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আরব্য রজনী ও কিছু কথ। 


৯ ট্রি পর ৯ রা এ পাশ ০০ 


আজ থেকে প্রায় ২৮ বছর আগে 'সহএ এক রজনী, গ্রন্থটি প্রথম 
ইউরোপে আম্মপ্রকাশ করেছিল। আগবা বজনীর সেই বিরাট 
দেত্যটিকে প্রথম যে পবিচয় করিয়ে দেন, তিনি একজন ফরাসী স্কলার, 
এাণ্টনি গ্যালা, মার আরবি ভাষায় লেখা থেকে ফরাসী ভাষার 
ভাষাম্তব (১:০৪--১৭ ) পাশ্চাত্য জগতে এক কান্মনিক কাহিনী 
হাড়া আর [কছু নয়। শুরুতে গলার উদ্দেশ্তা ছিলো 'আরব্য 
বজশাব প্রমোদকাহিনা' পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোল। ৷ বলাবাহুল্য 
আরব্য ব্জশার মূল চপিত্রগুলি উপেক্ষা করে তান অতিবঞ্জিত এবং 
অ্টোবিকতব উপর বেশি প্রাধান্ত 1দয়ে কিছুটা সাফল্য লাভ 
করেছিলেন । সত্যি কথা বলতে কি তার অনুবাদে যৌন ও বিকৃত-যৌন 
সন্থযে শি গু আষ্টাারের আদিন কাহিনার আ[ধক্যই বেশী করে 
চোখে পচ, শুকশ এতিহসকদের বিচাপে যা আধা-সঠ্য কাহিনা বলে 
ধাব দেএয়া যেতে পারে। 

তবে পোশ্গোর কথা হলো, আরব্য রজন|র এক সম্পূর্ণ এবং 
বিশ্বাসযাগা অগ্রবাদ প্রথম সষ্ষ্ট হন হেনরা টোরেন্স (১৮৩৮ সালে )। 
কিন্তু তাপ গারকলিত নটি কিংবা দশটি খণ্ডের মধ্যে মাএ একটি খণ্ড 
সম্পর্ণ করে অসনয়ে নারা যান তিশি। পরবর্তীকালে অনুবাদক 
হ, উগ্র ল্যনস্র (১৮৩৯--৪১) অনুবাদে? আমল মূল্যের সন্ধান 
গপ|ঙ্য়! যায় খু-নোটে, যেখানে তার জান। কায়রে। সমাজকে অতি 
খিঠ্৩ ৩থ্যপুণ খলে [লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিনি; তার গবেষণার 
উদ্দেশ্য ছিলো! 'ড্রুইং-রুন টেবিলে গল্প বলার কাহিনী অনুবাদ কর! । 
এ যেন মূল কাহিনা খোজ নিবচন মাত্র । তারপব সব্'প্রথম সম্পুর্ণ 
্মনবাদ করাব কাজ হাতে নেন জন পেইন (১৮৮১--৮৪) এবং 
হিলন সোসইটি ৫০* কপির এক সংরদ্দিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
স্যার রিচা বারটন ব্যক্তিগণ ভাবে ষোলটি খণ্ডে (বিকৃত, অতিরপ্রিত 
€ ভ্রনায্মক অংশগ্ল বাদ দিয়ে) ( ৮০৫--৮৮) আরব্য রজনীর এই 
অনর কাহিনী প্রকাশ করার সময় উপরোক্ত তিন অনুবাদকেদ কাছে 
অকপটে তার খণ ব্যক্ত করে গেছেন। বারটনের ইংরেজী ভাষায় 
আরব্য রজনার অন্ুখাদ স্বাকৃত এই কারণে যে, অনুবাদ করতে গিয়ে 
প্রতিটি মূল কাহিনীর অসাধারণ সঠিকতার দিকে তাক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন 
তিনি। তাছাড়া তার অনুবাদে আমরা দেখতে পাই পুরুষোচিত 





জীবনের বিকাশ এবং সাহিত্যের নিরীখে অনবদ্য এক সম্পদ, যা, চিরন্তন 
ও শাশ্বত এবং এখনো এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অসহা, অপাঠ্য ও অপাক্তেয় 
বলেই মনে হয়। 

আরব্য রজনীর অনুবাদক হিসেবে বার্টনের যোগ্যতা অসাধারণ, 
কেবল তার আরকি ভাষায প্রভৃঙ জ্ঞান থাকার জন্যই নয় ( প্রাচ্যের 
প্রধান ছুই ভাষা পাশি এবং হিন্দুস্তানি ভাষা,তও সমান দখল ছিলো! ), 
তার বিষ্ময়কর ব্যক্তিত্বও এর অগ্যতন একটা কারণ বলা !যেতে 
পারে। ১৮৫৩ সালে তিনি আফগানিস্তানের এক মুসলমান ফকিরের 
ছদ্মাবেশে তীর্থ ভ্রমণে বার হন কায়রো, স্রয়েজ এবং মেডিনায়, তারপর 
মুসলমানদের “বিত্র শহর মকায়, সেখানকার মুসলমানদের পবিত্র 
মসজিদ কান .হর প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করে আনেন, সেই 
সঙ্গে তার (১৪ একে আনতে ভোলেন নি। কেবল ইংরিজী 
মণ সাহিত্যে 'তার সেই তীর্থযাত্র। শ্রেষ্ট রচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, 
সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজ ও তাদের সমাজ ব্যবস্থার এক অসাধারণ 
বর্ণনা তিনি লি।পব্দ্ধ করেন গেছেন, সেদিক খেকে আরব্য রজনীর 
প্রকৃত অনবাদক হিসেবে তার যোগ্যত। সন্দেহ ৩1৩ অবশ্যই ! সেই 
সময় মুসলমান অধ্যুষিত পুর্ব আফ্রিকাব শহর হারেরে মুসলমান 
ছাড়। অগ্ত কোন জাতের লোকদেখ প্রবেশ সম্পুর্ণ নিষেধ ছিলে|। 
সেই নিষেধ কেউ অমান্। করলে তার গর্দান যাওয়া অনিবায 
ছিলো অথচ সেই নিষেধ লঙ্ঘন করে বাটনই প্রথম ইউরোপীয় 
হিসেবে অক্ষত অবস্থায় সেই নিষিদ্ধ শহবে (১৮৫৪--৫৫) ভ্রমণ 
করে আসেন। আশ্চর্য! শুধু তাই নয়, পাচ্যের মুসলিম সমাজের 
রীতি-নীতি, বিশ্বাস সম্বন্ধে যে সব নিশরবোগা তথ্য তিনি সংগ্রহ করে 
নিয়ে আসেন, তা অতুলনীয়, মনে হয় না আগে কিংবা পরবতীকালে 
অন্ন) কোন ভ্রমণার্থার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়েছিল। বা্টনই প্রথম 
ইংরাজ ভ্রমণার্থী হিসেবে লেক টার্জানাইকা আবিষ্কার করেন, এট 
তার কম কৃতিত্ব নয়! 

আরব্য রজনীর কাহিন।র শুত্রপাত হলো এক কাল্পনিক উপাখ্যানের 
মধ্যে দিয়ে, আর সেই উপাখ্যানের বিষয়বন্ত্ হ'ল! ঠক এই রকম £ 

ভ'রতবর্ষের বাদশাহ শাহরিয়াপ তাব ব্গেমকে হঠাং একধিন ব্যাভি- 

চ'রিণীর ভূমিকায় দেখতে পেয়ে রাগে উত্তেজনায় জ্বলে ওঠেন। তারপর 
তাকে কোতল করে সিদ্ধান্ত নেন তিনি, প্রতিটি নারীর বিরুদ্ধে তার 
ব্যাভিচারিণী বেগমের প্রতিশোধ নেবেন। সেই থেকে প্রতি রাত্রে 
একটি করে কুমারী মেয়েকে সম্ভোগ করার পর ভোর হতেই তার গর্দান 
নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। কিন্তু তার শেষ সাক্ষাত ঘটে 
শাহরাজাদের (শেহেরজাদী) সঙ্গে, তার উজিরের পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী 
১৩ 





কন্যা । শাহরিয়ার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন, খববটা তাব জানা ছিলো । শাহারাজাদ সেই 
সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করলো তাদের শাদীর বাত্রে। একটার পর একটা গল্প বলতে শুক করলো! সে, 
বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলো । গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে শেষটা না বলেই নতুন আব একটা! গল্প ফেঁদে বসতো 
সে তাবপব থেকে প্রতি রাত্রে। বাদশাহেব গল্প শোনাব কৌতুহল ছিলো! দাকণ, শেষটা! শোনার আগ্রহ 
নিয়ে হাত গুটযে বসে থাকতেন পরবর্তী বাতেব জন্তা। শাহবাজাদেব মুখ থেকে নতুন করে আর 
একটা গল্প শোনাব অপেক্ষা । আব এই ভাবে প্রতিদিন ভোবে শাহবাজাদেব গর্দান নেওযার ফুরস্ত 
আর পেলেন না তিনি । তাবপব সহস্র রজনীব শেষে দেখা গেলো বাদশাহ শাহবিয।ব সেই ন্বশংস বাতিকটা 
সেরে গেছে । 

শাহবাজাদের অকপটে বল সেই সব কাহিনীব মূল উৎস হলে! পাবস্তা। এই সব কাহিনীর 
কথ! মান্ুদি বর্ণন। দিষেছে ৯৪৪ সালে এবং “ফিহবিস্ট*এ (৯৮৭) তাব উন্েখ মাছে, হাজাব আফপানেয় 
(হাজাব কাহিনী ) যে সন কাহিনীব আবির্ভাব ঘটে, প্রথন আবটেক্সারেকব কন্তা রাজকুমাবী হোমাইকে 
দাকণ ভাবে প্রলুদ্ধ করে সেই সন কাহিনী । যাইহোক, কাহিনীগুলি ছনলে মনে হয, পাশা ভাষার 
থেকে আববি ভাষাব স্বাদ অনেক বেশী। তবে এ৪ হতে পাবে ষে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন পেশাদার 
কাহিনীকার কাযবেো৷ থেকে এই সব কাহিনী সগহ কবে থাকবে । সহৃন এক আববা পনর এই সব 
জটিল কাহিনীগুলি বিশ্বসাহিত্যের এক একটি অমঙ্য সম্পদ এং বন্ড পশংসিহ বিশ্মযকব ঘটনাবলির 
অভ্ভতপূর্ণ সমন্বথেব স্থষ্টি। বোকাচিওযেব 'ডেকানেবন' চসাবেব “ক্যাটারবেরি টেলস' এবং ফেবলস্‌ অফ' 
বিডপাই” প্রতিটি গ্রন্থেব গঠন প্রাফ একই ধবণেব, কিন্দ আববোর কাহিনী নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, 
অনেক, অনেক বেশী জটিল ও রহস্ময । 

বার্টনেব বসোতীর্ণ মূ কাহিনীঞগলি অখণ্ড বক্ষ! কব'ব জগ্ঠ পথম বানির কাহিনী থেকে শুক 
তবে ধারাবাহিকতা বজাঘ বাখা হয়েছে এখানে পথম অব্যাযে, দশটি অধ্াযে সহ এক ব্জনীর? গ্রন্থ 
থেকে এবং দ্বিভীযু অধ্যায়ে নিনাচন কবা হাষছে ছগনি ্পধানযব “পিম্পষ না অতিবিত্র রজনী" থেকে 
নেওয়া “আলাদিন কি আশ্চধ প্রদ।প” এব, “আলিবাবা শু চরিশ চোব" এর কাহিনা, ষা এখন আম.দের 
উত্তবাধিকাব স্ত্রে পাওয়া সম্পদ হযে দাডিযেছে। এই গস্ছে প্রতিটি কাহিনী বার্টন ক্লাবের ইংরিজী 
সংস্কবণ থেকে খিশ্বাসযোগ্যভাবে বাংল ভাষায় অনুদিত হযেছে । ছবিবা স্ষচ নিবাচন কবা হয়েছে ১৮৫৯ 
সালে সম্পাদিত ই, ডারুং ল্যানেব অনুবাদ সপস্কবণ থেক । বাল! শাষায আব রজনাব কাহিনী যতো 
অন্ুধিত হযেছে, মনে হয ন! মুল কাহিনী সঙ্গে তাব ঠিক গিক নিল আছে, ভাবাপ দৈম্যতা না হয় বাদই 
দিলাম। সেদিক থেকে এই “অনব কাঠিনা আববা বজনা” আশা কবি প্রক 5 পাঠক-পাঠিকাদের খুশি 
কবতে পাববে, এবং এই গ্রথম তার। আবব্য বজনীব একটি প্রামাণ্য দলিল গাদের মুল্যবান গ্রন্থে সংগ্রহের 
তালিকাষ নিঃনংকোচে অন্যরক্ত কবতে পাবধেন । এই বিশ্বাস নিয়েই মুনা গ্রন্থকার বিচার্ড বার্টনের 
£টলস ফন দ্য আরেবিয়ান নাইটস' গ্রন্থে অনুবাদের কাজ হাচে নেপ্য।' সমজদাব পাঠকদের প্রকৃত 
সমালেচনাই এব সাফল্য এবং পাথেয হযে থাকবে বলে আনাব শিশ্বাস, আমাব অন্রমান। 


সৌরেন দত্ত 








খোদা আল্লাহ্‌ 
আপনার দয়া অপরিসীম, আপনি মেহেরবান | 


এ জপ জা শপ ৮-৯৮-..সরচ রও 


প্রথমেই আল্লাকে প্রশংস। জানাতে হয়। দয়ার 
সাগর আল্ল।। ত্রিভবনের স্থ্রিকর্ভা তিনি। যিনি 


আমাদের মাথার পরে বিনা স্তম্তে মহাকাশ রচন। 
করেছিলেন, যিনি আমাদের জন্ত এই পৃথিবী 
জমিনের উপরে ব্য! দিয়েছিলেন বিছিয়ে, আমাদের 
সেই খোদা মহ :'দর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই) প্রার্থ-শ 
জানাই তার মন্ুগমী প্রচারকদের এবং ভাব পবি- 
বারবর্গ ও সঙ্গীদের । তার আদর্শ, তার দোয়। 
আমাদের ভাবনে পাথেয় হয়ে থাকুক চিবদিন। 
তথাস্ত! আনি আম'দের ত্রিভবনের একচ্চত্র অপি- 
পতি, আপ'ন আমা.দর আশীনাদ ককন, আপনার 
অপাব মহিন। প্রগবে আমর। যেন সক্ষম হই ! 


তারণ"ব! আজকেব আধুনিক যাগে সেইসব 
এতিহালিক কাতি-কাহিনা আমাদের সামনে এক 
একটি উত্জ্রল দৃষ্টান্ত হয়ে গেঁথে গেছে আনাদেক ঘরে, 
আমাদে সতক করে দিয়েছে, চোখ খুলে দিয়েছে 
সোচ্চার হওয়ার জন্ত অসতের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে, ব্যভিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে । কিন্কু তাতে 
কি আমরা সৎ জীবন-যাপন করতে পেরেছি? জ্লুম- 
অত্য'চার-ব্যভিচারের মুক্ত সমাজ গড়ে তুলঠে 
পেরেছি? না বোধহয়। অতীত ইতিহাসের পাতা 
ওপ্টালে মনে হয় তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমর! 
আমাদের চোখের সামনে পেয়ে যেতে পারি। তাই 
অুতিন্ম। জানাই সেই এঁতিহাসিককে, যিনি অতীতের 
ইতিহাস রচনা করে বর্তমানকে সতর্ক করে দিয়ে 
গেছেন। সেই সব ঘটনাবলী নিয়ে “সহশ্ল এক 
আরব্য রজনী, বিশ্বের এক সেই সাহিত্য সম্পদ এবং 
বিশ্বয়কর সেই সব রূপকথাগুলি। 


৯৭ 


এপ. সপ 


সস. লস ৫ সপ পি, পা এরপস, 


সেই সব রূপকথার কাহিনীতে আনবা জানতে 
পারি (খোদা-আল্ল৷ সর্বন্ধেয় তিনি সর্বনয কা, সর্ধ- 
কালের করুণানয়, সর্বকালের দয়াময়, ও'র কাছে 
সে সব কাহিনী অজান। থাকার কথ! নয়) ভারত 
এবং চীনের দ্বাপপুঞ্জে বাচ্চু সসন বংশের এক রাজার 
বাজ] রাজহ করতেন। শক্রপক্ষের আক্রু 'ণের জন্য 
পিশাল সৈন্াবাহিনী, ফাই-ফপমাস খাটার জন্ত 
এবং 
হাখ স্ধ-সমৃদ্ধির সমান 


অসংখ্য কীন্দাস-লীতদাদী, বক্ষিবাহিন। 
গা বুন্ব, 


মনগাত সবাই ্র 





অশ।দাব ভিলো। ছুই পুত্র বেখে একদিন তিনি 
প্তেস্তে চলে যান। বড় ছেলে টগবগে যৌবনে 
ভপপুব, আব ছোট ছেলে তখন কৈশোর আর 
যৌখনেব ছুয়া.ব এসে দড়িয়েছিলেন। ছুজনেই 
হিছলন সাহসী যোদ্ধা এবং সাহসী অশ্বাপ্োহী । তবে 
তুলনায় বড ছেছুলর থোকে ছোট ছেলে ছিলেন ঘোড়া 
চড়ায় .নশি ওস্তাদ, বেশি দক্ষ । 

ত'ই এই সব বাড়তি গুণ থাকার জন্য বড় ছেলে 
তব পিতার রাজ্য শাসনের ভার পান। তবে তিনি 
ছিলেন খুব দরদী রাজ! । প্রজাদের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে তাদের ব্যাথার ব্যাথী হয়ে দরদীর ত.মিক1 নিয়ে 


আরব্য রজনী 


এক উল্লেখযোগ্য নজির স্যি করেন তিনি। তার 
প্রজার! অকৃতঙ্জ ছিলো না, তার বিপদে তার 
পাশে গিয়ে ধাড়াতে কিংবা শ্রদ্ধা জানাতে কু্ঠাবোধ 
করতো না কখনো । বাদশাহ শাহরিয়ার তার 
নাম। আর তার ছোট ভাই শাহ জামান ছিলে 
পরদেশী সমরখন্দের বাদশাহ । ছুই ভাই যেযার 
রাজ্য শাসনে ব্যস্ত ছিলেন, এক ভাই অন্ত ভাই-এর 
রাজ্যে যাওয়ার ফুরসতই পেতেন না৷ না! বড় একটা । 
যে যার নিজের বাজ্যের প্রজাদের স্ুখ-স্থাচ্ছন্রেব 
চিন্তা করতে করতে বছবেব পব বছর কাটিয়ে 
দিচ্ছিলেন। কিন্তু বছব কুড়ি পবে হঠাৎ একদিন 
বড ভাই-এর মন খুব উদগ্রীব হয়ে উঠলে ছোট 
ভাইকে দেখার জন্ত। তিনি ঠব উজিবকেডেকে 
তার মনেব কথা জানালেন, ছোট ভাই-এব বাজ্য 
সনবখন্দে হাওয়ব ইচ্ছা! প্রকাশ কবঝলেন। কিন্ত, 
টজির তার প্রস্তাব নাক5 কবে দিয়ে উপদেশ দেখ, 
প্রথমে চিঠি কাউকে দিয়ে পাঠাশে। 
ভায়ের কাছে বড ভায়ের সঙ্গে দেখ। করাব আহবান 
জানি/য়। বাদশাহ শাহবিয়াপ তার পরামর্শ মেনে 
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছোটভাইকে লে,ভনীয় উপহার 
দেওয়ার কাজে নেমে পড়লেন । উপহারের তালিকা 
হালা, দামী দামী ঘোড়া, শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, বাছাই 
কর! উদ্ভিগ্র যৌবন। সুন্রপ্ণা কুমারা পরিচারিকাবৃন্ধ, 
দামী ও সৌখীন উপহার সামগ্রী । তারপর শাহ 
জামানকে নিজের হাতে চিঠি লিখলেন তিনি, 'ভ্ত- 
বসল প্রাণ আমাদের, তোম।কে দেখার জন্য মন 
আমার সদাই উতলা । আমাদের উজিরকে 
পাঠালাম । সে তোমার এখানে আসার সব ব্যবস্থা 
করবে। আশাকরি তুমি আমার ইচ্ছা পুরণ কববে, 
খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমার রাজ্যে 
আসতে বিলম্ব করলে কিংব। আমাকে নিরাশ করলে 
সে ব্যথা বোধহয় পুরণ হওয়ার নয়, বেহস্তে গিয়েও 
আনি হয়তো শান্তি পাবো না। খোদা ঠোমার 
সুবুদ্ধি দ্রিন, আমাদের শান্তি দিন ! 
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হোক ছোট 


তারপর চিঠি সমেত খামের মুখ সীল করে 
উজিরের হাতে তুলে দিয়ে বাদশাহ শাহরিয়রের তার 
উজিরকে বলেন, “লোক-লক্কব, পাইক-পেয়াদ। সঙ্গে 
নিয়ে সনবখন্দে যাওয়ার বাবস্থা! করো। 

“আপনার হুকুন তামিল কবতে এক পায়ে আমি 
খাডা জাহাপন।। মাথ! নিচু করে উজির বলে, 
ঘস।মি প্রস্তুত। যত শীগগীর সন্তব আপনার ছোট 
ভায়ের দববাবে হাজিব হবে এই বান্দ।।' 

সমবখন্দে যাণ্য়াব আ.য়াজন করতে তিনদিন 
সনয় লাগলো! উজিবেব। ঠাবপব চতুর্থদিনের ভষা- 
লগ্নে বাদশাহেব কাছ থেকে অন্নমতি নিয়ে রওন। 
হলো! সে ছুর্গন পাহাডী পথ, নিরঞ্জন মকভূমির প্রান্তব 
বেয়ে সমবখ/ন্দ যা্য়াব জন্তা। পথে পিট 
বালের বাদশাঙেবা তাকে খুন খাতিব-যহ্ব কবলো।, 
সোনা বপো উশহ।ব দিযে "7৩ সন্মনিতঙ কবতে 
কশ্ুপ কবলো না| 

শাহ জ/নানেব বাজা সমবখন্দেব কাছাকাছি 
এসে উজিব ভার এক শিশ্বস্ত অনচবকে পাঞালো 
হার উপস্থিতির কথ। তাকে জানানোর জন্য । 
উজিরের আগমনেৰ খবর প1ওয়ান] এ শাহ জামান 
তাকে সসম্মানে তাব রাজপ্রাসাদে আনব জন্য 
লোক-লদ্বব, সৈন্ত-সামন্ত পাঠালেন । 

শহরে পৌঁছেই উজির সোজ। চলে এলো 
বাজ-প্রাসাদে। শাহ জামানের কাছে সে নিজেকে 
রাজপুত হিসেবে পরিচয় দিলে! জমিনের ওপর চুম্বন 
করার পর রাজার নুখ-শান্তি, দার্থাধু এবং শত্রুদের 
বিকদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রার্থন৷ জানিয়ে অবশেষে 
সে তাকে তার আগমনের কারণ জানালো ; বললো 
তার ভাই তাকে দেখার জন্ত অধার আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করছেন এবং যাওয়ার জন্য সে শাহ জামানের উদ্দেশ্যে 
প্রার্থনা জানালো । উজিরের হাত থেকে বাদশাহ 
শাহরিয়ার চিঠিট। নিয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে 
থাকেন তিনি। তরপর পড় শেষে প্রত্যুত্তরে 
বললেন তিনি, “বিড় ভাই বাবাজানের মতো, তার 
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আদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। তবে 
তিন দিনের আগে এখান থেকে যেতে পাবছি না । 
এই তিন দিন তৃমি আমার সম্মানীয় অতিথি হয়ে 
থাকবে । 

তারপর টজিত্বব থাকব জন্য ভালো আস্তান। 
এবং তাব সৈন্য-সামন্ষদেব জন্য খুব ভালো আহাব 
এবং আমোদ-প্রমোদেন ব্যবস্থা করলেন শাহ 
জামান। চতুর্থ দিনে দিন তিনি তাব উজিবকে 
তার অন্পপস্থিতে বাক্গা শাসনের ভাব দিযে পরদিন 
সকালে বাদশাহ শা* যাবেব রাজধানীতে পৌছানোব 
উদ্দেশে রওনা হা নং সঙ্গে নিলেন বিবাট সৈন্য- 
বাহিনী, তাব, ঘে ঢা, খচ্চব প্রতি, আর নিলেন 
ধডভাইকে ভেট দেশ্মাপ জা পড়ব ডশহাপ 
সামগ্রী । 

কিন্ত অনেক্টা পথ 'অন্টিকমেব পব, বাত্রিব 
দ্বিতীয থামে হগাৎ শা জামানব খেযাল হলো, 
একটা বিশেষ জিঠ্ষ, ঠিনি খাব প্রাসাদে ফেলে 
গসোছন, যে খাব সঙ্গে আনা উচিত হিলো। 
বথাটা মনে» হই সাক্ম সাঙ্গ দিবে চলালন তিনি 
এবং প্রাসা7" ঘিবে সোজা ঠিশি ,ুুল গস্লন হণ 
শযনকক্ষে। কিন্ধ ঘবে ঢুকেই থমকে দাতিষে 
পডলেন তিশি। ঠাব ঢুচোখেব সানান একবাশ 
আধাব বুঝি ঘনিযে এলো | সেই মুভাঙ অথ 
হযে যোত ইন্ডে হলো তাব। কি জখন্য সেই 
দষটা্টা । তাল সখেব মখমলেব বিছ্বানায হাব 
প্রিযমা .বগন কিনা এক কালো নিপা পাক, 
সাবা গ।.য মাব বান্নাব তেল-কালি মাথা, তাকে 
দু'হাত "দিয়ে জঙিম়ে অঘোবে থুমুচ্ছে। হছুজনের 
সাবা দেহে কোথাও কোন আক্র নেই, বেশবম । 
বেগমেব ভবাট ছুবন্ত দেহের সঙ্গে একাকাব হয়ে 
মিশে (গছে দৈত্যেব মতো! চেহাবাব নিগ্রোর ভাবী 
দেহটা । ঘুমেব মধ্যেও বেগমের পাতলা ঠোটের 
কোণে আধফোটা হাসিব ঝিলিক লেগেছিল । শাহ 
জামানেব মনে হলো, ও যা চাষ প্ুকষ্দের দিয়ে তা 
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করিয়ে নেওয়ার মেয়েদের এই চিরন্তন ভাবনাট 
হয়তো! ঢেউ খেলে গিয়েছিল | ওর মনের মধ্যে মিলন- 
সুখের চরম লগ্নে, বিপুল শিহবণে কাপা৷ কাপা দেহটা 
এক সময় নিবিড সুখের স্পর্শে শিথিল হয়ে আসার 
আগে ব্যভিচাবিণী বেগমের ঠোটে তখন বিজধিনীর 
হাসি ফুটে উঠেছিল । নিজেব বেগমেব ঠোঁটে পর- 
পুন্ষ জযেব হাসি তাকে নিজেব চোখে দেখতে হলো 
শেষ পর্ধন্থ? বাগে, ঘৃণা, অপমানে উত্তেজিত হয়ে 
তিনি নিজব মনে বিডবিড করে প্রলাপ বকতে 
থাকেন, “শহবেব সীমানা এখনো পেবিষে যাইনি, 
তাব আগেই যদি এমন জঘন্য দৃশ্যেব মুখোমুখি হতে 
হয, তাহলে বড ভাইজানেব প্রাসাদে আমাব দীর্ঘদিন 
থ'পাব সম্ঘ «৯ বি বেশ্যাটা তখন কি ককাব, কি 
কল পানে” 


পগে উদ্টেজনায সে তখন দিশেহারা । তবু তা 
সত্বেও নিপুণ হাতে খাপ থেকে চকৃচকে 


ধাবালো তলোযাবট খলে এক কোপে ছুজনেব 
জানে! দেহট। নিচ্ছি কবে দিলেন চাব খণ্ডে শাহ 
জাশ।শ। কাপেটেব ওপব হাদেব সেই অবস্থায 
(ফেলে বেছে দন পশ্া চলে এলন সেখান থেকে 
তাব দলের লোকেদেব সঙ্গে নিলিত হওযাব জন্য, 
শাব স্রখেব বাজপ্রপাদে কি ঘটলো কেউ জানতেও 
পাবলো না নিশদে পবাজিত সৈনিকেব মতো 
ফিবে এসে ভিনি হুকুম দেন ভাব সৈম্ত-সামন্ত ও 
পাইক-পেষাদাদেব, জলদি যাত্রা আবাব শুক কবাব 
জন্য। নিজে তিনি থোডা ছোটাতে শুক কবে দিলেন 
অত্ংপব । 

কিন্ক তা ভালোবাসাব প্রতি বেগমেব, অমন 
নিষ্টুব ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা। করাব যুক্তিযুক্ত কাবণ 
খুজে পান না তিনি। সাব! দেহমন তার অপমানে 
অন্রশোচনায় ও গ্রানিতে ভবে ওঠে। নিজের 
ভালোবাসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় তিনি বলে 
ওঠেন, “€ব কি এই মনে ছিলো, আমার হাতে খুন 
হওয়াব? কি কবে সে এভাবে নিজেপ কবর 
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রচনা করলে! ? গভীর ছুঃখ-বেদনায় তার মুখের 
রঙ গেলে। বদলে, হলুদ মুখে জবা ফুলেব মতো লাল 
রক্ত চক্ষু। এক সময় মনে হলে। বুঝি তাব দেহট! 
মাটির ওপব পড়ে যাবে, এমনি অসম্ভব কাপছিলেন 
তিনি যেন মৃতু; তার আপসন্স। একটা অশুভ কিছু 
চিন্তা করে উজিব তাকে সাম্তবনা দিতে কস্ুব 
করলো না । 

তারপর এক সনযু বাদশাহ শাহরিয়াবেব রাজ্যে 
প্রবেশ করে তিনি তাৰ এক দান্তিক অন্ুবের 
মারফত বড় ভাই-এর কাছে খবব পাঠালেন, খুব 
অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাপ রাজপ্রাসাদে গিয়ে 
পৌছহচ্ছেন। খবর পেয়ে বাদশাহ শাহরিয়াব তার 
বিশ্বস্ত সৈন্য, উজিব ও আমলাদের সঙ্গে ণিয়ে ছোঢ- 
ভাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। 
এবং ছোট ভাঙকে অনেকদিন পব সামনা-সামশি 
দেখতে পেয়ে আনন্দে আগ্মহাবা হয়ে উঠে সা! 
শহর নব সাজে সাজিয়ে দিলেন। কিছু বড শাই 
খুব কাছ থেকে ছোট ভাইকে পক্ষ্য কবতে গিয়ে 
দেখলেন, তিনি যেন যেমন অসম!য বুডিয়ে গেছেন, 
যেন তার মনের ওপর দিয়ে একট। প্রচণ্ড ঝড পয়ে 
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গেছে। প্রশ্ন করলে শাহ জামান উত্তর দেন? “না, 
না ও কিছু নয়, পথের পবিশ্রম, তাপ ওপর জায়গাব 
পরিবঙনে একটু ক্লান্ত হয়ে পডেছি। তাতে আমাৰ 
কোন ছুঃখ নেই অবশ্য । তাছাডা বড কথা হলে, 
আল্লা দোয়ায় তোমা মতো এমন 1ঞ্য় ভাইজআনেব 
সান্নিধ্য লাভ কম সৌভাগ্যের কথা তো নয়! কি 
বলো ”” 

অত:পখ শ!হবিয়ার আব কথ না বাড়িয়ে ছোট 
শায়েক আদব-যঞ্জে প্যবস্থা কবলেন নিজের 
প্রাসাদে । কিগ্ত পরদিন, সাখাখাত বিশ!ম নে এয়াৰ 
পরেও শাহ জামানের চাখেব কালি মুছলো। না, 
গেলো না তার মুখের হলদে শাবঢা। বড় ভাই 
দাবপ চিগ্তিও হয়ে উঠলেন। ভাইকে তিনি আবাখ 
জিগেসে কথলেন, “ভাই শঙানাব কি হয়েছে বলো 
তো সত্যি কুব। তুমি যেন এএশঃ ছুবল হয়ে 
পড়ঠে।, তোমার সাবা দেহ কেনশন হল্দেডে হয়ে 
যান্ছে।, 

পদ], ঠোনাকে ক আব ববাবো বলো । শাহ 
জানান এবার মুখ খললে।। পুরোপুরি না হলেও ভাব 
ছুঃখেব সামান্ একটু আশাষ দিতে গিয়ে বললেন, 
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“ও তুম বুঝবে না দাদ, এ আমার মানর গোপন 
ব্যথা” তবু তিনি বেশি বল,ত পারলেন না, এখানে 
আপার সময় তিনি তাব বেগবকে কি রকন নোংর! 
ও জঘন্য অবস্থায় দেখে এসোছিলেন। 

এবার খাদশাহ » হরিয়ান্র তার কোন যুক্তিই 
মানতে চাইলো! না। চিকিৎসক এবং সােনদের 
তলব করলেন। তা? আসতে তিনি তাদেব নিরেশ 
দিলেন, শত জাদ।নের টিকিংনাৰ কোন ত্রুটি 
যেন না হয়, তাদেব 1চকিংস। চললো সাব মাস ধরে। 
কিন্ত তাদেব স ০ ব্যর্থতায় পযবসিত হললা, 
মনের অস্থুখ যেখ ৭, চিকিৎসায় কি সারবে ! 

একদিন শ'হ জানানের দাদ। এসে তাকে 
শুধেলেন, 'শোতন। ভাই, আমি শিকাবে যাচ্ছি, ত1 
তুমিও আশার সঙ্গে »লা। দেখবে শিকাবেব 
আনন্দে ঠোন ব মনেব পর অনুখ সেরে গেছে।, 

কিন্তু শাহ জ।নাণ দাদার প্রস্তাবে রাজা হতে 
পারলেন ন।, বিএ গলায় খললেন, 'না দাদা, 
শিকারে য হযার মণো আমার মনের অবস্থা নয়। 
আমার এ' অন্ুস্থ মন নিয়ে গেলে হয়তো আমি 
তোমার “খকারের সব আনন্দ মাটি কর দেবো। 
তাই আমাক আনার দুঃখ নিয়ে এখাশে একট একা 
থাকতে দ ও? 

শাহ'বয়।র বেন গাঠাপাাড় করলেন শা ছোট 
ভায়ের ব্যক্তিগত বাপারে। একাই শিকারে 
এখেরিয়ে পড়লেন লোক-লঙ্কর সঙ্গে নিষে। 

পংাদন সকালে শিজেব ঘর থেকে বেখিয়ে শাহ 
জাখ।সল এপে বললেন জাফবি দেয়া পারাশণ্পায়। 
জা ফাক দিয়ে শাহ জবান ওস পৃ ছয়ে 
দিলেন বাইরে খাগিচায় , যেন ফুলে মেল বসেছে 
সেখশে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সৌন্দয 
বিলিয় দির্ষেছে। বেগমের কথা ননে পঙলো 
তার। বেগমের ব্যাভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা মনে 
পড়লে তার বুকটা কেমন হাহাকার করে ওঠে। 
তর দৃষ্টি জাফরির ওপর পড়ে থাকে, তার চোখের 
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সামনে রাজ-প্রাসারের খিড়কির দরজা খুলে ষায় 
ধীরে ধীবে। সেই চোর! দবজা পথ দিয়ে সারিবদ্ধ 
ভাবে কুড়িজন ক্রীতদাসী তার বড় ভায়ের সুন্দরী 
বেগমকে সঙ্গে নিয়ে বাগিচায় এসে প্রবেশ করলো । 
বেগনের বূপ-যৌবন যেন ফেটে পড়ছিল তার সার! 
অঙ্গ দিয়ে একই অঙ্গে এতো রূপ নিজের চোখে না 
দেখলে বোধহয় বিশ্বাস হাতো না। সামনেই 
স্ানেব বিরাট জলাধার । মাঝখানে জলের ফোয়ারা, 
ফেনিল জলরাশি পেঁজ। তুলোর মতো ছড়িয়ে পড়ছিল 
জলাধারের চাবপাশে। সেই জলাধারের চারধারে তার 
কলকলিয় উঠলো । জাফবির উপর শাহ জামানের 
দৃষ্টি স্থিব নিবদ্ধ। তাবা সবাই এক এক কবে 
তাদের দেহ থেকক বসন খুলে ফেলে বিবসন! হয়ে 
এসে দাডালো। । বাগিচাব প্রাকৃতিক শোডার সঙ্গে 
তাদের নগ্নদহের বুপ-লাবণ্য মিশে গিয়ে একাকাব 
হয়ে গেলো জায়গাটা । তাদের *খ্যে দশজন ক্রীতদা সা 
বাদশাহ শাহরিয়ার উপপতী এবং অপর দশজন 
শ্বেতাঙ্গ জীতদাসী। তাদের সঙ্গে কুড়িজন ক্রীতদাস 
এসে মিলিত হলো ৷ তাব। জোড়ায় জোড়ায় ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়লে! বাগিচার চারপাশে । এ ওর কণ্টলগ্ন 
হয়ে, দেহে দেহে বিলীন হয়ে গিয়ে। একটু পরে 
তাদেপ যৌবনের উচ্ছাস শীৎকার ভেসে এলো 
বাতাসে, চবম সুখ প্রাপ্থিব আকাজ্ষায় মেতে উঠলো! 
তার । 

কিন্ত বেগম তখন এক, নিঃসঙ্গ । তার নগ্ন 
দেহ থর্‌ থর্‌ কবে কপে উঠছিল পুরুষ সঙ্গীর পরশ 
পাণ্যার আকাজ্ষায়। হঠাৎ সে কামার্তকণ্ে 
চিৎকার করে বলে উঠলে।, আমি এখানে, আমার 
খ্রিয়তম সৈয়দ, তুমি কোথায় ? 

অদূরে একটা গাছের উপর থেকে বেগমের 
প্রেমিক সৈয়দ এতোক্ষণ তার প্রেমিকার নগ্ন দেহের 
সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। বেগমের কাছ থেকে 
তলব পাওয়া মাত্র গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লে। ৷ 
কালো! আবলুস কাঠের মতে! গায়ের রঙ নিগ্রো 
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লোকটার, দৈত্যেব মতো চেহারা, মুখ দিয়ে লালা 
গড়াচ্ছিল, লালসাদীপ্ত চাহনি চোখে । সব মিলিষে 
ভয়ঙ্কর, বীভৎস সেই দশা, চাল চলনে বলিষ্টতাঁর 
ছাপ। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় সে বেগমেব 
কাছে এসং ছ'হাত বাড়িযে বেগমেৰ গলা জঙ্িযে 
ধরে। ওদিকে বেগন তাকে আবেগে উষ্ণ আলিজনে 
আবদ্ধ কঝ/লা, চোখে মদিব চাহনি, ঠোটে শিলন 
পিয়াসীব হাসি । মৃছ্ভাষে বেগম শুধোয় “প্রিয়তম, 


নাও) আমাক সম্পর্ণ কবে নাও । আমি যে আব 
ধৈর্য ধবত পাবছি না সৈয়দ !ঃ 
অধ নিগ্রো লোকটাও। বাগিচাব উপব 


শুইয়ে দেয় বেগমকে । তারপব নিজে পোষাকমৃক্ত 
হয়ে বেগনেব স্ডোল পা-ছাটোব সঙ্গে শিজেব লানশ 
বিবাট পা ছুটে যুক্ত কবে দেয়। একট পাৰ 
ঢবগমেখ নুলে” মাতা সুন্দব নবম দেহেব উপব 
শিজেব ভাবী দেহটা বিছিয়ে দিতেই ছুটি দেহ নিশে 
গিয়ে একাকাব হয়ে যায়। আবেশে £েমব চোখ 
বুজে আসে। শিলন-ন্ুখে তার দেহটা থব্থণ্‌ 
করে কেপে উঠতে থাকে । নিগ্রোটা তাকে 
স্ুখেব চবন মুহুতে পৌছে দেয় এক সমঘ | তাৰ 
মতো অন্ত ক্রাতদাসবাও তাদের সঙ্গিনা ক্রাত- 
দাসাদেব দেহ মিলনের স্থে তৃপ্ধু বণনা) দিনেব 
আলে। নিভে না আলা পযণ্ত কেউ ক।বোব কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো না। দিন ভব তাদ্রে 
পেয়াৰ চললো এই ভা বে। 

তাবপব ক্রীতদাপবা আ!গব এতো যে যাব 
ুদ্পাবেশ ধারণ করে বাগিচ। থেকে চলে যায়, যায ন। 
কেবল নিগ্রে। সৈয়দ । ফোট। পদ্মে মাতো বেগমেব 
শখীরেব ওপর থেকে নেমে সে আবাব গাছে 
উশরে চড়ে বসে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে একেবারে 
রাজ-প্রাসাদে | যাওয়ার আগে খিড়কিব দরজাটা বন্ধ 
করতে ভুললে। ন। সে। 

বড় ভায়ের বেগমের অমন অবৈধ কাযকলাপ 
স্বচক্ষে দেখে শাহ জামান স্বগোক্তি করলেন, আল্লার 
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দোয়ায় আমার ছুঃখ-ছুদশা তো এব থেকে অনেক 
কম তাহলে । আমাব বড় ৬াই তো বাজার বাজা।, 
তাৰ তুলনায় আমি নগন্য মাএ? অথচ তাবই 
প্রাসাদে এমন জবন্থা ্তাকবজণক কাজ হচ্ছে, আব 
তার খাস বেগম কিন! এক নোংডা অসভ্য ক্রীত- 
দাসেব কাছে কেমন বেহায়াখ মতো গা ভ।সিয়ে 
দিচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে । এব থেকে প্রনাণ হয় 
যে, নাবী জাতটাই ছলশাণযা ও বিশ্বাসঘাতিনী, 
প্রত্যেক পুক্ষই অসতীব স্বামীতে পবিণঙ হয়ে 
থাকে। আল্লার অশাপে সব পুক্ষই বোধহয় 
ঙাদেব সমর্থনে ঝুকে পড়ে, কিংবা অসতী বেগমকে 
শাস্তি দেওয়াব জন্য নিজের হাত খিচাবের ভার তুলে 
শিয়েথাকে। তাই তিনি নিজেব সব জ্বাপ-যন্ত্রণ। 
পুবে সবিযে দেন। ঠাবপর তিনি নিজেব ছুঃখ 
গলতে আপন এন আগঙান, 'আনাখ দু টিশ্বাস, 
কিবা এট। আমাব প্রঠ্যযণ্ড বলা যেতে পাবে এই 
দ্বনিযাৰ কোন মবদ তাদেৰ আশু৬ কামন। থেকে 
রেহাই পেতে পাবে ন। আৰ আমিও তো মানুষ, 
ইনসান্‌।” | 

অনেক দিন পব কন্তি ডুবিয়ে নৈশঙে।জ সারলেন 
শাহ জামান। খাওয়া যে তপি আছে, আনক্দিন 
পরব সই সঠাটা অহন করলেন ঠিশি। খোদা 
আন্নাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি । অব প্রশংসায় 
মুখখ হলেন তিনি এবং নিজের প্র।সাদ থেকে চলে 
আসাব পর একটা নিটোল ঘুমের মধ্যে ডুবে 
গেলেন। স্বচক্ষে শিজের বেগমেব ব্যাভিচাৰ দৃশ্য 
দেখে ভাঙ্গা! মনট। তার চাঙ্গ। হয়ে উঠলো আবার । 
ভাব মুব্বে বও ধদলালোঃ তাৰ মুখেব সেই হলুদ 
ভাবট। এখন উধাও ! তা ধদলে তার চোখে-মুখে 
এখন অদ্ভুত এক বোশনাই দেখা দিলো । এই 
মুহে তাকে বেশ উৎযুল্প দেখাচ্ছে । পরদিন তশর 
মুখ দেখে বোঝাই যায় না যে, তার মনে অতো 
ছখ ছিলো । তার স্বাস্থ্য ফিরতে শুক কবলো 
আবার । 
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দশদিন পরে তাব দাদা বাদশাহ শাহরিয়ার 
শিকার-- ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে শাহ জামানের 
্বান্ছ্যের অভ্‌তপুৰ উন্নতি হতে দেখে বিস্মিত হলেন। 
“ভাই, তুনি তে। আমাকে খুব ভাবনায় ফেলে দিয়ে- 
ছিলে। শিকারে যেতে পাবে ন| শুনে ভাবলাম, 
বুঝবি আমার রাজ্যে এসে তে1১'র অবসরকাল!ন 
সময়টাও ভালো কাটবে না । *শ্স্ত এখন তোনার 
খপ মেজাজ দেখে আমাৰ সাজও শরাক হয়ে 
উঠেছে তাবপৰ সবাবেব গ্রাসে চুমুক (দিতে গিয়ে 
বাদশাহ শাহরিয়াবকে পলেন খাদ আল্লা তোমাব 
মঙ্গল করুন। 1শকারে য খার সনয় তোমার অমন 
বিষঞ্জ মুখ দেখে 'ভাবলান, $'এ তোনার রাজ্য, পরি- 
বার আর বন্ধুবর্গ ছেড়ে এসে মুষছে পড়েছে। তাই 
তোমাকে বাড়তি প্রশ্ন করে তখন বিরপ্ করতে 
চাইনি । কিন্তু এখন জি্েস কত ভরসা হচ্ছে, 
তোমার মুখে চেকনাই বস্থা ফি'র আসতে দেখে। 
এখন বলে। ভাই, আগে তোমার ছুঠখেব কারণ কি 
ছিলে, আর এখন কি কারণেই বা তোমার দিলের 
এমন পরিবর্তন ঘট 1! খোদা কসম, আমাব 
কাছে কোন কিছু গে।পন করো না 

এতক্ষণ নীরবে ম থা শিচু কবে দাদাব কথাগুলো 
শুনছিলেন শাহ জাএ'ণ । ঙারপব মাথা তুলে বললে" 
তিনি, “শানা ভাহঠজান, আমি তোমাকে আমা? 
মানসিক অসুস্থতার কাণ্ণটা ই শুধু বলবো, কিন্তু ঠক 
করে সেই অব্*্'ব পরিবর্তন ঘটলো, তার কাপ্পণ 
জানার জন্য তুমি যেন আমাকে চাপ দিও না 1, 

এমন অদ্ডুৎ কথা শুনে প্রথমে একা বিশ্মিত 
হলেন শাহরিয়াণ পরে সনলে শিয়ে বললেন, “বেশ 
তে বলোই না লাগে তোমাৰ সেঠ মানসিক অব- 
নতির জন্য দায়া কে? 

“সত্যি তুমি আমার দুঃখের কাবণ জানতে ০াও 1 
তাহলে আমার ছুঃখের কথা বলি শোনো, “তুমি 
যখন তোমার উজরকে দিয়ে আঞঝ।কে আমন্ত্রণ 
জানালে তোমার প্রাসাদে, তখন আমার মন খুব খুস 
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হলো । বহুৎদিন পর তোমার সঙ্গে আবার আমার 
মোলাকাত হবে, কম আনন্দের কথা! নির্দিষ্ট দিনে 
তোমার রাজধানীর উদ্দেশে রওনা হলাম। কিন্ত 
মাঝপথে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, একটা দরকারি 
জানষ আমি সঙ্গে নিয়ে আসতে ভূলে গেছি । 
আবার ফিরে গেলাম । প্রিয়তমা বেগমকে দেখার 
লেভট। আমি কিছুতেই সামলাতে পারলাম না, 
এখন ভাবছি সাখলালেই বোধহয় ভালে! ছিলো । 
হারেমে ঢুকে কি দৃশ্য দেখলাম জানে।॥ আখার 
চিব-সাধের কার্পেটে বিছানায় আমারি খাম বেগন 
সম্পুর্ণ বেশরম হয়ে [মারি এক ক্রীতদা:সর ক?লগ্না 
হয়ে আরামে ঘুশচ্ডে। বুঝতে অসুবিধা হলা না, 
আমাব অভাববোধঢ1 সে সেই ক্রীতদ(সকে দিয়ে 
মিটাচ্ছে। বাগে ঘৃণায় আমার ভেতবেখ মানধ5| 
গজে উঠলো, খিশ্বাসহস্তা, ব্যাভিচািণ। বেগত্বে 
বেঃ৮ থাকাব অধিকার এরপর আপ থাবতে পাবে 
না। সেই সিদ্ধাগ্তটা! নেওয়। মাত্র খাপ থেক 
ওলোয়ার বার করে তাদের দু'জনের দেহ চার খণ্ডে 
ভাগ করে দিলাম সেই মুহূর্তে। কাক-পক্ষী কেউ 
জানতেও পার,লা না সে কথা। যেমন শশপে হারেনে 
টুকেছিলাম, তেখনি শিঃখবে সেখান থেকে বেগিয়ে 
এস আবার |মলি৩ হলাম তোনাব ডজব ও আমখ 
লেক লক্করদেব সঙ্গে । [কগু মন থেক সেই জথঘন্ত 
দৃশ্যেৰ কথাঢ। কিহুতেহ মুছে ফেলতে পারছিলাম না 
তখন । মানসিক চিন্তায় তোমার প্রাসাদে এসে 
প্রুণশঃ দুল হয়ে পড়ি। তার্পব কি করে সেই 
ছুব্সতা কাঠিয়ে উঠে আবার আমি চাঙ্গা হয়ে 
$ঠলাম' সে বথা তুমি জানতে চেও না দ'দা, আমি 
বলত পারবো না' সে কথা তোমায় বল! যায় 
না।, 

“মেয়েদের অশুভ [১স্তাট। চিরন্তন”, শাহরিয়ার 
আবো বললেন, তোমার মতো অবস্থায় পড়ল, একটা 
বেগম কেন, হাজার নারা কোতল হ/তা, হয়তো 
এ আমার পাগলামো। সে যাইহোক, আল্লার 
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দোহাই, এবার বলো, তোমার বিষঞ্ন ভাবটা কাটলো 
কি করে? 

বিললাম তো কারণট। জানতে চেও না”, একট 
থেমে শাহ জামান নরম গলায় জিজ্ঞেস কবেন, “তুমি 
কি একান্তই সে কথা জানতে চাও? 

শাহবিয়ার মাথা নেডে সায় দেয়, তুমি আমাকে 
পুরে কাহিনী বলো । আন্নাৰ কৃপায় সব ববম 
ছুঃখ-ক্ট সহা কবাব ক্ষণতা আছে, তুমি নিয়ে 
শলতে পাবো) 

অত্পব শাহ জামান সবিষ্তাবে বললেন, য। 
তিনি দেখেছেন সেদিন, একেশাবে শুক থেকে শেষ 
পযন্ত । পবিশেষে তিনি বলেন, “এতোদিন আমা 
বেগমেব বিশ্বাসদাতকতায় আমাব সাবা মন বিষঞগ্নতায় 
আচ্ছম হ'য়ছিল। কিন্ত আমার তুলনায় তুন তো 
বাজার বাজা। সেই তোমাব হারেমে তোমাব খাস 
বেগমকে ব্যাভিচাবে লিপ্ত হতে দেখে আমাব ছুঃখ 
অনেকট] লাঘব হয়ে যায়। আগের মতো আবাব 
আমি পেট ভবে খেতে শুক কবি, সবাৰ পান কবি, 
আবামে ঘুমতে পাবি ' আব তাতেই আঅ.মাব প্রত 
স্বাস্থ্য ফিবে আসে ।, 

বাদশাহ শাহব্য়ান সব শুনে অবিশ্বাসেব চোখ 
নিষে তাকালেন, *তামাব কাচিনী একেনাবে নিথে। 
বলে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না । তবে নিজেব চেখে 
ন1 দেখে বিগ্রাস কবতে পাবছি ন। 1, 

বেশ তো, তৃমি চাইলে আমি ভহোমাকে সেই 
জঘন্ দৃশ্য দেখাতে পাবি? শাহ জামান জোব 
দিয়ে বলেন, “আমি তোমাকে হাতে নাতে গ্রমাণ 
দিতে পাবি। তবে তার আগে তোনাকে একটা 
ছোট্র কাজ কবতে হবে। তোমাৰ বাজ্যে প্রচাব 
করে দিতে হবে, আবার তুমি শিকারে যাচ্ছো, 
আসলে তুনি কিন্ধ যাবে না, থাকবে এই প্রাসাদেই । 
তবে তোমান কক্ষে নয় আমাব কক্ষে পুকিয়ে 
থাকবে, কেউ না জানতে পাবে। তাবপব যথ৷ 
সময়ে আমি তোমাকে দেখাকে। সেই জঘন্য দশ্যেব 
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৩খন শ্শ্বাস কবা না কণা তোমাব ওপর 
শিলপ কবে" 

“ঠন; আছে, ভাত হবে! আব কাল বিলম্ব 
ন। কবে বদশ।হ শাহবিয়াব ঢ্য।ড। পিটিয়ে সবাইকে 
জানিযে দেওয়ার ব্যণস্থ। কনলেন, হিনি আবার 
শিকাণে যাচ্ছেন। মান্পব লোক-লম্কব তাবু 
শিকাবেব সাজ-সবঞ্ঞাম সঙ্গে নিয় শাহরিয়াব রওনা 
হলেন শিক।বেখ উপাশ | যাপমাৰ আগে উজিবকে 
াব তিন পিনেব অনুপস্থিতিতে বাজা শাসনের ভার 
দেণয়াব ব্যবস্থা নবলেন। 

শিকাবেব জায়গায় সাধি সাবি ভাব ফেলা 
হলো । বাদশ।& শাহবিয়াৰ তাব তাবব প্রহবীদের 
জানিষে দিলেন, কে ভাব সঙ্গে দেখ। করঠে চাইলে 
ভাবুন ভেঙবে মেন ঢুকতে দেওয়া না হয় তাকে । 
ঙারপব নাত নামাব সঙ্গে সঙ্গে ছন্মবেশ ধাবণ করে 


ভবি। 
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দুইভাই খিওকি দিযে বাজ-প্রাসাদে ঢুকে সোজা 
চালে এলেন শাহ জ।মানেব কঙ্গে। 

শাহ জামানেব কক্ষেব সামনে জাফবি দেওয়া 
বারান্দা । ছৃই ভাই সেখানে বসে প্রতিক্ষী করতে 
থাকলে। সেই অশ্বভ মুহতেব ভ । বাত্রব প্রথম, 
দ্বিতীয় ও ভতীয যাম কেটে যাওযাব পব অবশেষে 
ভোব হযে আসে। ডোরেব আলো ফোটার সঙ্গে 
সঙ্গে বাজ-প্রাসাদেব খিডকিব দরজা খুলে যেতে দেখা 
যায়। খিডকি পেনোলেই সেই বাগিচা, জগলব 
আধাব, ফোযাবা । বাষ হায় দশজন ক্রাতদাসী 
খিডকির দবজা পথে পাগচায এসে জডো হলো। 
সবার শোষে এলো শাহন্যাব খাস বেগম । আগের 
দিনের মতে। বেগম হাব দাস দাসীদেব হুকুম 
করলে। বিবস্ত্র হতে এবং অনমতি দিলে জোডাষ 
জোডায বাগিচাব আনাচে কানাচে গিষে সেই 
মিলন সখ অনুভব কবতে। খানিক পরবে বাগিচাব 
ঝরা পাতার খস্থস্‌»*বে ও দাস-দাসীদেব শীৎকার 
ধ্বনিতে রিমঝিণ ₹*তে থাকে জাযগাটা1। সমস্ত 
পবিবেশটা তখন যন এক অবৈধ প্রেম কুর্জবাণে 
পবিণত হযে গা | কীতদাসবা ৩খন 'ভাদেব 
শেষ পেবাব নিত্য করে দিত মোন ওঠে তদব 
সঙ্গিনীদের হু'খব সু পেজন্মাদেব জন্ম দিতঠ। 

ওদিকে আব দিনেন মালা পেগন ণকে এক 
তাব দেহ থেছক সব পোবাক খাল ফেলে দিযে এক 
সময চিংকাব কবে 5, “আমার প্রিযতন সৈষদ, 
তুমি কোথায? আমি যে তোনাব অপেক্ষায় । 

গছ থেকে শাফ দ্য নেমে ছুটে আসে সৈষদ 
বেগামব কাছে তাকে বুকেব মধ্যে জডিযে ধরে 
ঘন ঘন চমু খায। দেতোর মতো চেহাবার 
লোকটাব মুখ ঠি যে লালা ঝাবে, ভযস্কৰ বাভৎস সেই 
দৃষ্যেব পুনবার্্ত ঘটতে দেখেন বাদশাহ শাহবিযাৰ 
নিজেব চেখে । তাব চোখেখ সামনে তাবই ক্রীতদাস 
তাব খাস কেোোমাক বাগিচাব গপব ফেলে সঙ্গমে 
লিপ্ত, সেই অপীতিকব দৃশ্য ও তাকে নিজের 


চোখে দেখতে হলো, দেখতে হলে! নিগ্রোৰ ভারী 
দেহটা তাৰ বেগমেব বুকেব ওপব কেমন করে বার 
বাব আছে পড়েছে, এবং বেগম হাসি মুখে তাব সব 
অত্যাচার সা কন্ছেন, মাঝে মাঝে স্বখের আতিশয্যে 
কোমব দোলাচ্ছে। 

একসময সাবা সবাই যে যাব সঙ্গীদের সঙ্গিনীকে 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হযে শান বাধানো জলের 
চৌবাচ্চায নগ্ন দেহ ভাসিয়ে দেহেব কালিম। ধৃষে 
ফেলে । তাবপব দল বেধে উগ এসে যে যাব 
পোষাক পন্৬ খিডকি দিষে আবাব হাবেমে ঢুকে 
পড়ে চপিসাবে। 

ব্যভিচাবিণী বেগম্বে ইত্যাকাব দৃশ্য দেখে, 
শ[হবিঘাবেব চোখ দটে। জবাকুলেব মতো লাল হা 
ওঠে । বাগে উন্তেজনাষ তিনি চিৎকাবে কবে বলে 
ওঠেন, "এই জঘন্য ছুনিযায নিঃসঙ্গতাই বাঁচা 
একমাত্র পথ । খোদ আল্লা জানেন, তব জীবন 
কেন এমন বার্থ হলে।? এজীবন হ্রাকডে পা 
থাকাব কোন অর্থ হয না।” 

“না, আমি ৩। মনে কবি মা” সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
অ।বাব প্রতিনাদ কবে উঠলেন, জীবনকে আমি 
আ।ব। নিবি ধকুব দেখতে চাই, বার্থতাৰ শেৰ 
পরিণতি দখ «যাই । আমি বাঁচি * চাই), 

'তাহ'ল ৮"ল|, অনাচার, প পাাবে ভব| এই 
দশ থেক প।লি"্য অন্য কোন দেকে যাই, যেখানে 
কোন অগ্ঠায নই, নেই কোন বিশ্বামঘাতিনা 
নাবী । খেদা আলাখ সেই দেশে গিষে খু্জ 
দেখাবো আমাদের মতো হতভাশ, পহাবিত কোন 
মানষেব সন্ধান পাওয়া যাষ কিনা, আব 
সে বক কোন মান্তষেব সন্ধান পেলে তখন বেঁচে 
থাক ব চেযে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবাত খুব একটা কষ্ট 
হবে না বোধহয় ॥ 

তাবপব ছুই ভাই বাজ-প্রাসাদেব অন্য একট। 
খিডকি দিযে বেবিষে পভলেন সেই অজানা দেশের 
উদ্দেশে । বাত দিন তাদের কাছে তখন সমান। 


আবব্য রজনী 


কোথাও বিশ্রাম নেওয়। নেই, ছুর্গম পথে অবিরাম 
পা ফেলা কেবল। অবশেষে এক সমুদ্র তীরে এসে 
থামলেন তশরা । মাথার উপর বিরাট একট। গাছের 
ছায়া, পায়ের নিচে ছুবাঘাস। পিপাসায় বুকের ছাতি 
ফেটে যাচ্ছিল। সখুদ্রের পানি খেয়ে তারা সেই 
গাছের ছায়াতলে বসলেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য । 
তখন প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, হঠাৎ তশরা লক্ষ 
করলেন, সমুদ্রেব মাঝন্দরিয়া থেকে 'গে।লাবারুদের 
বিক্ষোরণের শব ভেসে এলো, সেই সঙ্গে একটা চাপা 
হৈ-৮চ-এর আওয়াজ। তারপরেই সেই ধৌয়ার 
কুণ্ডলী থেকে একটা বিরট কালো! স্তস্তেব মতো টদত্য 
বেরিয়ে এলো । বীভৎস চেহারা তার। সমৃদ্রের 
সৈকতের দিকেই এগিয়ে আসছে দৈতাট।। সেই 
দৃশ্যট। দেখে ভীষণ ভয় পেলে। ছুই ভাই। নিরুপায় 
হায়ে সেই গাছের উপব চড়ে বসলেন তারা দৈত্যের 
হাত থেকে নিজেদের বক্ষা করার জন্য । আরে, 
দৈত্যট। যে তাদের গাচ্ছের দিকেই এগিয়ে আসছে । 
কাছে আসতেই তর! লক্ষ্য করলেন দৈত্যটার মাথায় 
একটা বিরাট বাক্স ' বাঝসট। সে গাছের শিঠে 
নামিয়ে রাখলো । তারপর সে আয়াস করে বসে 
বাঝসট] খুলে ধনরত্ব রাখার লোহাব একট! পেটিক! 
বার করলে।। পেটিকাট। খুল:তই এক পবম। শ্রন্ধরা 
যুবতী বেরিয়ে এলো, এ মেন বেহস্তেব পণ হাহ 
খোদা মাল্লার পৃথিবাতে শেমে এলে। | ঠাব জের 
আলোয় সমুদ্রসৈকত অলোয় আলোকিত হয়ে 
উঠলে।। এ যেন অগাবস্্যায় হঠাৎ পুণিনা অ|লে| | 
কবি উঠানঈয়া এখন সেখানে থাকলে সুনলিত কাব্যের 
ট”5 তার সেই অপরূপ রূপের বর্ণন। দিতেন £ 


আমি দেখেছি তার রূপ তভোরেরমালোর মতে, 
'আধার রাতে সে যেন পৃণিমার টাদ, 
তার রূপের আলোয় কুঞ্জবন আলোকিত, 
তার রূপের ওজ্জল্যে নুধের আলো বাডে। 
এ৪ এক সংবাদ । 


আরব্য রজনী 


আমর! সবাই তার বপের পিয়াসী, 
ধর! দিই তার বাহুপাশে, 
নিরস্থন অশ্রুর বন্যা বাহিয়। সে আমি, 
তার চোখে আলেয়ার আলো ভাসে । 


গাছতলায় বোহোস্তেব সেই পরীকে দৈতাটা তাব 
পাশে বসিঃয় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে মুছভাবে 
বলে, “তুমি আমার যৌবনেব সাথা, তুমি আমার বুকেব 
কলিজা আনার নসিণ অনেক ভালো, খোদা 
আলা আমার গপব দয়া না করাল তোমার শাদীর 
দিনে তোমাকে ভগিয়ে আনতে পাবি? কেট তোমাকে 
আমার কাছ থেকে ছিনতাই করতে পারেনি। 
কিন্ধু আমাব কলিজা, আমি যে এখন ভীষণ ক্কান্ত, 
আমার ভীষণ ঘুন পাচ্ছে, আমি এখন ঘুমাতে চাই । 
ঘুখে ঢল ঢল দোখেযুনঠাব কোলে নাথ। রেখে শুয়ে 
পড়লে। সে পা ছুটে! সম্দের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে। 
খানিক পরে বাজ পড়াৰ শাদল মততা নাক ডাকতে 
শুরু করে দিলে। সে। 

যুবগু!টি জেগে রইলো চোখ মেল চারিদিক 
তাকাতে গিয়ে হঠাৎ তান দৃষ্টি আসনান-ুখা হাতেই 
গ।ছেব ডাল সে বাদশাহ শাহরিয়ার ও তশার ভাই 
শ'হ জানান দমত পেলো।। হার খ্বপ্পেব চোখ 
ঢটি শানন্দে উল হয়ে 2লে।" কোল থেকে 
দেতহধ মাথাট। শাশিয়ে ই পাছিয়ে ভাত নেডে 
উশাব!য় বলল, এঠ দেশটাপে ভয় প। “যার কোন 
কাপণ নেই, এর গুদ এখন চাঙ্গণে না, «গানবা নিচে 
নেন এাস।।, 

উপ্তরে হাবাও হশাবায জানিয়ে দিলেন, থখুবসুরৎ 
গব, খোদ] খোমার মল কন! কি আমাদের 
তুণি মাফ করে, আমরা শি নানু পারবো না।' 

যুপতা ছাড়পার পান্রা প্য। খোদ আল্লাহ 
কসম খেয়ে তাদের ৬রস। দিলো) তোমাদের কোন 
কও তলে না। আর ঠোনর! যি আনার কথা ন। 
শোনে তাহলে এ দৈতঠ্যাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে 


৯ 


তোমাদের বিকদদ্ধ লেলিয়ে দেবো । হয়তো সে 
তোমাদের টিটি টিপে খতম কবে ফেলতে পারে । 
তারপর সে তাদের গাছ থেকে নেমে আসাব জন্য 
ক্রমাগত ইঙ্গিত করতে থাকলে ৷ 

শেষে এ দৈভ্যেব হাছে বেঘোপব প্রাণ হাবানোব 

যে গাছ থেকে এালন এনা যুণও।খ 

স্তকুন তামিল কবে । ণ্বাব সে কি নন কলে, 
কে জানে । দত্বই ভাই পবস্পব মুখ চান্খা-হাবি 
করেন। 

এবাব যুবতী ত ৭ব পায়ে ঢলে পডে অপ 
নিমিলিত চোখে তা ণ্বদিকে তাকায়, হাব বাচ্লা 
চোখেব তাবায় কাঃনাব আঞ্ন ধিকি টিকি হলঠে 
থাকে। চকিতে পোষাকেব খোলস খান স "ন্‌ 
দেহটা মুক্ত কবে হাদেখ আহবান জ।শাঘ, আসার 
সাবা দেহ এখন দাউ দাট কবে আষলছে, “ই আগুন 
নেভানোর ভাব তোগঞ'দেণ। নান জলাঁদ এখন 
কামনার আগুনে সান কবে ।? 

চমকে ওঠেন ছুই ভাই । বলেকি সে? অবাক 
বিন্মযে গুবা তা নগ্রাদেহেব সোন্দণ-নুধা পান কনাণ 
থাকেন। সাত। বেহস্তেব পবাই পটে সে অ৪,ধ্ণ 
মাতি। অপবশ স্তণবৃন্ধ । এহুনজোযা।ব মাগো ৮শ 
নামা উন উপঠাকা। গশ্াব শি * শু গতীব 
খাদেব ছৃ'পাশ শ্বন্দা স্ুীল ছুটি পায়েল এ৮৭ 
থম। খ'ণ নধ্, যেন পিন শি এল 
ভয়ংকর । .সই বিবদে প্রতেশ বব রব আদান, পা 
হুকুমই বল? ফেত পাবে আবার গহখ) 
মানেই এ দত্েব হাতে প্রণ হাবানো | ছহ আএ 
সেই ঘুমন্ব দৈত্যেব দিকে ৩াটিযে আবাব ৭ ওব 
চোখে চেখ বাখালা। ইশাখা বড তাই ফেট 
ভ।ইকে নন্ুবেধ জানালেন, 'তমিই প্রথমে এ খিখবে 
প্রবেশ করবো, তাবপব আশি ।' 

“না, তা হয না, তুমি ণড, ঠোশাবি তা আগে 
পথ দেখানোব কথা "১" শা জানান মাথা নেড 
আপত্তি জানান। 


১ 


নস 


যুবতী বেগে যায়। এবা কি ধবণেব মবদ। 
তাব নগ্র দেহ এতো। কাছে পেয়েও উপ'ভাগে এমন 
দ্বিধা। অথচ অন্য কোন পুকষ হলে এতক্ষণ 

ওদিকে তাব দেহ থেকে আগুনের হলকা ঠিকবে 
বেবিযে আসতে চায়। এ দেহেব জ্বাল। অসঙ্থ। 
পাঝিষে ওঠে মোষেটি, দৃতোমবা কি নিন্জদেব মধ্যে 
এগনা-্বাটি কল মাম।ব দেহেব ক্ষুধা আবে বাছিয় 
দিতি চা"? নও, চটপট কাজে লেগে যা 
ম।গাকে ঠাণ্ড। কবাব জন্য । তানা হলে এখনি 
আমি আমান "দন্য দ্ামীকে ডাকছি। মনে বেখো, 
একবার তা ঘন ভাঙ্গলে তোমাদেব বাচাব পথ 
পর্দা 

না! আব দেবী ময। ?দাত্যেব ভয় দেখিয়ে তুই 
তাইকে পাচা] কবে মেয়েটি তাব সন্তোগেব কাজ 


সাপনো।। নিঃজব খশি মতো সে তাদেব ব্যবহাৰ 
কবলো। ৩পু দেহ এখন তাব শাতল। ঠোটে 
তপ্রিল ভাসি । গাব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে 


ঠোটে বহ স্ব হাসি ফুটিযে সে বলে, তোমব! বেশ 
শএালেই নন্দ দিতে জানো মেযেদে । আমার 
মজাজ এখন খব শবখাফ। তাবপব সে তাব 
চেশিজেব পকেট একে একটা বটযা বাব কবে। 
১11 হেত খেক একান। আর্টিব দড। বাব কৰে 
পলালো, "৫ ছড়ার প চশো সম্ভব অৎ্টি আন্ষ | 
সপ্পত ৩ আসব চাখকে ফাকি দিয় পাশে। 
» এন পুণখাশ আগা আনাব দেহ উপ7শাশ 
বব ৩ পিহছি, তাপেব দিয় আমি আমাব .দ্াভব 
এপানবৃপি ববছি। সেঈ সবনাশা খেলাব শেষে 
প্র: ঞ।কের বাছ থেকে একউ। আংটি চেয়ে নি য এই 
স।এটব মাল। গেঁথেছি। এগুলে! আমাৰ বার্ধক্য 
স্মৃাচহ হাযু থাকবে । তোমাদেৰ ছুই ভাইন্কও 
ছুট আটি দিশে হাবে এবাব। এই বলে সে হা 
[ঢায় ৩ দেব দিকে, কিই দাও ' এই মালাব 
নন্দ তোনাদেব আংটি ছুটিও গেঁথে বাখবো ।? 
মেয়েটিব মুখ থেকে অদ্ভুত কথ! শুনে কোন 


আরবা রজনী 


বকমে তার তাদেব বিম্মঘ ভাবটা গোপন কাবন, 
যে যার হাত থেকে একটি কবে আট শুলে ঠাব 
হাতে তুলে দিলে সে বললো, “আনব জীবানব কক 
কাহিনী শুনবে তোশবা? এ শংঙ।দ টপ | 
অ।খ ব শাদীব ব7ত আমাকে আশাব বডি থেকে 
কুসলিযে এনেছে । আমাকে তা 1 শ্বাম নেই, 
পাহ ০স আমাকে লোহা পিশ্ত ক বাদ ক বসে 
সিন্দুকটা আতাব এ কাকার “স্পা পুণ্ব লে ভাখ 
[শকল দিযে বল্সচা মা8197% বেধ ৮ *পাত91 
গাল। লাগিবেও হাব পন্দহ ৩খুযধ্পি। শেব এ 
গাব সমুদ্রেব শি 5 যোল পিছে ছু, অশাব ৬শব 
পদ। সঙক প্রহবা দি যাছ, ধাতে কাস আ কহ 
স মাখ সঙাঙ অপ ননিশ্চিন্ধ হাত ৮ বি নে কন 
ব পুকষ আমা খাবকান্ছ বে।৩ন *৭ 


আরব্য রজনী 





কিগ্ড এ সন্দেহবাতিক লোকট। জান না, আমাদের, 
খানে মেধেদেব ইচ্ছেটা কখনো ঘুমিয থাকে না, 
কোন কিছু ইচ্ছে কবলেই তাবা সেটা পুরণ করে 
(দত পাবে তাৰ সঙ্গা পুকবেৰ চোখে ধুলা দিষে। 
“কান কিছুতেই তাদের ইচ্ছা পুবণে বাধা হযনি, 
ই:৩০ পাব ন। কখনো । তাই কাব্য কবে বলতে 
“গলে খলহত হয 2 
কখ/ন। শ্বাস করবো না নাবাকে। 
ছলনা ,থ।, জন্ম অিনেএ সে, 
দয তব আহখানে সব পাধন ছিন্ন কাব বাহিব 
হায আসে, সে। 
বে বখবে শাক 
ঠ 642 4 বদ “।] অনব কাহানা, 
অ।জও বা োলাশি। 


রি 


২৩ 


ভোলেনি আদমের »্চনার কথা, 
এবং তার প্রতি ইবলিসের বিশ্বাসঘাতকতা । 
এরপর আর এক কাব্যের উপাখ্যান শোনো £- 
তোমরা পুরুষরা, মনে করো বুঝি তোমারই 
কেবল ইনসান্‌, 
তোমরা নারীকে তোমাদের ভোগ্যপণ্য 
হিসেনে ব্যবহার কারো, 
একবারও মনে হয় না, সেট! কি দারুণ 
গণহ। 
অথচ খে বিচারে শারা-পুরুষ সবই 
সমান। 
আর ম্যায় ৬। এক ইনসান, 
চেয়েছিলাম এ দেত্যটার প্রেমিকা হতে, 
এবং তান বগলের সম্মান, 
অথচ সে আমাকে ভাসিয়ে দিলে সমুদ্রের 
ক্রোতে। 


মেয়েটির মুখ থেকে অনন বিস্ময়কর সব কথা 
শুনে তারা দার ণ বাল্মত ॥ ইতিমধ্যে মেয়েটি দৈত্য- 
টার কাছে 'খরে গিয়ে আগের মতো মাথা সে 
নিজের কো-ল তুলে শিং নরম গলায় বললো, 
“এখন তোমব তোমাদের পথ দেখে 

ছুই ভাহ নিজেদের মধ্যে খলাবলি করেন, হায় 
আল্লা, নাৎ।র ছলনা ও কৌশলের কাছে আমরা 
কতো অসহ য়। দৈত্যের অমন কঠোর প্রহরাকে 
কল। দেখিয়ে সে কেমন দিপিন তার কামন।-বাসনা 
চরিতার্থ « :র চলছে, খুশি মতে। যে কোন পুরুঘকে 
দিয়ে তাক সম্তেগ কপাচ্ছে। দৈত্যের তুলনায় 
আমাদের বেগমদের পাহারা তে অনেক বেশা 
শিথিল, 'দত্যের তুলনায় আমাদের মানসিক যন্ত্রণ। 
অনেক ক্ম সেদিক থেকে । চলো, আমর। যে যার 
দেশে ফিরে যাই। আল্লার কলন খেয়ে আমর 
শপথ 1নচ্ছি,। আর কোন মেয়েকে শাদী করে 
আমাদের হারেমে বেগমের মধাদা দেবে। না, এখন 


৪ 


থেকে আমরা তাদের আসল রূপট। কি তা দেখিয়ে 
দেবো । 

তারপর বাদশাহ শাহরিয়ার নিজের রাজ্যেব 
রাজধানীতে ফিরে এসে আমির, উজির ও তার মন্ত্র 
পরিষদের সমস্ত সভ্যদের ডেকে পাঠালেন, তার 
তলব পেলেন প্রধান মন্ত্রীত। তাদের সঙ্গ শলা- 
পরামর্শ করে প্রধান মন্ত্রীকে হুকুম করলেন শাহ- 
রিয়ার, “আমার খাস বেগমকে যেন এখুনি কোতল 
কণ। হয়, তার অপরাধ সে তার বিশ্বাস হারিয়েছে, 
হারিয়েছে তার সতীহ। প্রধান মন্ত্রী বেগনকে 
ব্ধভমিতে নিয়ে যায় তাকে কোতল করার জন্য 
তারপর বাদশাহ শাহপিয়ার নিজের হাতে তলোয়াব 
তুলে নিয়ে হাবামের সনন্ত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের 
গর্দান নিলেন। সেই সঙ্গে তিনি শপথ নিলেন, 
এখন থেকে প্রতি রাত্রে যে মেয়ে তার হারেমে বেগন 
হয়ে আসবে, তাকে তিনি সারা রাত ধরে উপভোগ 
করবেন, তারপর ভোর না হতেই তাকে নিজে হাতে 
কোতল করবেন, তার নিজের সম্মান অক্ুঞ্ন রাখার 
জন্য । “এই পৃথিবীতে একটা সঙী নারীকেও আমি 
অসতা হতে দেবে। না, এখন থেকে । ওদিকে শাহ 
জামান তার দাদার অনুমতি নিয়ে নিজের দেশে 
ফিরে যান। তারপর শাহবিয়ার তার উজিরের 
দিকে ফিবে ফরমান দিলেন, আজ থেকে প্রতি রাত্রে 
তার বেগম হওয়ার জন্য একটি করে কুমারী মেয়ে 
হারেমে পৌছে দেওয়ার জগ্ত। বাদশাহের হুকুম 
মতো প্রতি রাত্রে আমির এক একট। সুন্দরী কুমারা 
কন্যা উপহার দিতে থাকে শাহরিয়ারের বিছানার 
সঙ্গিন। হওয়ার জন্য । ভোরের আলো ফুটতে ন৷ 
ফুটতেই, কুমারী মেয়ের দেহ সম্তোগের রেশ মিটতে 
না 1মটতেই বাদশাহ তার উজিরকে তলব করে 
ফরমান দেন, সছ্য কুমারীহ হারানো নিস্পাপ 
সুন্নরা তনয়ার গর্দান নেওয়ার জন্য । বাদশাহের 
ভয়ে সেই নৃশংস কাজটা উজিরকে নিজের হাতে 
করতে হয়। 


আরব্য রজনী 


এই ভাবে তিনটি বছর প্রতি রাত্রে একটি করে 
কুমারী কন্তার সর্বনাশ করে পরদিন ভেরে তাকে 
নৃশংস ভাবে হত্যা করার রেওয়াজ চলে বাদশাহ 
শাহরিয়ার । ওদিকে তার এই অমানুষিক অত্যা- 
চারে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে, অভিশাপ দিতে 
থাকে তাকে । খোদা আল্ল।র কাছে তার তার 
বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, প্রর্খন। জানার তার 
কুশাসনের পরিসনাপ্তি এবং তাকে খঠম করার জন্ত। 
কুমারী মেয়ের! প্রাণ ভয়ে প্রহর গোণে, কখন কার 
ডাক পড়ে কে জ।নে। মোয়র। তাদের কন্তা। হারানো 
ব্যথায় ডুকরে কেঁদে ওঠে, পিত। তার মেহের কণ্ঠকে 
সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাদশাহের পাজধানা 
ছেডে গোপন জায়গায় পালিয়ে যায সান।য়ক 
ভাবে। 

কিন্ত পালিয়ে তারা যাবে কোথায় খাদশাতের 
সঞ্জাগ দৃষ্টি তাদের সেই সব গে।পন স্থানেও |গে 
পড়ে, তার হুকুমে উজির গিয়ে ভাদের পিঙা-মতাব 
কোল থেকে তাদের আদরের কন্াদের নিয়ে আনে 
শ।হরিয়ারের হুকুম তামিল করাব জন্ত। প্রতিরাতে 
একটি করে কুমারী মেয়ে তার চাই, ঢাই-ই! কলপিব 
অল গড়াতে গড়াতে এক সমর নিঃশেব তে হবে, 
এই ভাবে তাম।ম ছুনিয়ার কুমার কণ্ঠা প্রায় নিঃশেব 
হয়ে যায় বুঝি এক সময়। 

অথচ বাদশাহের হুকু*। তাব বাতের নতুন 
অতিথি আস! যেন বন্ধ ন। হয়ঃ তার মখমলেগ 
বিছানা যেন একটি রাতের জন্যও সঙ্গিনা খিহান ন। 
হয়। কিন্তু তখন তামাম ছুনিয়াপ কুনারা যুণতা 
মেয়ের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ । সারাদিনের পথের 
ক্লান্তিতে উজির ফিরে এলো তার ডেরায়। অবসন্ন 
দেহ, বিষ মন । বাদশাহের রুদ্র-রোষের আক্রোশে 
তার আসন্ন প্রাণ বিনাশের চিন্তায় মগ্ন সে, আজ 
রাতে একটি কুমারী বাদশাহের জন্য জোগাড় করতে 
না পারলে তার গর্দান নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু 
এখন উপায়! কুমারী মেয়ে সে পয় কোথ|য়? 
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উজিরের ছিলে। ছুই কন্যা । দুই কন্যাই অপরূপ 
স্থন্দরী। একই অঙ্গে অতো রূপ, চোখে না দেখলে 
বিশ্বাস করা যায় না বুঝি। সেই সঙ্গে বিদ্যা ও 
বৃদ্ধির জাহাজ যেন এক একটি । জ্ঞেষ্ঠা কন্যার নাম 
শাহারাজাদ, আর কনিষ্ঠা কন্তার নাম ছুনিয়াজাদ। 
তাদের দুই বোনের মধো বড়টি আবার ইতিহাস যেন 
গুলে খেয়েছে । প্রচুর পড়া-শোনা আছে। প্রাচীন 
ইতিহাস, সেকালের নবাব-বাদশাহেব বিচিত্র জীবন- 
কাহিনী, নানান দেশের বিচিএ কিংবদন্তী তার 
মুখন্ধ। হাজার হাজার বাদশাহের ইতিহাস বই 
আছে তা৭ পড়াখ ঘরে । শুপু কি ইতিহাস। কাব্য, 
দর্শন, বিন ও সাহিতোও কম জ্ঞান তার ছিলো 
ন।। তার আম্বিকত। ও নম্র "ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ 
হয়ে যায়। 

সেই শাহপাভাদ তাপ আববাঞজানকে অমন বিষণ্ন 
৪1১্ত হয়ে বসে থাকতে দেখে শুধোয। "'আববা- 
জান, তোমার মুখটা আজ কেন এমন চিন্তায় 
অন্ধকারের মতো দেখাচ্ছে বলে তত আববাজানকে 
সান্তনা দেওয়াব জন্য কবির এক অমর কাব্যগাথা 
থেকে আবৃত্তি করে শোনায় সে £- 

হুঃখ-শোকে কাতর হয়ো না কখনো, 

কঠিন ডোরে বাধো তোমার কলিজা, 

রাত্রির পর দিন যেমন আসে, 

হুঃখ ঘুচে তোনায় বিষণ্ন মন যেন সুখের 

সাগরে ভাসে । 

বন্য! র মুখ থেকে অনন ভালে ভালো কথা শুনে 
শ|প্ে ফিরে আসে উজিরের মনে, বুকে বল পায়। 
তারপর যে শাহারজাদকে বাদশাহের অমানুষিক 
আগুন নিয়ে খেলার কাহিনী আছ্যোপান্ত বর্ণন! 
দিয়ে গেলো, কিছুই গোপন করলো না সে তার 
বন্যার কাছে। 

সব শুনে শাহারাজাদ আক্ষেপ করে বলে ওঠে, 
হায় আল্লা॥ মেয়েদের খুনী এই জহলাদ বাদশাহের 
অত্যাচার আর কতদিন সহা করা যায়? তার 


৫ 


রক্তাপ্ত খুনে হাত কি ভাবে রেহাই পাওয়া যায়, 
আমি বলবো আব্বাজান ? 

“বলো বেটী, তোমার মনে কি আছে ? 

রাত বাড়ে, আর দেরী না করে শাহারাজাদ 
তার মনের কথাটি এবার খু'্ল বলে, “খোদা আল্লা 
বেহেস্ত থেকে নিশ্চয়ই আমাকে আশীবাদদ করবেন। 
আব্বাজান, তুমি এক স্পজ করো, আজ রাতেই 
তুমি এ জহলাদ বাদশাহের সঙ্গে আমাকে শাদী 
করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থ। করো । আমি যদি সাচ্চা 
মুসলমানের মেয়ে » 1 থাকি তাহলে নিশ্চয়ই তার 
হারেম থেকে বেঁচে ফিরে আসবো । আর যদি 
একান্তই তার নুশংল অত্যাচারের শিকার হই তাহলে 
ভার হাতে কোতল হওয়ার আগে তাকে এমন 
উচিত শিক্ষা দিয়ে যা; যে, অন্য কোন কুমারী 
মেয়েকে আর প্রাণ দিতে না হয়ঃ অন্ত কোন 
মেয়ে যেন তার * য়ের কোল ছাড়া না হয়।” 

“না, না হ্টো এ হয় না, এমন সবনাশ। কথা 
মেয়ের মুখ থেনে শোন! "য কোন বাপের ভীষণ পাপ 
বেটা! কতো মেয়ের তো সর্বনাশ আমি করেছি। 
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তারপর নিজের মেয়েকে বাদশাহের হাতে 
কোতল হওয়ার জন্য তুলে দিষে আমার পাপের 
বোঝা তুমি আর বাড়িও ন| বেটা । না বেটা, এ হয় 
না। এ অন্যায়, এপাপ। খোদা আল্ল। আমাকে 
কখনো ক্ষমা! করবেন না । 

'প্রয়োজনে একটু নিষ্ঠুর হতে হয় বৈকি 
আববাজান, এ কাজ আমাকে নিজের হাতে করতে 
হবে বৈকি ! শাহারাজাদ রুখে ওঠে, তাছাড়া এ 
তো৷ একট সৎ কাজ আববাজান। দশের জন্য ভালো 
কাজে আমাকে বাধা দিও না তুমি। তাড়াতাড়ি 
বাদশাহের সঙ্গে আমার শাদীর জোগাড় করো ।, 

অগত্য। নিরুপায় হয়ে উজির তার কন্তাকে 
স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলে। “সেই 
গাধা, বলদ আর গৃহত্বামীর গল্প তুমি শুনেছে £ 

“কি বললে? শাহারাজাদ অধৈর্য হয়ে বলে 
ওঠে, “না, শুনিনি তো! বলো! সেই গল্প আববাজান, 
আমি শুনতে চাই । 

উজির সেই উপাখ্যান বলতে শুরু করলো 
অতঃপর । 


গাধা ও বলদের উপাখ্যান 
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'জানে। ব্টৌ, এক সময় এক ধনী পশুপালক বাস 
করত। তার ছিলে! প্রচুর অর্থবল ও লোকবল । 
গৃহপালিত পণ্ড এবং উটের ব্যবসা । খোদা আল্লা 
তাকে পশুদের মুখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু তার সেই ক্ষনতা দানের কথা প্রকাশ 
করলে মৃত্য তার অনিবায। তাই সে তার প্রাণের 
ভয়ে খোদার সেই অকৃপণ দানের কথাটা গোপন 
রেখেছিল সে। তার বাড়ির সংলগ্ন একট গোয়ালঘর 
ছিলো । সেই গোয়ালে থাকতো একটি বলদ এবং 
একটি গাধা । একদিন হলে৷ কি সে তার ভূত্যদের 


খ্ঙ 


স্পা 


সঙ্গে নিয়ে সেই গোয়ালঘরের কাছাকাছি একট! 
জায়গায় বসেছিল, তার ছেলে-মেয়ের তাকে ঘিরে 
খেলায় মত্ত ছিলে, সেই সময় গাধার উদ্দেশে বলদকে 
বলতে শুনলো সে, “ওহে ভ্রমণবিলালী, তুমি তো 
বেশ স্থখে আছো ভাই, ভালো ভালো খাবার খেয়ে, 
আরাম করে শুয়ে থাকো» দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোও। 
আর আমি? ( অভাগ। জানোয়ার !) বলদ বলতে 
থাকে, 'গাই-গরুর উচ্ছিষ্ট খড়-বিচালি মাঝে-মধ্যে 
খেতে পাই, তাও পেট ভরে না। বিছানা! ? গরুর 
গোবরের ওপর । আর খাট্ুনি? হাড়-ভাঙ্গ।। সেই 
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ফোন কাক-ভোরে মনিবের ভৃত্য এসে আমার ঘাড়ে 
জোয়াল চাপায় তারপর চলে সারাদিন খেত-খামারে 
অমান্ুনিক পরিশ্রীম, কাজে একটু গাফিলাতি হলে 
আর রক্ষ! নেই, ্লাই-সাই চাবুক পড়ে পিঠের ওপর, 
সারা পিঠে চাবুকের দাগ, গ্যাখোই না ভালে৷ করে 
একবার। খেটে খেটে আমার শরীরের কি হাল 
হয়েছে। কাধে জোয়াল বয়ে বয়ে কাধে কি বকম 
ঘা হয়ে গেছে, গাখো না । অথচ দ্যাখো, তোমার 
কাজ বলতে তেমন কিছুই নয়। মাঝে-মধ্যে মনিবের 
ইচ্ছে হলে তোমার পিঠে চড়ে কাছা-কাছি কোথাও 
ঘুরে আসে। তুমি তখন তার ভ্রমণে সাথী, বেশ 
লাগে দেখতে তোমাকে তখন । তারপর ফিবে এসে 
সারাদিন বিশ্রাম । আর আমার ছুটি সন্ধ্যার আগে 
তো কোনদিনই নয়। আক্ষেপ করে বলদ আরে 
বলে, “তাহলে বুঝতেই পারছো, আমার যখন হাড়- 
ভাঙ্গ। খাটুনি চলে তখন তোমাব পূর্ণ বিশ্রাম, আমি 
যখন খিদের জ্বালায় ছটফট কবি তখন তুমি এখানে 
ফিরে এসে ভালে ভালো সুস্বাব খাবার খেয়ে পেটটা 
ডশই করে বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে পড়ো; 
আর অনিদ্রায় আমার স্বাস্থ্য যখন ভেঙ্গে পড়ছে 
তখন তুমি নাক ডেকে অকাতরে ঘুমোও। আশ্চর্য, 
এক যাত্রায় কি রকম পৃথক ফল দেখেছে ? 

এই পর্যন্ত বলে বলদ থামলে গাধা তার দিকে 
ফিরে বলে, 'এ ভাবে তুমি ভেঙ্গে পড়ছে ! তুমি না 
ধাড়? কত বড় তোমার মাথা । অত বড়মাথা 
নিয়ে সামান্ একটু বুদ্ধিও কি তুমি খাটাতে পারো 
না। তোমার তুলনায় আমার বুদ্ধি তে৷ যতসামান্ত ! 
লোকে কথায় বলে আমি নাকি গাধা, তা গাধার 
আবার বুদ্ধিকি আছে যে অন্যকে সে উপদেশ দিতে 
জানে। তবু না বলে পাবছি না, তুমি কি কখনো 
স্কানীজনদের সেই অমর বাণী শোনোনি |, 

অন্তেরে লাগি সে দিবাবাত্র খাটে, 

তাদের মুখে হাসি ফোটায় তার চোখের 
অশ্রু দিয়ে। 
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কাটফাটা রোদে ধোবির কপাল ফাটে, 
অগ্ভের কুর্তা সফেদ করতে গিয়ে ॥ 


ককিস্ত তুমি কি বোকা বলদ, মুখ বুজে তুমি 
তোমার মনিবের এতো! অত্যাচার সহা করো 1? জানো, 
তোমার সুখ নিজের হাতের মুঠোয় রয়েছে । একটু 
বুদ্ধি খাটালে আমাৰ থেকে অনেক বেশী সুখে তুমি 
থাকতে পাবো গাধা এখানে একটু থেমে একটু 
সময় কি ভেবে আবাব বলতে শুক কবলো, শোনো 
বলদ, লোকে আমাকে যতোই গাধা বলুক, বোকা 
বলুক না কেন, তবু তোমাকে আমি একট] পরামর্শ 
ন। দিয়ে আর থাকতে পাবছি না। তোমার দুঃখে 
আমি মমাহত। তাই শোনে, তোমাকে একট! 
মতলব শিখিয়ে দিচ্ছি, আমাব এই মতঙ্গবটা তুমি 
মনিবেব ভূত্যেব ওপবৰ খাটাবে ঠিক ঠিক ভাবে যেমন 
আমি বলবো । কাল ভোরে ভূত্যটা তোমাকে 





আবার হালে নিষে যেতে এলে তুমি কিছুতেই 
তোমাব গোনবেব বিগাশা থেকে উঠবে না। সে 
তোমাকে যত জোবে চাবুক নাকক ন| কেন, খুব 
অসহা না হলে এক পাও নডবে না। তারপরেও সে 
যদি তোমাকে একান্থঃ মাঠে নিয়ে যাষ, তখন তুমি 
জোয়াল কাধে নেবে না কিছুতেই | ভৃত্য মনিবের 
মতোই নিষ্ঠৰ। আমি জান হযতে। জোর জবরদস্তি 
কবে শেষ পধন্ত সে তোমা কাধে জোয়াল ঠিক 
চাপাবোই । ঠিক আছে, পগ্চত মাচ্ছা। মাঠে হাল 
দিতে গেলে দু'এক প চলেই তুঁনি তোমার ভারী 
দেহটা মাটিতে ফেলে দেবে। সে তোমার পিঠে 
চাবুক কষাবে, হয়তো একটু বেশী লাগবে, তবু আর 
মাটি থেকে উঠবে না, মবার মতো পড়ে থাকবে। 
তখন সে তার মনিবকে ডাকবে, শলা-পরামর্শ 
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করবে । শেষে ওরা ভাববে, তোমার অস্থুখ করেছে । 
এই ভাবে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে ওদের কাছ 
থেকে। তারপর থেকে আমার মতো! আরামে দিন 
কাটবে তোমার। একদিন হোক ছু'দিন হোক, কিছু 
সময় তো রেহাই পাবে ! কি বলদ মহাশয়, আমার 
মতলবট ভালো নয় কি” 

বলদ মাথা নেড়ে তোফ' তোফা৷ জানায়, খুশিতে 
ডগ্মগ, হয়ে ওঠে। সে ভাবে গাধাই এখন তার 
একমাত্র উপকারি বন্ধু। “ও আমার জ্ঞানদাত৷, 
সত্যি তুমি আজ আম: জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে, কি 
বলে যে আমি তোমা7€ ধন্যবাদ দেবো 1? (“শোনো 
বেটা” উজির তার কন্যা! শাহারাজাদকে শুধোয়, 
“সেই পশুপালক তাদের সব কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে 
পারলো 1) 

পরদিন ভোরে পশুপ।লাকর ভৃত্য কৃষক যথা- 
রীতি গোয়ালে এদ বলদের গলায় জোয়াল লাগাতে 
গেলো, কিন্তু পারলো ন।, বলদ মাটিতে শুয়ে লুটো- 
পুটি খেতে লাগালো, মাঠে তাকে সেদিন আর 
লাঙ্গল দেওয়ার কাজে লাগানো! গেলে। না ! গাধার 
পরামর্শটা পুবোপুরি কাজে লাগালো! বটে, দক্ষ 
অভিনেতার মতো অভিনয় করে গেলে সে ভৃত্য- 
কৃষকের সামনে । অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলদকে 
সে গোয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যাব সময় । সারা- 
রাত বলদ উপোষ করে। রইলো, এক কণা দানা- 
পানিও মুখে দিলো না। পরদিন ভোবে কৃষক 
আবার এলো। বলদকে হালে নিয়ে যাওয়ার জন্য | 
কিন্ত বলদের এক অন্বাভাকি দৃশ্ট দেখে থমকে 
দাড়ালো লে। বলদ তখন পেট ফুলিয়ে শুয়ে আছে, 
তার সার! গায়ে গোবরের ছড়াছড়ি। কৃষকের তখন 
খেয়াল হংলা, নিজের মনে বললো, খোদা আল্লা, 
বেচারা জ নোয়াটার ওপর গতকাল আমি অমানুষিক 
অত্যাচার চালিয়েছি, কিন্তু এখন বুঝছি, সত্যি তার 
শরীরটা কাল খুব খারাপ ছিলে|। 

নৌকর তখন ছুটলে। তার মনিব সওদাগরের 
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কাছে পরামর্শ করার জন্য । সব শুনে সওদাগর 
মনে মনে মনে হাসলো, তারপর গন্ভীর হয়ে 
বললো, “ঠিক আছে, এ বেত তমিজ গাধাটার ঘাড়ে 
জোয়াল চাপিয়ে মাঠে নিয়ে যা, বলদের কাজটা 
তাকে দিয়ে চালিয়ে নে, তারপর সে তার মনিবের 
হুকুম মতে! গাধাটাকে মাঠে এনে হালে জুড়ে সারা" 
দিন সেই কাটফাটা রোদে বলদের কাজটা তাকে 
দিয়ে সেরে নিলো । মাঝে মাঝে গাধাটা ক্লান্ত হায়ে 
পডলে তাকে শুধু খড়ের ট্রকরো খেতে দিলো । দিনের 
শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে গাধা ফিরে আসে 
গোয়ালে, ঘাডে-র্দানে ও পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণ। নিয়ে । 
তার থাকাব আস্তানা হলো বলদেব সেই গোবর- 
গাদায। «দিকে বলদ সারাদিন যবের ভূষি মাখানে। 
জাবন! খেবে বিচালি পাত। গদ্দির ওপর শুয়ে বিশ্রাম 
নিয়ে খোস মেজাজে ছিলে। ৷ গাধাকে বিষণ্ন মনে 
গোয়ালে ঢুকতে দেখে বলদ তার আরামের বিছানায় 
উঠে বসে ছু'হাত তুলে তাকে দোয়া জানালে।। 

“আমার জ্ঞানদাতা ! খোদা তোমার মঙ্গল 
ককন। তোমার মতলব খাটিয়ে আজ আমি সারা- 
দিন খুব বিশ্রাম নিতে পেরেছি, পেট ভরে তালো 
ভালো খাবাব খেতে পেরেছি। ফি বলে ষে 
তোমাকে দোয়া! জানাবো 

কিন্ত গাধা কোন উত্তব দিলে না, সে তখন 
জ্বালায় জ্বুল-পুরে মরছিল। নিজের বোকামির জন্য 
সে নিজেব মনে বিড়বিড় কবে বলতে থাকে ঃ 
বলদকে ভালো উপদেশ দিয়ে আমি নিজেই নিজের 
কবর খু'ড়েছি। আমি আমার নিজেব সুখ নিজেই 
কেড়ে নিয়েছি । তবে তার জন্য আমার কোন ছুঃখ 
নেই। আমি আমার মহানুবত৷ দেখিয়েছি । জ্ঞানী- 
দের এই তো পরিচয়! এই জন্যই তো কবি বলে 
গেছেন £ 

বেসিলের ( তুলসি পাত। ) উপর পড়লে 

পদচিহু, 
তার মনোহর রূপ হারাবার নয়৷ 
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রাঞ্জ সভাকক্ষে আগন্তক মাকড়ষার চিন্ন 
জালে কিবা এসেযায়? 

চোখ ধাধানে সামুদ্রিক পাথর 
কি হারাতে পারে মুক্তার কদর? 





এখন আমাকে বলদের সঙ্গে চালাকী করে তাকে 
মাবার তার কাজে ফিরিয়ে দিতে হবে” আপন মনে 
গাধা ভাবে, তা না হলুল মৃত্যু আমার অনিবাধ ॥ 
তারপর সে তার জাবন। পাত্রের দিকে এগিয় গেলো 
চিন্তিত মনে, ওদিকে বলদ তাকে বহুত স্ুক্রিয়া 
জানালো, আশীর্বাদ করলো---*-- 

“তাই বলছি বেটী” উজির তার মেয়ের উদ্দেশে 
বলে, “ও রকম বোকামো করতে যেও না", তাতে শুধু 
তোমাকে কোতলই হতে হবে, কাজের কাজ কিছু 
হবে না। খোদা আল্ল। তোমার সুবুদ্ধি দিন, ও 
ভাবে সব জেনে শুনে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
দিও না ।, 

“তবু আমাকে তাই করতে হবে আব্বাজান 1 
বাদশাহের হারেমে আমাকে যেতেই হবে, আর শাদা 
তাকে আমি করবোই ॥ শাহরজাদ। দৃঢত্ধরে বলে, 
'আমি যদ্দি সাচ্চা মুসলমান হই, কেউ আমার ইচ্ছে 
থেকে এক চুলও নডাতে পারবে না । 

তাহলে আমাকেও পথ দেখতে হবে” উজির 
এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, সওদাগর 
তার বিবির জিদ ভাঙ্গতে ঠিক যেমনটি করেছিল, 
দেখছি আমাকেও সেরকম একটা কিছু মতঙ্গব 
তটতে হবে ॥ 

“ফিরকম ? সওদাগর কি করেছিল আব্বাজান? 

'জানেো, সওদাগর কি করেছিল? উজির 
বলতে থাকে, “গোয়ালঘরে গাধা ফিরে আসতেই 
সওদাগর এসে বসলো অলিন্দে বিবি ও ছেলে- 
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মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, জ্যোতস্ার আলো! লুটোপুটি 
খাচ্ছিল অলিন্দের চারপাশে । জ্ঞোতন্ার আলোয়ে 
অলিন্দন থেকে গোয়ালঘরের সব কিছু স্পষ্ট দেখ 
যায়। গাধার কণস্বর ভেসে এলো! সওদাগরের 
কানে, তা তুমি আগামীকাল কি করছে! ” 

“কি আবার করবো, তোমার পরামর্শ মতো 
চলবো» প্রত্যুত্তরে বলদ বলে, আর কিছু না হোক, 
এভাবে বেশ কিছুদিন আরাম তো করে নেওয়া 
যাবে। এগিয়ে গিয়ে এখন আবার পিছিয়ে আস 
সম্ভব নয় আমার পক্ষে । ওরা আমার জন্য খাবার 
আনলে, আমি ফিরিয়ে দেবো, পেট ফুলিয়ে পড়ে 
থাকবো । ওর ভাববে, আমি এখনো অসুস্থ ॥ 

গাধা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়, 
“না না, ও কাজ তৃমি আর কখনো করে৷ না দোস্ত 

“কেন, কেন আরজ তুমি একথা বলছে। বলে৷ 
তো? গাধা কৌতুহলী হয়ে জিজ্েস করে। 

“এই কথাটাই তে! তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম 
দোস্ত, এক সঙ্গে ছুজনে এতোদিন ছিলাম, কি সুখেই 
না ছিলাম। কিন্তু দোস্ত, এখানে আসার সময় 
একট! যে অশুভ খবর আমি শুনে এলাম, যদ্দি সেটা 
সতা হয়, তুমি তো আর আমার সঙ্গে থাকবে না। 





তোমার সঙ্গে জীবনে আর কোনদিনও দেখা হবে না 
আমার। জানো বলদ” গাধা নিচু গলায় বলে, 
ঘরে ফেরার সময় আমাদের মনিবকে সেই সর্বনাশা 
কথাটা বলতে শুনলুম। মনিব তার নোকরকে 
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বলছিল, কাল সকালে তুমি যদি হালে যেতে ন! চাও 
কিংবা খেতে দিলে যুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে 
তোমাকে কধাইয়ের হাতে তুলে দেবে ওরা । তোমার 
মাংস গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া! হবে। আর তোমার 
দেহের চামড়ায় মনিবের পরিবারের সবার পায়ের 
ভুত! তৈরী হবে! তোমার সর্বনাশা খবরটা 
শোনার পর থেকে ছুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। 
তাই তোমাকে আমি ফিরে আবার একট। উপদেশ 
দিচ্ছি কাল সকালে মনিবের নোকর গোয়ালঘরে 
ঢোকার আগেই তুমি ঘুম থেকে উঠে ফিটফাট হয়ে 
বসে থাকবে। ওরা .তামার ঘাড়ে জোয়াল চাপাতে 
এলে আর ফিরিয়ে দিও না। ওর তোমায় খেতে 
দিলে ছু'মুঠো খেয়ে নিও তুমি। তাহলে মনিব 
তখন বুধবে, তোমার দেহের শক্তি ফিরে এসেছে, 
তুমি এখনই অকেজো হায়ে পড়নি। অতএব মনিব 
তোমাকে কষাই-এর হাতে তুলে দেওয়ার চিন্তাটা 
মন থেকে বাতিল করে দেবেন। 

“আমাকে তুমি খবরট! জানিয়ে আমার খুব 
উপকার করলে', বলদ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, “কি বলে 
যে তোমাকে স্ুুব্রয়া জানাবো ! কাল আমি 'ওদের 
সঙ্গে মাঠে হ'ল দিতে যাবো । এই বলে বলদটা 
গা বাড়া দিয়ে উঠে জাবনা-পাত্রে মুখ দিয়ে 
দ্রানাপানি খেত শুরু করলো টগবগে হয়ে পরদিন 
সকালে জোয়াল কাধে নেওয়ার জন্ত । (অলক্ষ্যে 
অলিন্দ থেকে তাদের মনিব সব দেখলো, তাদের 
আলোচনার কথ। সব শুনলে ।)। 

পরদিন সওদাগর তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে 
গেলেন বলদের হাল দেওয়ার কাজ ব্বচক্ষে দেখার 
জন্য । মনিবকে দেখে বলদ চনমন করে উঠলো) 
ঈ্যাজ নেড়ে তাকে সম্মান জানালো এবং ঝড়ের 
গতিতে জোয়াল কাধে হাল দিতে থাকে মাঠে, তা 
দেখে সওদাগর তে৷ হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে 
থাকে। 

তার বিবি তাকে জিজ্ঞেস করলো, “কি বাপার 
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তুমি অমন জোরে জোরে হাসছে! কেন বলো তো” 

«এমন কতকগুলে। কথ! আমি শুনেছি এবং মজার 
দৃশ্য দেখেছি, যা আমি বলতে পারবো না, বললে 
মৃত্যু অনিবার্ধ। 

“সে আমি জানি না, তোমার মুত্যু হলেও আমি 
তোমার হাসির কারণট! জানতে চাই । সওদাগরের 
বিবি নাছোড়বান্দা । 

“ন। পশু-পক্ষীদের ভাষা আমি প্রকাশ করতে 
পারবো না, মৃত্যুকে আমি যে ভীষণ ভয় করি । 

'আল্ল। জানেন, কেন তুমি সত্যি কথ! প্রকাশ 
করতে ভয় পাচ্ছো । আমিজানি তোমার হাসির 
কারণ খুলে না বললে তোমার ঘর আমি করতে 
পারবো না, এখান থেকে আমি চলে যাবো । আমি 
তোমাকে তালাক দেবো । হুঃখে অভিমানে লব 
বেদনা তার অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। 

“আরে বাবা, এতে কাদবার কি আছে, 
আমি তো তোমাকে বললাম বিবিজান, এক বিশেষ 
ক্ষমতা বলে পশু-পক্ষীদের মুখের ভাষা আমি শিখেছি 
এখন সেটা প্রকাশ করলে খোদা-আল্লা কখনোই 
আমাকে মাফ করবেন না। তার বিচারে মৃত্যু 
আমার অবধারিত। তুমি কি তাই চাও বিবিজান ? 

হ্যা, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই, তুমি 
এখন বলো, বলদ এবং গাধার মধ্যে কি এমন মজার 
কথা বিনিময় হয়েছিল গোপনে তা শুনে তোমার 
বুক-ফাটা হাসি শুনতে হলো৷ আমাকে । 

অবশেষে সওদাগর বললো, “বিবিজান তুমি 
যখন একান্তই শুনতে চাও সে কথা, আমার বাবা- 
মা, আত্মীয়স্বজন, মেহমান, পাড়া-পড়শী সবাইকে 
এখুনি খবর দাও। আর খবর দাও কাজীকে, মরার 
আগে তাকে দিয়ে আমার উইল করিযে নিতে চাই। 
কবরে যাওয়ার আগে আমার শেষ ইচ্ছার কথা লিখে 
যাবো আমার উইলে । সে তার বিবিকে বোঝালো, 
তুমি আমার কঙলগিজাও শুধু বিবিজানই নও, তুমি 
আমার চাচার বেটা, আমার ছেলেমেয়েদের মা 
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তোমার সঙ্গে আমি একনাগাড়ে কুড়ি বছর হলো! ঘর 
করছি, তোমার বাকী জীবনের একট! সু-বন্দোবস্ত 
করে না গেলে বেহস্তে গিয়ে সুখ পাবো না, 
তাড়াতাড়ি কাজীকে ডাকো 

সওদাগরের কথ। মতো তার বিবি আত্মীয়স্বজন, 
পাড়াপড়শি, সবাইকে ডেকে জড়ো করলো! চট্পট্‌। 
তাদের উদ্দেশে সওদাগর বললেন, 'আমি এক 
রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা জানি, কিন্তু সেটা প্রকাশ 
করলে মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাড়াবেই, কেউ 
সেটা ঠেকাতে পারবে না। 

সওদাগরের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলে। সবাই এবং 
তার। তার ধিবিকে বোঝাবার চেষ্টা করলো তার সেই 
একগয়েমি মনোভাব ত্যাগ করার জন্য । আল্লার 
রুদ্র-রোষে এই বৃদ্ধ বয়স তার স্বামীর যদ্দি কোন 
অঘটন ঘটে যায়, তখন সে স্বামী হার! হয়ে ছেলে- 
মেয়েদের রক্ষা করবে কোন উপায়ে! কিন্তু ভবি 
ভোলবার নয়। তার সেই এক কথা, “আমি আমার 
সংকল্প থেকে এক চুলও নড়বো না যতক্ষণ না৷ আমার 
স্বামীর হাসির প্রকৃত কারণ কি জানতে পারছি। 
তার জন্ত যদি স্বামীর মৃত্যুও হয় সে-ও ভালে। ৷ 

সওদাগর তার বাঁচার শেষ আশা নিশ্চিন্ন হতে 
দেখে অবশেষে নিরুপায় হয়ে বাড়ির বাইরে নিজের 
কবর খোড়ালে।। তারপর ফিরে এসে তার হাসার 
সেই রহস্যময় কাহিনী প্রকাশ করে মৃত্যুবরণ কথার 
জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলো ।""" 

জানে! বেটী শাহারাজাদ, সেই সওদাগরের বাড়ির 

বাইরে একটা পোলট্রু ছিলো, সেখানে থাকতে 
পৃধ্যাশট। মুরগী আর একটিমাত্র মোরগ। আত্মীয় 
ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার 
পোষা মুরগী মাদী ও মোরগের কথাবার্তা তার কানে 
ভেসে এলে । মোরগট। তখন ডান! উড়িয়ে একে 
তার সঙ্গিনী মুরগীদের দৈহিক সঙ্গ দিয়ে কামলিঙ্গা 
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চরিতার্থ করছিল তাদের । সেই দৃশ্য দেখে কুকুরটা 
তখন মোরগটাকে বলছিল-_ 

“কি বলছিল 'আব্বাজান? 

“ওদের মুখ থেকেই শোনো উজির বললো! । 

ওর মোরগ ! আজকাল মানুষের চরিত্র কি 
নির্লহজ, কি জবন্য ন। হায় গেছে, তার খবর রাখো 
তুমি? 

“কি রকম % মোরগ শুধোয়, নতুন কোন ঘটন! 
আজ ঘটেছে নাকি ? 

“সে কি, তুমি জানো না, আজ আমাদের প্রত 
মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন? তার বিবির জেদ, খোদ 
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আল্লার শেখানো কি এক রহস্থকাহিনী তাকে খুলে 
বলতেই হবে, আর বলা মানেই তার নিশ্চিত মৃত্যু 
আল্লার সর্ত নাকি সেরকম । খবরটা শোনা অবধি 
আমর! কুকুরকূল শোকে মুহামান। অথচ তুমি দেখছি 
একটার পর এক মুরগীকে সঙগম-নুখে তুলে তুলেছে । 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এটা কি শ্ফৃতির ফরাগ 
সময়? তুমি কি একটুও লঙ্জাবেধ করছে৷ না? 

“খোদ দেখছেন নিশ্চয়ই” মোরগ বলে, আমাদের 
প্রভূ তার একমাত্র বিবিকে বাগে আনতে পারছেন 
না? ছিঃ ছি; এরকম প্রতুর দীর্ঘদন বেঁচে থেকে 
কি লাভ হলে।? অথচ গ্যাখো, আমি কেমন সুখে 
ঘর-সংসার করাছ একট] নয়, ছুটে নয় গুণে গুণে 
পঞ্চাশটি মুরগকে নিয়ে । সবাইকে আমি সমান সুখ 
দিয়ে কেমন একট। খাঁচায় বন্দী করে রেখেছি, কারো 
কোন অভিষোগ নেই, কারোর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ 
নেই। আব আমাদের প্রভু তার একমাত্র বিবিকে 
পোষ মানাঠে পারছেন না। আসলে কি জানো, 
বেশী লাই দিয়ে দিয়ে তিনি আার বিবিকে মাথায় 
তুলে দিয়ে,ছন।' 

“কিন্ত মোরগ ভায়া, এখন একটা ডপায় তো 
বাতলাও কিভাবে আমাদের প্রভুর দান বক্ষা হতে 
পারে, কুকুর জিজ্ঞেস করলে। | 

“কি ভাবে আবার? এর একটা খুব সহজ 
দাওয়াই আমি বাদলাতে পারি। তু গাছের 
একটা ডাল দিয়ে তিনি যদি তাব বিবিকে বেধড়ক 
পেটান চোখে জল না আসা পযন্ত দেখবে তখন 
আপে সব ঠিক হয়ে গেছে । যেমন অন্ুখ তেমনি 
ওযুধ। প্রতিদিন এভাবে ছু'এক ডোজ তা'র বিবিকে 
দিতে পারলে অনায়াসে তিনি সুখ শিদ্রায় আরো! 
কিছুদিন হেসে খেলে জাবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। 
কিন্ত আমাদের প্রভুর না আছে সেরকম বুদ্ধি-নুদ্ধি 
না আছে তেমন বিচার ক্ষমতা 1১." 

'শোন বেটী শাহরাজাদ” 'উজির বলতে থাকে, 
“সওদাগর তার বিবিকে যে ভাবে শায়েস্তা করেছিল, 
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এবার আমিও ঠিক সেই রকম ব্যবহার করবো 
তোমার সঙ্গে, বুঝলে ? 

“তা সেই সওদাগর কি করেছিল আব্বাজান? 
শাহরাজাদ জিজ্ঞেস করলো । 

'কুকুর ও মোরগের উপদেশ শুনে সেই সওদা- 
গরের চেতনার উন্মেষ হয়। সে তখন তু'ত গাছের 
ডাল কতকগুলো কেটে নিয়ে গিয়ে তার বিবির 
শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হলো । ডালগুলে। আড়ালে 
বেখে সে তার বিবিকে আহ্বান করলো, উদ্দেশ যেন 
সে তার বিবিকে সেই বহস্ত কাহিনী শোনাবে, 
তাবপব স্বেচ্ছায় ম্ৃত্যুববণ করবে খোদার মজি মতো । 
সপ্ধাগবের বিবি ঘরে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ 
কবে দেয় সে। তারপব সেই তু'ত গাছের ডাল দিয়ে 
সে তার বিবিব পিঠে, কাধে, বুকে, হাতে-পায়ে 
যেভাবে পাবলে। উত্তম মধ্যম প্রহার করলে! আর 
বজ্-কণে হুঙ্কার ছাড়তে ঝব'লা, “ষে কথা তোমার 
জানার প্রয়োজন নেই, আর শুনতে চাইবে ? 

বিবিট। ককিয়ে কেদে উঠলো । তাতে সওদা- 
গবের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই । সে তখন নির্দয়ের মতো 
তাকে পিটিয়ে চলে ক্রমাগত। বিবি এবার কান্না- 
জঙানো৷ স্বরে বলে ওঠে, 'গোস্তাফি মাপ করো, 
আমার ডল হয়ে গেছে, আমি আমার কৃতকর্মের জন্য 
অনুতপ্ত । আমি আর তোমাকে কোন প্রশ্ন 
বরবো না। দয় করে আমাকে রেহ।ই দাও। আর 
আমাকে মেরে না তুমি । তারপর সে তার স্বামীর 
হাতে চুমু খেয়ে তার প ছুটি জড়িয়ে ধরে কাতর 
মিনতি জানাতে থাকে তাকে আয় না মারার জন্য | 
এবার সওদাগর বুঝতে পারে, তার বিবির উচিত 
শিক্ষ। হয়েছে, মোরগের উপদেশ হাড়ে হাড়ে উপলব্ি 
করে সে গল! ধাক। দিয়ে সে তার বিবিকে ঘর থেকে 
বার করে দেয়। 

সেই ঘটনার পর তাদের আত্মীয় স্বজন ও পাড়া- 
পড়শীদের মুখের ওপর থেকে ছৃশ্চিন্তাব মেঘ কেটে 
গিয়ে হাসি আর আনন্দের বন্া বয়ে যায়। আর 
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এই ভাবে মোরগের কাছ থেকে সওদাগর তার 
পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপার শিক্ষালাভ করে 
সে তার বিবির সঙ্গে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সুখে- 
স্বাচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দেয়। আর আমিও ঠিক 
সেই ভাবে, বলদ ও গাধার কাহিনী শেষ করে 
উজির মন্তব্য করে, “বেটী শাহারজাদ, তুমিও যদি 
তোমার অন্যায় জেদ ত্যাগ না কবো, সেই সওদা- 
গরের মতো আমাকেও তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে । 

কিন্তু শাহারজাদের মুখ দেখে মনে হলো না যে, 
উজিরের হুমকিব কোন প্রভাব পড়েছে। ঠাণ্ড 
মাথায় সে তাব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়, “আমি তো 
আগেই বলেছি আব্বাজান, আমি আমার সংকল্প 
থেকে ফিরে আসবো না । এমন কি এই উপাখ্যানও 
আমার মত বদলাতে পারবে না । এসব আলোচন। 
এখন বন্ধথাক। আমিস্পন্ত তোমাকে বলে দিতে 
চাই, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। তুমি 
যদি আমাকে অন্বীকারও করো, তা সত্বেও আমি 
তোমার নাকের ডগ। দিয়ে বাদশাহকে শাদী করবে! । 
আমি একাই তার কাছে গিয়ে বলবো, আমি আমার 
আব্বাজানকে আমার ইচ্ছার কথা জানানো সত্বেও 
তিনি আমার কথায় কোন পাত্তা দিতে চাইলেন না, 
তাই আমি নিজেই চলে এলাম আপনার হানে 
আমি আজ বেগম হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
এসেছি । 

কন্যার আদম সবনাশ। বিপধয়ে দারুণ মর্মাহত 
হলেও উজির বুঝলো! কোন ভাবেই শাহারজাদকে 
বুঝিয়ে তার সংকল্পকে বিরত কর! যাবে না। ওদিকে 
রাত বেডে যায়। এরপর দেরী করলে হয়তো 
বাদশাহের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তাই সে আর 
কাল বিলম্ব না৷ করে বাদশাহ শাহরিয়ারের প্রাসাদে 
গিয়ে প্রচলিত গুথ অনুযায়ী তাকে আদাব জানিয়ে 
তার সামনে মাটিতে চুম্বন একে দিয়ে অতঃপর 
কন্তার সঙ্গে তার বচসার পুর্ণ বিবরণ'দিলে। একেবারে 
শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত। এবং একথাও সে জানালো, 
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আজ রাত্রে সে তার কন্তাকে বাদশাহের হাতে 
উপহারশ্বরূপ তুলে দিতে চায়। 

তার কথ৷ শুনে বাদশাহ গভীর বিন্ময়ে অভিভূত 
হয়ে পড়লেন, মনে মনে উজিরের কন্যার প্রতি তার 
দারুণ লোভ ছিলো, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি তার 
মনের ইচ্ছাট। প্রকাশ করতে পাবেননি লজ্জা সরমের 
জন্য । অথচ সেই উজ্জির তার স্ুন্দবী কন্যার রূপের 
ডালি সাজিয়ে তাকে নিবেদন করতে চাইছে, এটা 
কি কম বিন্ময়ের কথা ! 

খুসিতে উজ্জল হয়ে উঠে বাদশাহ বললেন, 
“আমার মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে একমাত্র তুমিই খুব 
বিশ্বস্ত ও অনুগত । তবে আর দ্বিধা কেন? কই 
তোমার কন্তাকে নিয়ে এসো ! আমি বেহস্তের 
দগ্ডমুণ্তের কর্তী। আজ রাতে তাকে উপভোগ করে 
কাল সকালে তাকে বেহস্তে পাঠানোর ব্যবস্থা 
করতে দাও আমাকে । এবার নিঃসঙ্কোচে তাকে 
আমার হারেমে নিয়ে এসো, তাকে বধ হতে দাও। 
তাকে যদি তুমি বধ হতে না দাও, তাহলে তার 
পরিবর্তে আমি তোমার গর্দান নেবো বিনা দ্িধায়।, 

“খোদ। আল্লা আপনার দীর্ঘায়ু করুন! উজির 
প্রত্যুত্তরে বলে, 'জাহাপনা, আমার কন্যা নিজেই 
চায় আজ রাতট। আপনাব সঙ্গে কাটানোর জন্য । 

শাহরিয়ার দারুণ খুশি হয়ে বললেন, “ঠিক আছে, 
এখুনি তোমার ডেরায় ফিরে গিয়ে তোমার বন্যাকে 
আজ আসার রাতে বেগম হওয়ার জন্য এখুনি নিয়ে 
এসো । 

উজির তার কন্তার কাছে ফিরে গিয়ে বাদশাহের 
ইচ্ছার কথ! প্রকাশ করে বললো, “আল্লা যেন 
তোমার আব্বাজানকে নিঃসঙ্গ করে না তোলেন । 

কিন্তু শাহারজাদের মুখে তার মাব্বাজানের 
ছুঃখের কোন ছাপ পড়তে দেখা গেলে! না। বরং 
খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠে সে তার ছোট সহোদর! 
ছুনিয়াজাদকে কাছে ডেকে বললো, “আমি যা বলি 
খুব মন দিয়ে শুনে রাখো । বাদশাহের হারেমে 


৩৩ 


গিয়ে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো, সেখানে তুমি 
নিজের চোখে তাকে আমার দেহ সম্ভোগের দৃশ্য 
দেখবে। তারপর তার রুচি-তৃতপ্তি মিটে যাওয়ার 
পর তিনি ঘখন ঘুমনোর তোড়জোড় করতে যাবেন, 
ঠিক সেই সময় তুমি আমাকে বলবে, ও দিদি, 
আমার যে ঘুম আসছে না, তোমার গল্পের ঝুলি 
থেকে নতুন একট। গল্ন বার করে আমাকে শোনাও। 
আমি জানি, তুমি চমৎকার গল্প শোনাতে পাবো। 
তোমার গল্প শুনে আমার ঘ্বুম এলে কাল সকালে 
আমি তোমাকে বহুত সুক্রিয় জানাবো । তারপর 
আমি তোমাকে গল্প বলতে শুরু করবে৷ । 


খোদ। 






্ ॥ 
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আল্লা আমাদের প্রতি সহায় থাকলে সেই গল্পটা 
বলার ছলে আমি রাতটা কাবার করে দেবো, সেই 
ভাবেই কিস্তিমাত করবো । বাদশাহের রক্তের নেশা 
ঘুচিয়ে দিয়ে গল্লেব জের টেনে আমার গর্দান নেওয়া 
সময় কাটিয়ে দেব। আর যদি সেই চালে সফল 
হতে না পারি তো শাহারজাদ এখানে একটু 
থামলো, তার দুর্বলতা গোপন করতে চাইলে! ছোট 
বোনের কাছে। 

'তোমার যাত্রা শুভ হোক দিদি, হাসি মুখে 
তুনিয়াজাদ বিদায় দিলো তার দিদিকে । 

'রাত নামার পর শাহারজাদকে সঙ্গে নিয়ে 
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উজির হাজির হলে! বাদশাহের খাস কামরায়। 
শাহারজাদকে শাদীর পোষাকে সুন্দর মানিয়েছিল, 
তার দিকে লোলুপ দৃ্টিতে তাকিয়ে উজিরের উদ্দেশে 
বাদশাহ শাহরিয়ার বললেন, “তাহলে তুমি আজ 
আমার রাতের প্রয়োজনটা মেটানোর ব্যবস্থা করলে 
শেষ পযন্ত ? 

হ্যা, জহাপনা ! উজির তার মানসিক যন্ত্রণা 
ফোন রকমে গোপন করে বললো, “আপনি হুকুম 
করলে আমি এখন যেতে পারি । 

যা, তুমি এখন যেতে পারো” বলে বাদশাহ 
এবার শাহারজাদকে ছু'বাু দিয়ে আলিঙ্গন করে 


০. 


তাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন। তারপব 
তাকে বিছানায় শুইয়ে উপভোগ কবাব জন্য তাকে 
বিবস্ত্র করতে গেলে ডুকবে কেঁদে উঠলো! শাহাব- 
জাদা। বাদশাহ তার কাম! দেখে জিজ্দেস করলেন, 
“তে'মার অমন সুন্দর হরিণ চোখে জল কেন 
সুন্দরী ” 

'জখাহাপনা, আমার একট ছোট্র প্রিয় বোন 
আছে, আজ রাতটা শেষ হওয়ার আগে আমি তাকে 
একবার চোখে দেখতে চাই। আপনার যদি আজ্ঞা 
হয় তে!_; 


“ও, এই কথা? বাদশাহ শাহরিযার সঙ্গে 
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সঙ্গে তার অনুচরদের হুকুম দিলেন ছুনিয়াজাদকে 
তর শয়নকক্ষে হাজির করাবার জন্য । 

একটু পরে ছুনিয়াজাদ বাদশাহের শয়নকক্ষে 
তশর ছুই বানু ঝুঁকিয়ে ভূমিতে চুম্বন একে দেয় । 
বাদশাহ তাকে কৌচের নিচে বসতে বলেন। তারপর 
শাহরিয়ার শাহরাজাদকে তার বুকের মধ্যে টেনে 
নিয়ে নরম কার্পেটের ওপব তার নিষ্পাপ কুমাবী 
দেহের উপরে পশুর শক্তি নিয়ে বাঁপিয়ে 
পড়লেন! শাহবাজাদের এই প্রথম পুকষ সঙ্গ লাভ 
তাই বাদশাহের কঠিন স্পর্শে যন্থণায় কাতবে উঠলো 
সে। তার ছু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বাদল নামলে।। 
শাহরিয়ারের তাতে এতটুকু ও ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি 
তখন তার কুমারী মুত্তিকায় ঠার বিজয় পতাকা! 
উত্তোলনের আদিম আকাঙ্ঞ্ষায় মেতে উঠেছিলেন, 
ঠোটে ক্রের হাসি, চোখে বীভৎস চাউনি। শাহরাজাদ 
চোখ বুজে তাব সেই পাশবিক অত্যাচাব সহ 
করতে থাকে নীববে । এক সময় বাঁদশাহেব দেহট। 
শিথিল হয়ে আসে। শাহরাজাদাব দলিত-মথিত 
নগ্ন বুকের উপর থেকে নেমে হুবান্ধ দিয়ে তাকে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করে শুয়ে পড়ে। খানিক পৰে তার! 
তিন্জন ঘ্বুমেব কোলে ঢলে পড়লো । তবে মাঝ 
বাতে শাহাবজাদ ঘুম থেকে ধডমডিয় জেগে উঠলো, 
তাবপর পৰিকল্পনা মতো! ছোটনবোন দ্রনিযাজদকে 
ইঙ্গিত করতেই সে-ও ঘুম-চোখে চোখ বগডাতে 
রগড়াতে উঠে বসে আব্দার করে বসলো, “ও দিদি, 
আল্লা তোমাব মঙ্গল করুন, ভুমি তো! খব সুন্দব 
সুন্দর গল্প শোনাতে পারো । একটা নতুন গল্প 
বলো, যাতে করে আজ বাকী রাতটুকু কেটে ষায়।, 

খুশি মনে আমি তো তোমাকে গল্প শোনাতে 
প্রস্তত বোন", প্রত্যুত্তরে মুহ্ভাষে শাহারজাদ বলে, 
“অবশ্য যদি জাহাপনা অনুমতি দেন তবে আমি 
আমার গল্প বল! শুরু করতে পারি ॥ 

তাদের কথাবাত্তী শুনে বাদশাহের ঘুম ভেঙ্গে 
গিয়েছিল আগেই। ভালো গল্প শুনতে কে না চায়, 
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তার ওপর তিনি ছিলেন দারুণ গল্পপ্রিয়। শাহারা- 
জাদার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়ে তিনি 
বললেন, 'বেশ তো, তোমার গল্প শুরু করো!» 

বাদশাহের অনুমতি পেয়ে শাহারজাদ তো 
মহাখুশি। অতঃপর সহত্র এক রজনীর প্রথম 
বজনীতে শাহারজাদ বলতে শুক করলো 'সওদাগর 
ও আফিদি দৈত্যেব গল্প দিয়ে । 


জানেন জাহাপনা, কথিত আছে পুরাকালে 
এক বিত্তবান সওদাগব বাস করতো, তখনকার 
সময়ে সে "ছিলো সমস্ত সওদাগরের মধ্যে বিত্বশালী 
সওদাগর, নানান দেশে তার ব্যবস। ছিলে! ছড়িয়ে। 
একদিন হলো! কি, কয়েকটি শহব থেকে সে তার 
পাওন| অর্থ আদায় করার জ্বী ঘোড়ায় চেপে রওন! 
হলো। মাঝ পথে প্রখর স্ূর্ধতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে 
একটি গাছেব নিচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আশ্রয় 
নিলো । সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজ সাবতে সে তার 
ঝোলা থেকে খাবাবের কৌটো৷ বার করলে! । 
মধ্যাহছভোজ সারলো৷ সে কিছু ভাঙ্গারুটি ও শুকনো 
খেজুর দিয়ে। খাওয়া শেষে খেজুরের বীচিগুলে। ছু'ড়ে 
ফেলে দেয় সে। খানিক পরে এক বিরাটকায় 
আফিদি দৈত্য হঠাৎ তাব সামনে এসে দাড়ালো, 
তার হাতে শানিত খোল তলোয়ার । 

উঠে দাড়াও তোমাকে আমি বধ করবো» 
দৈত্যট। ভা্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি আমার শিশু 
পুত্রকে হত্যা করেছে।” 

“মে কি?” অবাক চোখে তাকায় সওদাগর 
তাব দিকে, “আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করলামই 
বাকিকরে? 

“আমার ছেলে এক পা এক পা! করে হাটছিল, 
খেজুব খেয়ে বাঁচিগুলো৷ ছুড়ে ফেলছিলো তখন। 
একটা বাঁচি তার বুকে লাগে, আর তাতেই সঙ্গে 
সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে । 

'আল্লার কসম, জেনে-শুনে আমার কোন গুণাহু 
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হয়নি। তাই আমি তোমার কাছ থেকে মাফি 
চাইছি । 
মাফ 1 দৈত্যর ঠোটে বিদ্রেপের হাসি, “না, 
কোন মাফি নয়, আমি তোমাকে হত্য। করবই ? 
কথাট! শেষ করেই দৈত্যটা তার তলোয়ার উচিয়ে 
সওদাগরকে আঘাত করতে উদ্যত হলে সেকেঁদে 
ওঠে, “আমার যদি সত্যি কোন গুণাহ, হয়ে থাকে 
আল্লা আমার বিচাব করবেন।* তারপর নিজের 
মনে সওদাগর কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে £-_ 
যার কেউ নেই খোদ! আল্লা তার সহায়, 
আজ আমি বড় একা অসহায়। 
হে জঙ্গলের দৈত্য সম্রাট, 
মনে মনে তৃমি নিজেকে যত প্রবল 
পরাক্রান্ত ভাবো না কেন, 
প্রকৃতির কাছে তুমি শিশু, 
তোমার মুত শিশুর থেকেও ছোটো, 
প্রকৃতি তোমায় মাফ করবে না, 
রুষ্ট হবে সমুদ্র, 
তুষার ঝড়ে মনে হবে তোমার সব বিক্রম ষেন 
এক খড়কূটে!। 





সওদাগর তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে দৈত্যটা 
তাকে বাধ দিয়ে বললো, "আল্লার দোহাই, রাখো 
তোমার ও সব ছেদো কথ! আমি তোমার কোন 
কথা শুনতে চাই না। মোদ্দা কথা, আমি এখন 
তোমাকে বধ করতে চাই ।, 

কিন্তু সওদাগর কাতর মিনতি জানিয়ে তাকে 
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বললো, 'জানো আফ্রিদি, আমার কিছু দেনা আছে, 
মরার আগে সেটা আমি মিটিয়ে দিয়ে যেতে চাই । 
তাছাড়া আমার অগাধ সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি আমার 
ছেলে-মেয়ে আর বিবিদের মধো একটা বিলি-ব্যবস্থা 
তো করে যেতে হবে মরার আগে। অতএব 
আমাকে অনুমতি দাও একবার দেশে ফিরে যাওয়ার 
জন্য । আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি নতুন বছরে 
আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে ঠিক এই 
জায়গাটিতে। আল্লার কাছে হলফ কবে আমি 
বলছি, আমি আমার কথার খেলাফ করবে না, 
আমি ঠিক ফিরে আসবোই, তখন তুমি আমাকে 
নিয়ে তোমার য! খুশি করতে পাবো, তখন আমি 
কোন আপত্তি করবো না। খোদা আল্লা আমার 
সাক্ষী রইলেন 

কি ভেবে দৈত্য তার কথায় বিশ্বাস করে সওদা- 
গরকে ছেড়ে দিলে। তখনকার মতো । দেশে ফিরে 
সওদাগর তার বকেয়। কাজ সেরে নিলে চটপট । 
পাওনাদারদের দেনা মেটালো প্রথমে, তারপর 
সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলে! ছেলে-মেয়ে ও 
বিবিদের মধ্যে। তারপর একদিন সে ছুর্ভাগ্যের 
কাহিনী শোনালে। তাদের। তারা দুঃখে মুহামান 
হয়ে পড়লে।। কিন্তু সওদাগরের প্রতিশ্রুতি রাখার 
সময় হয়ে যায়। সেই দেত্যের কাছে ফিরে যেতে 
হাবে তাকে, সেই গাছের নিচে, সেই বদ্ধভূমিতে। 
তারপর সে তার শেষ করণীয় কতকগুলো 
কাজ সেরে নিলো । মরার আগে দেহটাকে পবিত্র 
করে তোলার জন্ত স্লান করলো । তারপব মৃতদেহ 
ঢাকার জন্য কালো পোষাক সঙ্গে নিয়ে আম্মীয়- 
স্বজন ও পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে 
গিয়ে তাদের চোখের জলে ভাসিয়ে রওনা দিলো 
দৈত্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে । তাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিতে গিয়ে সওদাগব নিজেও তার 
চোখের জল সম্বরণ করতে পারে না। 

নির্জন পথ, নিঃসঙ্গ, একা পথ চলতে গিষে তার 
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কান্না গেলে! আরো বেড়ে। তবু মনটাকে শক্ত 
করে খোজে সে বাগান, সেই গ্রাছতলাট! । অবশেষে 
সেই গাছতলায় পৌছনোর দিনেই আবার নতুন 
একটা বছর শুরু হলো, গতবছর ঠিক এই দিনটিতে 
সে এখানে 'এসে বসেছিল একটু আশ্রয় নেওয়ার 
জন্য, জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, ব্যবসার হিসেব- 
নিকেষ করার জন্য, সেদিন সে ভিনদেশে বাণিজ্য 
সেরে ফিরছিল। আর আজ? আজ সে এখানে 
এসেছে প্রাণ বিস্জন দিতে, দৈত্যের কাছে দেওয়। 
কথা রাখতে । কথাগুলো! ভাবতে গিয়ে তার 
ছু'চোখের কোল বেয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়লো, 
কালা যেন থামতে চায় না। চোখ ঝাপসা হয়ে 
আসে। তবু সেই ঝাপসা চোখ নিয়ে সামনের দিকে 
তাকাতে গিয়ে সে দেখে, এক বৃদ্ধ শেখ শিকল বাঁধ 
একটা গজলা-হরিণ সঙ্গে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে 
আসছে সেই গাছতলায়। 

কাছে এসে বৃদ্ধ শেখ তাকে সেলাম অ'নিয়ে 
তার দীর্ঘায়ু কামনা করে জিজ্দেদ করলো, “একা 
একা এই দৈত্য-দানবের জায়গায় কি কারণে আপনি 
বসে আছেন, জানতে পারি ? 

আফিদির দৈত্যের কাছে আসার কারণ 
সবিস্তারে বলে গেলে! সগ্দাগর। বুদ্ধ শেখ তার 
কথা শুনে তো থ। অবাক চোখে তাকিয়ে সে বলে, 
হায় আল্লা, এ আপনি কি বলছেন সওদাগর 
সাহেব? আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য 
একট] দৈত্যের কাছে ছুটে এসেছেন, নিশ্চিত প্রাণ 
যাওয়ার কথা জেনেও? এ যে কেউ বিশ্বাসও করবে 
না।? তারপর সওদাগরের পাশে বসে সে বলে, 
খোদা আপনাকে রক্ষা করুন। আপনি আমার 
ভায়ের মতো, আফ্রিদি দেত্যটা আপনাকে নিয়ে 
কি করে, তা না দেখা পর্যন্ত আমি এখান 
থেকে নড়ছি না।” 

বৃদ্ধ শেখ সান্ত্বনার ছলে যতো ভরসাই দিল ন৷ 
কেন, সওদাগরের ভয় কিন্তু তবু যায় না। মৃত্যুর 
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সময় যতো! ঘনিয়ে আসে, ততোই সে ভয়ে কুঁকড়ে 
যেতে থাকে । সেই সময় সেখানে দ্বিতীয় আর এক 
বৃদ্ধ শেখের আবির্ভাব ঘটলো, তার সাধী রালো 
রঙের বেশ বড়-সড়ে। ছুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুর। দ্বিতীয় 
শেখ তাদের সেলাম জানিয়ে জিজ্েস করলো, “এই 
দৈতাপুরীতে আপনাদের আগমনের হেতুটা কি 
জানতে পারি? 

তারপর তারা একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
সব কাহিনী বললো দ্বিতীয় শেখকে । এবং সওদা- 
গরের দুর্ভাগোর কাহিনী শুনে দ্বিতীয় শেখের অবাক 
হওয়ার রেশট। মিলতে না মিলতেই তৃতীয় শেখ 
হাজির হলে! সেখানে এসে, সঙ্গে তার ছিলে। একটি 
মাদী খচ্চর। সেলাম জানিয়ে সে তাদের সেখানে 
অবস্থানের কারণ জানতে চাইলে তার তাকে শুরু 
থেকে শেষ পর্ষসন্ত সেই কাহিনী বলে গেলো। 
যথারীতি প্রথম ও দ্বিতীয় শেখের মতো তৃতীয় শেখও 
তাজ্জব বনে গেলো এবং সওদাগরের জীবনের শেষ 
অধ্যায়ের দৃশ্য দেখার জন্য থেকে গেলো তাদের 
সঙ্গে । 

ঠিক সেই মুহুর্তে সেই জায়গার অনতি দূরে 
ঘুর্ণী-ঝড় উঠলো। চারিদিক ধুলো-বালিতে জায়গাটা! 
কৃত্রিম এক অন্ধকাবে ঢেকে গেলো । একটু পরে 
সেই ধূলো-বালির বিরাটকায় কুগ্ডলী সরে যেতেই 
সেই আফিদি দৈত্যের চেহারাট। তাদের সবার সামনে 
ভেসে উঠতে দেখ গেলো। ৷ তার চোখ ছুটে। দিয়ে 
আগুনের হলক। বেরিয়ে আসছিল যেন মুখে হিস্‌ 
হিস্‌ শব্দ, তার হাতে আজও সেই শানিত তলো।- 
য়ারট! দেখা গেলো । তিনজন শেখের দৃষ্টি এডিয়ে 
সওদাগরের সামনে গিয়ে হাজির হলো দৈত্যটা, 
তারপর চীৎকার করে বলে উঠলো, “উঠে দাড়াও 
সওদাগব ॥” তার হাতের শানিত তলোয়ারের 
আশ্ষালন প্রত্যক্ষ করলো শেখ তিনজন। ভয়ে তাদের 
বুক কেপে উঠলো । আফিদি দৈত্য তার কথার 
জের টেনে বলতে থাকে, আমি তোমার গর্দান নিতে 
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চাই। তুমি আমার জানের কলজে প্রিয় পুত্রকে 
হত্যা করেছো, আজ তার প্রতিশোধ নিতে চাই 
আমি । 

সওদাগর ভয়ে কাপতে কাপতে তার শানিত 
তলোয়ারের নিচে গিয়ে দাড়ায়, চোখ ভতি জল। 
তার নবাগত দোস্ত তিন শেখ তখন সেই ভয়র 
দৃশ্যটা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠে এ ওর দিকে 
তাকালো । চোখের ইশারায় তারা তাদের ইতি- 
কর্তব্য স্থির করে নিলো । আপাততঃ প্রথম শেখ, 
যার হাতে শিকল ল'গানো গজলা-হরিণ, দৈতাটার 
দিকে এগিয়ে গি.ঘ তার হাতের উপর চুম্বন একে 
দিয়ে আবেগ জড়া'না স্বরে বললো, “হে দৈত্য-সম্রাট 
আমি তোমাকে আদার আর এই গজলা-হরিণের 


গ্রথম শেখের কাহিনী 


কাহিনী শোনাবো, শুনে যদি তোমার দিল খুশ 
হয়, তাহলে এই হতভাগ্য সওদাগরের গুস্তাকীর 
তিন ভাগের এক ভাগ মাফ করে দিও, এই আমার 
গল্প বলার শর্ত। সেই গল্পটা শুনতে তুমি রাজী 
আছে ? 

শেখের কথায় মন ভরলো৷ বোধহয় দৈত্যটার। 
সে তার উদ্যত শানিত তলোয়ারটা মাটিতে নামিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, “ঠিক আছে, তোমার গল্প 
স্ৰনে আমার মন যদ্দি ভরে তাহলে আমি এই সওদা- 
গরের তিন-ভাগ প্রাণের এক ভাগ আমি তোমাকে 
ফিরিয়ে দেবো । তুমি তোমার গল্প শোনাতে পারো, 
তবে জলদি বলবে । অতঃপর প্রথম শেখ তার গল্প 
শুরু করলো! £ 


ও এর হাএএ এ্ প পপ 





জানে। দৈত্য সম়াট. আমার 
সঙ্গে এই যে গজলা-হরিণট। 
দেখতে পাচ্ছো, এ কে জানো 
এ আমার চাচার মেয়ে, আমি 
ওকে শাদী করি ভালোবেসে । 
তিরিশটা বছর ওব সঙ্গে ঘর 
করি আমি, ও আমার দেহেব 
ক্ষুধা মেটালেও একটিও পুত্র-সন্তান উপহার দিতে 
পারেনি তিরিশ বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে । 
তাই আমি আমর বংশ রক্ষার জন্য এক সুন্দরী 
কুমারী ক্রীতদাসীকে আমার উপপত্বী হিসাবে গ্রহণ 
করি, আমাদের কোরাণে এর স্বীকৃতি আছে। যথা 
সময়ে সে আমাকে সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশুপুত্র 
উপহাব দেয়। আমার কলেজে, আমার প্রাণের 
বাছা, টাদের মতো! যার মুখ, যার চোখ ছুটি ছিলো! 
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আকাশেব তারার মাতা! উজ্জল, ভাঙ্কর। দিনে 
দিনে বাড়তে থাকে আমার কলজে, তারপর সে যখন 
পানোরে। বছরের কিশোর, আমাকে তখন বাণিজ্যে 
প্রয়োজনে দেশ-ভ্রমণে বেরোতে হয়। কিন্ত 
ওদিকে আমার চাচার মেয়ে (এই গজলা-হরিণটি) 
ছোটবেলা থেকে যাছ্বিষ্যায় দারুণ ক্ষমতা ছিলো । 
আমার গর-হাজিবে ও করলে। কি জানো, ও ওর 
সেই যাছুবিষ্ভা দিয়ে আমার একমাত্র কলজেকে 
একটা বাহুরে পরিণত করলো, আর আমার 
উপপত্বী ক্রীতদাসীকে (তার মা) বখনা-বাছুরে 
পরিণত করে পশুপালকের হাতে তুলে দেয় 
তাদের দেখা-শোনা করার জন্য । তারপর বিদেশ 
ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে এলে পর আমি তাকে 
আমার ছেলে ও তার মায়ের খোজ করলে ও বলে, 
সেই ব্রীতদাসী মারা গেছে, আর তোম'র ছেলে 
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পালিয়ে গেছে, জানি না সে এখন বেঁচে আছে 
কিনা ! 

তারপর ওদের হারানোর দুঃখ নিয়ে আমাকে 
প্রায় একটা বছর কাটাতে হলো, তারপর একদিন 
সেই খোদা আল্লার উৎসবের পবিত্র দিনটি এ", 
বক্রীঈদ, কুরবানের উৎসব। আমি আমার পশু 
পালককে হুকুম করলাম কোরবানির জন্য একটা 
মোটাসোট। বখনা-বাছুর সংগ্রহ কব আনার জন্য । 
তারপর যে বখনা-বাছুরটিকে ধরে নিয়ে এলো, সে 
আর কেউ নয়, আমার সেই উপপত্বী শুন্দরা 
ক্রীতদাসী, আমার একমাত্র পুত্রেব মা, তবে সেবথ। 
তখনো! আমার জানা হয়নি এই গজলা-হরিণ ওব 
যাছুবিগ্ায় তাকে এভাবে বশ কবেছিল আমাব 
অনুপস্থিতিতে । যাইহোধ, হাতের আস্তিন গুটিয়ে 
ধারালো ছুরি হাতে সেই বখনা-বাছুরচাকে 
কোরবানি বরার জন্য তার দিকে এগিয়ে যেতে 
গিয়ে লক্ষ্য করলাম, বাছুরট। আমাব পায়ে ওপর 
লুটিয়ে পড়াগে। তার চোখ ভি জল, যেন সে মিনতি 
জানাতে চায়, তাকে যেন আমি রেহাই দিই, বাঁচাতে 
চায় সে। তার অমন করুণ অবস্থা দেখে আমার 
তখন খুব মায়া হলে।। পশুপালককে কাছে গিয়ে 
বললাম, “অন্য আর একটা বাছুর নিয়ে এ.সা।” 
আমার সেই কথ। শুনে আমার চাচার মেয়ে চীৎকার 
করে বলে উঠলো, “না, না এ বাছুরটাকেই জবাই 
করে। এ রকম না৷ মোটা, না রোগ! বাছুরই আমার 
পছন্দ। ওকেই তুমি জবাব করো | তাকে জবাই 
করাব জন্য আবার আমি সেই বাছুরটাব দিকে 
এগিয়ে যাই ছুরি হাতে। কিন্তু আগের মতো 
আবার বুক ফাট। চীৎকার কবে কাদতে শুরু করল। 
তখন আমি ছুরিটা আমার পশুপালকদের হাতে 
তুলে দিলাম তাকে জবাই করার জন্য । 

পশুপালক তাকে জবাই করে তার ছাল-চামড়া 
ছাড়িয়ে ফেলতেই দেখা গেলো তার দেহে না আছে 
চবি, না আছে মাংস। জীর্ণশীর্ণ চেহারায় কয়েক- 
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খানি হ'ড় ছাড়া বিছুই ঠিলূলা না। তখন আম 
আমার পশুপালককে ডেকে বললাম, “অন্য আর 
একট! হষ্টপুষ্ট বাছুর ধরে নিয়ে এসে ” এবার সে 
আমার নাছুস-ন্রহৃপ বাছুর-বেশী। ছেলেকে ধরে নিয়ে 
এলো, চাচা মেয়ে তাকে যাছুবিগ্ভায় বশ করে বাছুর 
বানিয়ে দিয়েছিল । আমাকে দেখে বাছুবটা আমার 
পায়ের ওপবৰ আছড়ে লুটোপুটি খেতে থাকে আর 





তার ছুচোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। 
বেশ বুঝতে পারি, সে আমার করুণ! চায় প্রাণ ভিক্ষা 
চায় আমার কাছ থেকে । তাই আমি পশুপালককে 
ডেকে বললাম, 'আমার জন্য অন্য আর একটা বখনা- 
বাছুর জোগাড় করে নিয়ে এসো,আর এই বাছুরটাকে 
যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে রেখে এসো সেখানে ।, 
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সঙ্গে সঙ্গে আমার চাচার মেয়ে (এই গজলা- 
ছরিণট। ) চীৎকার করে আমাকে বলে উঠলো “এই 
বাছ়ুবটাকেই জবাই করতে হবে তোমাকে, আজ 
এই পবিত্র দিনে একে ফিবিয়ে দেওয়াটা ঠিক হাবে 
না, খোদ। মেহেরবান আমাদের ওপর রুষ্ট হাত 
পারেন। তাছাড়। আমাধ মনে হয় না, এখন অন্য 
কোন বখনা-বাছুর হাতে? কাছে পাওয়া যাবে । 

কিন্তু তোমাব কথায় আগের এ অনিচ্ছুক বখনা- 
বাছুবটাকে জবাই ক:র যে ভুল করেছি তার এ 
হাড়-সর্বস্থ দেহট] দে.খই তো বুঝতে পারছো। । তাই 
এবার আর তোমার কথা আমি শুনছি না। 

“'আজ এই পবিত্র দিনে খোদ। মেহেববানকে তুমি 
সন্তু করবে না তাহলে? এবাছুতটাকে কোববানি 
না কবলে আমি আর তোনার বিনি থাকছি ন) এ 
আমি সাফ জাশিয়ে দিলাম ।; 

চাচার মেফেব মুখ থেকে সেই কঠিন কথা শুনে 
আমি আমার মত বদলালাম, তখন তার মনের 
আসলি মতল-বর কথা না জেনেই আমি ছুরি হাতে 
আমি সেই *ছুটার দিকে এগিয়ে যাই-_ 

এই পযন্ত বলে শাহারাজাদ থামলো ভোরের 
আলে। ফুটে উঠতে দেখে । এদিকে দ্ুনিয়াজাদ 
তার দিদির মুখ থেকে গল্প শুনে দারুণ মুগ্ধ ও অভিভূত 
হয়ে বলে, “কি সুন্দর তোমার গল্প দিদি, কি মিষ্টি, 
কি রোমাঞ্চকর গল্প তুমি শোনাতে পারো । তারপর, 
তারপর কি হলো সেই বাছুরটার, বলো দিদি ! 

“এর থেকেও আরে। আকধণীয় গল্প তো৷ বলাই 
হয়নি এখনো, সেট। শুনতে হলে তোমাকে আগামী 
রাত পহগ্ত অপেক্ষ। করতে হবে বোন”, শাহারাজাদ 
যান হেসে বলে, 'অবশ্) আমি যদি বেঁচে থাকি, আব 
জাহাপন। যদি অনুমতি দেন তবেই ! 

ছুই বোনের কথাবার্তা কানে আসে বাদশাহের, 
নিজের মনে তিনি বলেন, 'খোদ। আল্লা, আমি ওকে 
কোতল করবে৷ নাঃ গল্পের শেষটুকু না শোনা পর্যন্ত 
ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো তারপর তারা বাকী 


রাতটুকু গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো 
একেবারে সকাল ন৷ হওয়া! পর্যন্ত ' 

তারপর প্রভাতের আলোয় আমির ওমরাহদের 
সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ার এসে উপস্থিত হলেন 
তার রাজদরবারে । উজিরও এলো, হাতে তার 
কন্তার মৃতদেহ ঢাকবার জন্য কালে। পোষাক । মনে 
মনে তৈরী হয়ে এসেছিল, তার আদবের কন্যার মরা 
মুখ দেখবে বলে। রোজকার রুটিন মাফিক বাদশাহ 
নানান ঘোষ্ণাপত্রে সই করলেন, কিন্তু উজিরের 
কন্তার মৃত্যুর কথা একবারও ঘোষণা করলেন না। 
উজিবকে তিনি জানালেন, এতোদিন যা! ঘটে এসেছে 


তার এক কণাও কিছু ঘটেনি। গভীর বিশ্ময়ে 
ফ্যালফ্যাল কারে চেয়ে থাকে উজ্ির। তাহলে, তার 
কন্যা এখনে। বেঁচে আছে? কি আশ্চর্য। কোন্‌ 


যাছুবলে তার মেয়ে বেঁচে রইলো ? এক সময় রাজ- 
দরবাবেব কাজ কর্ম শেষ কবে বাদশাহ শাহরিয়ার 
ফিবে গেলেন তার প্রাসাদে । 


ছুনিয়াজাদ তার দিি শাহবাজাদকে শুধোয়, 
“কই দিদি, সওদাগর ও দৈত্যের গল্পের বাকীটুকু 
এবার শেষ করো !, 

বলাব জন্য আমি তো তৈবী বোন, অবশ্য 
জাহাপনা যদি অনুমতি দেন তো আবার শুরু করতে 
পারি। 

ওদিকে বাদশাহেরও গল্পের বাকী অংশটুকু 
শোনার জন্য মনে মনে খুব ইচ্ছে, তাই কাল বিলম্ব 
না] করে তিনি করমাস করলেন, হ্যা তোমার গল্প 
শুরু করতে পারে তুমি । 

বাদশাহের অনুমতি পেয়ে শাহারাজাদ বলতে 
শুক কবলো এই ভাবে 'জীহাপনা, আপনি 
আমাদের দগ্ুমুণ্ডের কর্তা এবং বেহন্তের শাসক, আজ 
এই দ্বিতীয় রজনীতেও আমি যে আপনাকে গল্প 
শোনাতে পারছি, এ আমাদের খোদা আল্লার কৃপা 
বই আর কিছু নয়। আমি শুনেছি, হ্যা যা বল- 
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ছিলাম, সওদাগর তার পুত্ররূপী বাছুরটাকে কোরবানী 
করতে গেলে সে দেখলো বাছুরটা কাদছে, টপটপ 
করে তার হু'চোখের কোল বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। 
তার সেই কান্না! দেখে সওদাগরের বুকটা কেমন 
হাহাকার করে উঠলো, যেন সত্যি সত্যি নিজের 
পুত্রকে কোরবানী করতে গিয়ে বুকে ব্যথা পাওয়া, 
কিস্তু তখনো তিনি জানেন না, এ বাছুরটা সত্যি 
তার একমাত্র পুত্র, তার উপপত্ধী ক্রীতদাসীর পুত্র, যে 
পুত্রের মাকে সে একটু আগে কোরবানী করিয়েছে। 
তবে কি ভেবে এবার বাছুরটাকে কোরবানী করার 
কথা শিকেয় তুলে দিয়ে তার পশুপালককে বললো, 
“এক কাজ করো, বাছুরটাকে আমার গোয়লঘরে 
রেখে এসো ।॥ 

প্রথম শেখের মুখ থেকে এমন রোমাঞ্চকর কাহিনী 
শুনতে শুনতে আফ্রিদি দৈত্য তো৷ দারুণ মুগ্ধ, তার 
মুখে রা নেই, কান খাড়া করে শুনতে থাকে প্রথম 
শেখের মুখের দিকে তাকিয়ে । তারপর সেই গজলা- 
হরিণীর মালিক আবার বলতে শুরু করে তার 
কাহিনী, “হে দৈত্য সম্রাট, আমার চাচার মেয়ে এই 
গজলা-হরিণী আমার ইচ্ছের কথ শুনে আব্দার করে 
বসলো, “তা হবে না, এই বাছুরটাকেই আজকের 
এই পবিভ্র দ্রিনে কোরবানী করতে হবে, দেখছে 
না ওটা কেমন নাছুস-মুহ্স, ওর সারা দেহে মাংসের 
ছড়াছড়ি, খোদা আল্লা খুব খুশি হবেন ।” 

কিন্ত এবার আমি আমার চাচার মেয়েকে খুশি 
করতে পারলাম না, পশুপালককে হুকুম করলাম, 
বাছুরটাকে 'ফিরিয়ে নিয়ে ষেতে, এবং সে আমার 
হুকুম তামিল করলো! সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরমুখা হয়ে। 

পরদিন আমি আমার বাড়িতে বসে আছি, 
এমন সময় পশুপালক আমার সামনে হাজির হয়ে 
আমাকে আদাব জানিয়ে বললো, হুজুর, আমি 
আপনাকে এমন একট! মজাদার খবর দেবো, হা 
আপনার দিলখুশ হয়ে যাবে, আপনি আমাকে 
পুরদ্কৃত না করে থাকতে পারবেন ন! ।' 
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'তাই নাকি? 

প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'জানেন হুজুর, এক সময় 
আমাদের বাড়িতে একট৷ বুড়ী থাকতো, -তাকে 
আপনি ডাইনীও মনে করতে পারেন, যাহ্বিদ্ায় 
ভয়ঙ্করী ছিলো সে। তার কাছ থেকেই ছেলেবেলায় 
আমার লেড়কী যাহুবিষ্ভা শেখে । গতকাল আপনি 
তো৷ আমাকে বাছুরটাকে আপনার গোয়ালঘরে রেখে 
আসতে বললেন, আমি তা না করে বাছুরটাকে 
সোজ। আমার বাসায় নিয়ে গেলাম। তা সেই. 
বাছুরটাকে দেখ মাত্র আমার লেড়কী বোরখা 
টেনে দেয় নিজের মুখের উপরে, তারপর সে 
কাদলে। ও হাসলো, এবং অবশেষে মুখ খুললো, 
“বাপজান, তুমি কি তোমার মেয়ের লঙ্জা-শরমের 
কোন দাম দিতে চাও ন। ? 

“কেন বেটী এ কথা বলছ কেন বল তো? 
বাছুরটাকে তোর সামনে এনেছি বলে কি আমার 
গুণাহ হয়েছে? আমি আমার লেড়কীকে জিজ্ঞেস 
করলাম সঙ্গে সঙ্গে। * 

আমার লেড়কী তখন বাছুরটার দিকে তাকিয়ে 
কখনো হাসছে, আবার কখনো যা কান্নায় ভেঙে 
পড়ছে। “তোমার ঘরে একজন সমর্থ মেয়ে রয়েছে, 
আর তার সামনে তুমি একজন জোয়ান পুরুষকে 
ঘরে এনে তুললে বাপজান? এটাই তো৷ তোমার 
মস্ত বড় গুণাহু ! 

“সেকি? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
“তোমায়, কোথায় সেই জোয়ান পুরুষ? আর তুমি 
অমন করে একবার হাসলে, আবার কাদলেই বা কেন 
বেট? 

“এ যে তুমি বাছুরটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছো, 
আসলে ও আমাদের মালিক সওদাগরের লেডক৷ 
বাপজান। ওর সংম! যাহ্বিষ্ভায় ওকে বাছুর করে 
দিয়েছে দেখে আমি আমার হাসি চাপতে পারিনি 
প্রথমে। ওর সংমা! একজন ভাইনী, ওর নিজের 
মাকেও সংম। যাছুবিষ্ভায় গাই গরু করে দেয়, যাকে 
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এ ছেলেটির বাগঞান কোরবানী করিয়েছে, ওর 
মায়ের হঃখে আমি আমার চোখের জল ঠেকিয়ে 
রাখতে পারিনি তাই আমি বেঁদেছি । 

জানে! দৈত্য স্রাট' প্রথম শেখ আফিদির দৈত্যকে 
সম্বোধন করে বলতে থাকে, 'পশুপালকের মুখে সেই 
শুভ খবরটা! শোনার পর সত্যি আমার দিল খুব খুশ 
হয়ে যায়। কেন বুঝতে পারি, আমার জীবনের 
অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়ে গিয়ে ভোরের আলো দেখা 
দিয়েছে। তখনি আমি আমার পশুপালককে সঙ্গে 
নিয়ে তার ডেরায় ছুটলাম কাপ! কাপা পায়ে । শরাব 
না পিয়েও আমার পা! ছুটো৷ তখন অসম্ভব টলছিল 
আশা আর আনন্দের ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় তার ভেরায় 
না পৌছনো পর্যন্ত আমার পায়ের সেই কীপুনি 
থামেনি ।, 

সেখানে পশুপালকের লেড়কী আমার হাতে চুম্বন 
দিয়ে আমাকে খুব খাতির যত্ধ করলো, আর সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বাছুরট! ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর 
লুটিয়ে পড়লো আগের দিনের মতো । 

পশুপালকের লেড়কীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
'এই বাছুরষীার সম্বন্ধে তুমি ঘা বলছে। সত্যি? 

“জি হুজুর, ও আপনারই লেড়ক। আছে, আপনার 
কলজে। 

আনন্দে আল্মহার। হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে 
বললাম, 'তুমি যদি তোমার যাছ্বিষ্ভার বলে এ 
বাছুরটাকে আবার আমার ছেলেতে পরিণত করে 
দাও, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ আমি আমার গোয়াল- 
ঘরের সমস্ত গৃহপালিত পণ্ড তোমার বাবার হাতে 
তুলে দেবো ।? 

মেয়েটি হাসলো) রহস্যময় সেই হাসি। হাসি 
থামিয়ে গম্ভীর হয়ে সে বললো, “হুঙ্জুর, টাকাকড়ি 
কিংবা! কোন মূল্যবান জিনিষপত্রের ওপর আমার 
লোভ নেই, তবে ছুটি শর্তে আমি আপনার ছেলেকে 
ফিরিয়ে দিতে পারি মান্ুষরূপে আবার ।১ মেয়েটি 
বলে, “আমার প্রথম শর্ত হলো, আমার সঙ্গে আপনার 


ছেলের শাদী দিতে হবে, আর আমার দ্বিতীয় শর্ত 
হলো, আপনার এ ডাইনী বিবি আপনার ছেলের 
সতমাকে আমার যাহ্বিষ্তা দিয়ে জানোয়ারে পরিণত 
করার অনুমতি আমাকে দিতে হবে, কিংবা তাকে 
কোথাও বন্দিনী করে রাখতে হবে, কারণ তা ন! 
করলে তার অশুভ কামনার হাত থেকে আমর 
রেহাই পেতে পারবে না । 

'জানো দৈত্য সম্রাট? প্রথম শেখ বলতে থাকে, 
পশুপালকের মেয়ের কথা শুনে আমি তো! তখন 
দিশেহার আনন্দের অতিশয্ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি 
তার শর্তে রাজী হয়ে গিয়ে বললাম, “তুমি আমার 
ছেলেকে ফিরিয়ে দাও বেটী, আমার ছেলের সঙ্গে 
তোমার শাদীর পর তুমি আমার চাচার মেয়েকে যা 
খুশি বানাতে পারো» আমি তোমাকে কথা দিলাম, 
এবার তুমি তোমার কাজে নেমে পড়ো । 

আমার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে মেয়েটি করলো 
কি জানে! দৈত্য সম্রাট, এক পেয়ালা! পানির ওপর 
বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে সেই মন্ত্রপুতঃ পানি বাছুরটার 
গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে সে বলতে থাকে, “খোদা 
আল্লপ। যদি তোমাকে বাছুর বানিয়ে থাকে তাহলে 
তুমি বাছুর হয়ে থাকবে, আর কোন ডাইনী যদি তার 
হিংসের বশে তোমাকে বাছুর বানিয়ে থাকে, তাহলে 
তুমি মানুষের রূপ ধারণ করে আবার খোদার 
দোয়ায় মেয়েটির মন্ত্র পড়া শেষ হতে না হতেই 
বাছুরটা কাপতে কাপতে একটা জলজ্যান্ত মানুষে 
পরিণত হয়ে গেলে। চোখের নিমেষে । আমার তখন 
মনের অবস্থ। যে কি রকম, তা দৈত্য সত্রাট, তোমার 
নিশ্চয়ই মালুম হচ্ছে। কতদিন, কতদিন আমি 
আমার কলজের মুখ দেখিনি। ছৃ'হাত দিয়ে তার 
গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্জেস করলাম, 'খোদ। আল্ল! 
আবার তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, 
এখন বলে! কি ভাবে আমার চাচার মেয়ে 
তোমাকে আর তোমার মার অমন দশ। করেছিল 
বলো । 
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আমার অনুপস্থিতিতে সংম! ও তার মাকে যাছু- 
বিষ্তায় কিভাবে বাছুর এবং গাই গরুতে পরিণত 
করেছিল তার বর্ণনা দিলে! আমার ছেলে সবিস্তারে। 

'খোদ। মেহেরবানের দোয়ায় তৃমি আবার মানুষ 
হয়ে ফিরে এসেছো আমার কাছে, আর সেটা 
সম্ভব হয়েছে এঁ বেটার জন্য”, বলে আমি তাকালাম 
পশুপালকের মেয়ের দিকে । সে তখন আমার ছেলের 
দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছিল। জানো 
দৈত্য সম্রাট, পশুপালকের বেটাকে আমি ওয়াদ। 
করেছিলাম আমার ছেলের সঙ্গে তার শাদী 
দেবো! সেই মতো! সেদিনই আমার ছেলের সঙ্গে 
তার শাদী দিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। 
আর সে আমার বিবিকে তার যারুমস্ত্রে এই গজলা'- 
হরিণী বানিয়ে দিয় বলে, "তার এই রূপ চিরদিনের 
জন্য, কেউ তাকে তার আগের মানবী রূপে ফিরিয়ে 
দিতে পারবে না। তারপর থেকে রাত দিন এই 
গজলা-হরিণী আমার সাথী হয়ে আছে, এই ভাবেই 
সে থাকবে যতক্ষণ না! খোদ! মেহেরবান তাকে ডেকে 
নেন। তারপর থেকে আমার ছেলে-বৌ মনের সুখে 
ঘর সংসার করছে, দেশ-দেশাস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
আর আমি আমার চাচার মেয়ে এই গজলা -হরিণীকে 
সাকী করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের 


আরব্য রজনী 





রাজ্যে এসে দেখি, এই গাছতলায় বসে এই সওদাগর 
চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই হলো! আমার 
কাহিনী। এখন বলো দৈত্য সম্রাট আমার এই 
কাহিনী কেমন লাগলো তোমার ? 

চমৎকার ! সত্যি চমত্কার তোমার কাহিনী, 
আরে! চমৎকার তোমার বলার ভঙ্গী। আমি মুগ্ধ। 
অতএব এঁ সওদাগরের গুনাহের তিন ভাগের এক 
ভাগ মাফ করে দিলাম ।, 

তারপর দ্বিতীয় শেখ সঙ্গে ছুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুর 
নিয়ে সেই দৈত্াযটার সামনে এগিয়ে এলো । «শোনো 
দৈত্য সম্রাট, আমার ছুই ভাই, এই ছুটি গ্রেহাউণ্ডের 
কাহিনী যদি শোনো, তাহলে বুঝবে, আমার কাহিনী 
আরে! বেশী মজাদার, আরো বেশী বিম্ময়কর। 
এ কাহিনী তোমার শোনা আছে বলে আমার মনে 
হয় না। তুমি একজন সমাজদার আদমী, ভালো 
লাগলে বেচারী সওদাগরের তিন ভাগ গুনাহের 
এক এক ভাগ তোমাকে মাফ করে দিতে হবে, এই 
আমার শরত. 1 | 

উত্তরে দৈত্য বলল, “বহুত আচ্ছা, আমি ওয়াদা 
করছি, তোমার কাহিনী যদি সত্যি আমার ভালে! 
লাগে, তোমার শরত্‌ মানতে আমি রাজী । 
অতঃপর-_- 
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শোনো দৈত্য সম্রাট- 
দের শ্রেষ্ঠ, আমার 
সঙ্গে এই যে ছুটি 
গ্রেহাউগ্ড দেখছো, এরা 
জানোয়ার নয়, আসলে 
এরা আমার বড় ছুই 
ভাই, আমি সবার 
ছোট। আমাদের বাপ- 
জান মার! যাওয়ার সময় ভিন হাজার হ্ণ দুড্রা 
রেখে যান, আমি আমার অংশের এক হাজার 
স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে একট। দোকাম খুলি, কেনা বেচার 
কারবার। আমার মতো দাদার ও যে যার 
দোকান খুলে বসলো। কিন্তু আমার বড় ভাই 
হঠাৎ এক দিন সে ভার দোকানের সব মালপত্র 
মাত্র এক হাজার দিনারে বিক্রী বাট! সেরে পরপর 
নতুন মালপত্র কিনে বেরিয়ে পড়লে বানিজ্য 
করতে বিদেশে দল বেঁধে। পুরো একটা বছর 
সে দেশের বাইরে রইলো। কিন্ত একদিন আমি 
আমার দোকানে বসে আছি, একজন ভিখারী আমার 
সামনে দীড়িয়ে ভিক্ষা চাইলো । আমি তাকে 
বললাম, “আল্লা তোমার জন্যে অন্য দরজা খুলে 
রেখেছেন আমাকে মাফ করো । 
আমি তাকে ঠিক চিনতে পারিনি। কাদতে 
কাদতে সে বলঙ্গে আমি কি এতই বদলে গেছি ঘে, 
তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না ॥ 
এবার আমি তার দিকে ভালে। করে তাকাতে 
গিয়ে তাকে চিনতে পারলাম, সে আমার বড় ভাই। 
তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলা'ম। 
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তারপর আমার দোকানে তাকে বসিয়ে তার সেই 
দুরাবস্থার কার4 জানতে চাইলাম । 

আর বলে! কেন ভাই”, উত্তরে সে বলে, 
ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়ে দেশে 
ফিরে এসেছি । 

হ্যা, ভিখারীর মতোই অবস্থা। তার তখন, পরনের 
পোষাক শত-ছিন্ন, হয়তে! অনেকদিন গায়ে পানি 
পরেনি বলে রুক্ষ চেহারা, উস্কো-খুলকো৷ চুল। 
বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তাকে গোসল করালাম । 
তারপর তাকে আমার পোষাক পড়িয়ে আমার 
বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে গেলাম। 

আমার ব্যবসা তখন বেশ ভালোই টচলছিল। 
হিসেব করে দেখলাম, এক হাজার দিনার লাভ 
হয়েছে, আমার মূলধন তখন প্রায় দ্বিখদ। আমার 
সব অর্থ ভাগাভাগি করে তাকে বললাম, “তোমার 
এখন আর বিদেশে গিয়ে বান্জ্য করতে হবে না, 
দেশেই থাকে। আপাততঃ, আর নিজের দুর্ভাগ্যের 
জন্য অনুতাপ করে! না এখন।' দারুণ খুশি হয়ে 
সে আমার সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক ভাগ নিলো । এবং 
সেই অর্থে সে তার নিজন্ব একট! দোকান দিলে! 
এবং কয়েক রাত ও কয়েকদিন বেশ শান্তিতে 
কাটলো । কিন্ত আমার আর এক দাদ! আমাদের 
নিষেধ অগ্রাহ্হ করে অন্ত আরে। সওদাগরদের 
দলে পড়ে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়লে। বানিজ্য করতে 
স্বদেশের দোকান পাট তুলে দিয়ে। তারপর বছর 
খানেক পরে বড় ভায়ের মতোই সর্বন্থ খুইয়ে 
ভিখারীর বেশে ফিরলো দেশে। তার অমন 
ছুরাবস্থা দেখে আমি তাকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, 
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“কেন, বিদেশে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে মানা 
করিনি ? 

চোখ ভতি জল নিয়ে উত্তর দিলো! নে, “এ আমার 
অনৃষ্টের পরিহাস ভাই,সবই ললাটের লিখন, খণ্ডাবে 
ফে? এখন আমি ভিধারী ছাড়া আর কিছু নই, 
একটা আস্ত জাম! গায়ে দেওয়ার সঙ্গতিও আমার 
নেই, কপর্দকশূন্ ভিথারী আমি এখন |, 

তার কথা শুনে আমার ভীষণ মায়া হলো, ভালো 
করে তাকে গোসল করিয়ে আমার পোষাক পরিয়ে 
আমার দোকানে নিয়ে গেলাম তাকে এবং সেখানে 
তাকে মাংস ও সরাব খাওয়ালাম। তাছাড়। তাকে 
বললাম, গ্যাখো দাদা, মেহেরবানের দোয়ায় আমার 
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সন্তুষ্ট নয় তারা । তার! খোয়াব দেখতে চায় আবার । 
একদিন ছুই ভাই আমার কাছে এসে আব্বার করলে 
সেই পুরানা বাহানা, বিদেশে বানিজ্যে যেতে চায়। 
কিন্ত আমি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম, “বিদেশে 
বাবসা করতে গিয়ে ভোমাদের হাল তো৷ আমি 
নিজের চোখে দেখেছি, তাতেই আমার অনেক লাভ 
হয়েছে। তাই বিদেশে গিয়ে বেশী লাভ আমি করতে 
চাই ন1।, ' 
আমি তাদের কথায় কান ন৷ দেওয়াতে তারা যে 
যার দোকানে ফিরে গিয়ে আবার কেনা-বেচা শুরু 
করলো আগের মতো । তবে পরদেশী বানিজ্যের 
হাল তার। একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলো ন|। 


ডঃ 






এগ 


11 ২ 
সষ্  : হি 





&1 


ব্যবসা এখন রমরমা, বেশ কিছু লাভের বাড়তি 


অর্থ জমে গেছে, তার ভাগ আমি তোমাকে দিতে 
চাই। আমি চাই আমার কাছে উদ্বত্ত অর্থের কিছু 
ংশ নিয়ে আবার তুমি আগের মতে! দোকান দাও, 
ব্যবস! শুরু করো ॥ 
জানো, আফ্রিদি, তারপর আমি আমার ব্যবসার 
হিসেব নিকেষ করে দেখলাম, ছৃ'হাজার লাভ হয়েছে 
খোদা আল্লার দোয়ায়। লাভের অর্ধেক সেই 
দাদাকে দিলাম । আমার সেই লাভের অর্থে সে 
আবার নতুন করে দোকান সাজালে। । বেচা-কেন৷ 
তার বেশ ভালোই হল কিছুদিন। কিন্তু নিরুদ্বেণ 
জীবন-যাপন বোধহয় তাদের না-পসন্দ। অল্পে 


আরবা রজনী 


একটা বছর ধরে তার! দুজন আমাকে কানের কাছে 
ঘ্যান ঘ্যান করলো, চলো দেশের বাইরে গিয়ে 
বানিজ্য করে আসি, তাতে বহুত মুনাফা লোটা 
যাবে। কিন্ত তখনো আমি তাদের কথায় সায় 
দিইনি। এইভাবে ছুঃ ছুটা বছর আমি তাদের 
ফিরিয়ে দিয়েছি । তারপর একদিন আমি নিজের 
থেকেই তাদের বললাম, গ্যাখো ভাই, এখন আমি 
বিদেশ ভ্রমণে তোমাদের সঙ্গী হতে পারি। কিন্তু 
পরদেশে ব্যবসা করতে হলে তে। অনেক টাকার 
দরকার । এখন বলো, তোমরা তোমাদের ব্যবসা 
থেকে কে কতো জমিয়েছে৷ বলো £ 

যাইহোক, দেখা গেলো, তাদের হাতে এক 


৪৭ 


কানা-কড়িও অবশিষ্ট নেই। সরাব খেয় আর নারী 
সঙ্গ দোষে ব্যবসার মূলধন সমেত লাভের সব টাকা 
এরই মধ্যে খরচ করে বসে আছে তার1। তবু তাদের 
ওপর রাগ করলাম না, কিংবা! একটা কথাও বললাম 
না। বরং আমি আমার দোকানের হিসাবপত্র 
দেখলাম, দোকানের সমস্ত মালপত্র বিক্রী করে 
দেখলাম আমার হাতে এসেছে ছ'হাজার ব্বর্ণুদ্রা | 
খুশি হয়ে বিদেশের যাওয়ার আগে দাদাদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসলাম একদিন। ঠিক করলাম তিন- 
হাজার তবর্ণমুদ্রা আমাদেব তিনজনের ব্যবসার 
প্রয়োজনে সঙ্গে নিয়ে যাবো, আর বাকী তিন হাজার 
্ব্ণমুদ্রা মাটির নিচে কোথাও পু'তে রেখে যাবে! । 
বলা যায় না, বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে যদি 
লোকসান দিয়ে শুন্য হাতে ফিরে আসতে হয়! তখন 
দেশে ফিরে এই তিনহ-জার ব্র্ণমত্রা তিন ভাই এক 
হাজার করে ভাগ করে নিয়ে নতুন করে নিয়ে নতুন 
করে আবার দোকান সাজাবো । 

“তোবা, তোবা', বলে তার! হাততালি দিয়ে 
আমার আমার প্রস্তাব সমর্থন করলো । তিনহাজার 
্ব্ণযুদ্রা তিন ভায়ে এক হাজার করে ভাগ করে নিয়ে 
যে যার পছন্দমতো! বাণিজ্যের মালপত্র কিনতে শুক 
করে দিলাম। তারপব একদিন একটা নৌকে। 
ভাড়া করে বিদেশে সওদা কবতে বেরিয়ে পডলাম 
আল্লার নাম নিয়ে। 

(তারপর একমাস পরে একটা শহরে আমর! 
নোঙর করলাম । সেখানে বেশ ভালোই সওদা 
হলো) এক একটা স্বর্ণুদ্রার জিনিষ সেখানে বিক্রী 
করলাম দশগুণ দামে। অন্য শহরে যাওয়ার জন্য 
ফিরে নৌকোয় আবাব পাল তুলতে যাবো, সেই 
মময় হঠাৎ সেখানে এক সুন্দরী .যুবতী এসে হাজির 
হলো। তার পরনে ছেঁড়া, ময়ল। পোষাক, লজ্জা 
ঢাকার সেকি ব্যর্থ চেষ্টা, তবে তার মধ্যেও যুবতীর 
রূপ আর যৌবন কিন্তু চাপা! থাকে না, চোখ ধাঁধানো 
রূপ আমার চোখে এক ভয়ঙ্কর বিশ্ময় বলেই 
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মনে হলো! এতো যার রগ, খোদা আল্লা অকৃপণ 
হাতে যার দেহে যৌবনের বন্তা বইয়ে দিয়েছেন, তার 
কেন এই ভিধারীর অবস্থা । এ মেয়ে তে! যে কোন 
গেরস্থের ঘরে কেন উজির, আমির, ওমরাহের 
ঘরের খাস বিবি হওয়ার যোগ্য । মেয়েটি কাছে 
এসে আমার হাতে চুমু খেয়ে বলে, “ছোট মালিক, 
তুমি আমাকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে সাহায্য করবে ” 
তার বিনিময়ে আমি তোমার যেকোন কাজ করতে 
রাজী আছি। আশাকরি আমার কাজ দেখে তুমি 
খুশি হবে । তোমার দোয়! মার যাবে না। আমি 
আমার সাধ্য মতে! তোমার উপকারে আসবো। 
আমাকে তোমার নৌকায় আশ্রয় দিয়ে পরখ করে 
দেখবে ছোটো মালিক? দেখোই না! একবার ! 

“ও কথ! বলছে৷ কেন সুন্দরী £ আমি তাকে 
বললাম, “তোমাকে আমি সাহায্য করলেও তার 
বদল! হিসেবে আমি তোমার কাছ থেকে কোন 
কাজ আদায় করে নিতে চাই না।, মেয়েটিকে প্রথম 
দেখা মাত্র কেমন যেন আমার ভালে! লেগে গিয়ে" 
ছিল, আমার বুক ভরে গিয়েছিল বেহস্তের পরীর 
মতে। ওর অমন রূপ আর যৌবন দেখে। 

মেয়েটি বোধহয় আমার দিলের খবর আন্দাজ 
করে থাকবে । মৃদুভাষে ও বলে, তা ছোট মালিক, 
তোমার যখন অতোই দোয়৷, আমাকে শাদী করে 
তোমার বিবি করে নাও না কেন তাহলে । তারপর 
তোমার দেশে নিয়ে চলো। আমি তোমার, শুধু 
তোমারি হয়ে আমা'র বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো, 
আমি তোমার বার্ধক্যের সাথী হয়ে তোমার দেখা- 
শোন! করবো, তোমার ঘর-গৃহস্থলীর কাজ করবে । 
এতেও যদি তোমার মন না তরে, আমাকে যদি 
তোমার বিবির খেতাব দিতে ন! চাও, বেশ তো 
তোমার ক্রীতদাসী করেও তো তোমার দেশে আমাকে 
নিয়ে যেতে পারো, কেন পারে৷ না ছোটা মালিক ! 

মেয়েটির সুনার সুন্দর আবেগ ভর কথা শুনতে 
শুনতে আমার মনটা! কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন, 


আরব্য রঞ্জনী 


ওর আবর্ধণবোধ, ওর রীপণযৌবন আমার মনে তখন 
প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। সেই ঝড়ে আমার পদস্থলন 
হলো। হৃ'হাত বাড়িয়ে ওকে পাঁজা-কোলে! করে 
আমার নৌকায় তুললাম । ওর চিণ্ড়িয়ার মতো। নরম 
বুক আমার বলিষ্ঠ, বুকের চাপে পড়ে যেন পিষে 
গেলো ৷ কিন্তু ওর মুখের ভাব-দেখে কোন কষ্ট হচ্ছে 
বলে মনে হলো! না, বরং ওর হা'ঠোটের ফাকে একটা 
নিটোল সুখ-তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। 
আশ্চর্য সুন্দর ওর হাসি, যুঞ্ধ করা চোখের চাহনি, 


সম্মানিত অতিথি। রাত নেই, দিন নেই আমি ওর 
কাছ ছাড়া হতে পারি না এক মুহুর্তও। ও আমার 
নয়নের মণি হয়ে গেছে তখন। ও আমার একটু 
চোখের আড়াল হলেই আমার বুকে ব্যথা জাগে, 
হাহাকার করে ওঠে বুকটা । ভায়েদের থেকে 
মেয়েটির ওপরই বেশী নজর দিতে থাকি তারপর 
থেকে, আমার ভায়েদের কাছ থেকে আমি ফেমন 
যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। দিন যতে৷ গড়াতে থাকে, ' 
আমাদের অস্তরঙ্গতা, মহববতও ততো গভীর হতে 





ওর চোখের ওপর থেকে আমি আমার চোখ ফিরিয়ে 
নিতে ' পারলাম না অনেক, অনেকক্ষণ। তারপর 
তাকে ভালো পোষাক উপহার দিয়ে নৌকায় ওর 
পূর্ণ বিশ্রামের জন্থ সুন্দর একটা জায়গা ঠিক করে 
দিলাম। 

ওদিকে আমাদের নৌকো পাল তুলে হাওয়ায় 
ভেসে চলে নতুন আর এক শহরে নোঙর করার 
উদ্দেশে । যতো দিন যায় ততোই বেশী করে আমি 
ওয় আকরপবোধ ফরি যেন। ও তখন আমার 


আয়ব্য রজনী 


থাকে। নীরবে-নিভূতে, গোপনে-গভীরে আমাদের 
ছুটি হৃদয় এক হয়ে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। এক 
সময় ছুটি দেহ মিশে গিয়ে আবেশে, চরম নুখ-তৃপ্তিতে 
থরথর করে কেপে ওঠে, কথ! বলে সময় নষ্ট করতে 
দিল আমাদের চায় না, আমাদের ভাষা তখন মুক 
হয়ে যায়। মিলনে এতো! সুখ বুঝতে পারি অনু- 
ভূতিতে, অনুভবে । একট! নিটোল দাম্পত্য জীবনের 
ছবি জাকি আমরা দুজনে, আমাদের অবচেতন মনে। 
চোখে চোখে কথা হয় কেউ কাউকে ন! হারাবার । 


৪৯ 


ুখ নামে চিপড়িয়াটা তখন আমাদের মাথার উপর 
দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে শান্তির বাণী বর্ষণ করে যায় 
আমাকে, স্থুথে থাকো, সুখে রেখো তোমার 
বিবিকে । 

কিস্ত খোদা আল্লা বোধহয় দূর থেকে আমার 
দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গ করে হাসলেন এতো সুখ 
বোধহয় তোর সইবে না । জানিস না সুখের আর 
এক নাম অসুখ? 

হ্যা, মুখের আমার অসুখ করলে! বটে কয়েকদিন 
পরে। খোদা মেহেরব'নের ব্যঙ্গ-হাসিটা বাস্তবে 
রূপ নিলো ভায়েদের মনে অশান্তি যখন ছড়ালো 
আমার ন্ুৃখ, এশ্ব্য, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে। পরবাসে 
আমার নারী সঙ্গ লাভটা তারা ভালে। চোখে দেখতে 
পারলে! না। হিংসেয় তাদের বুক ফেটে যেতে 
থাকলে! । তার ওপর আমার এখ্বর্ষ, আমার সম্পত্তির 
ওপরে তাদের লোভ তো বরাবরই ছিলো, লক্ষ্য 
ছিলো কি করে সেগুলো হাপিস কর! যায়। নতুন 
রূপবতী বিবিকে পেয়ে তার মহববতে আমাকে 
বিভোর হয়ে পড় থাকতে দেখে তার স্থুযোগট। 
তারা পুরোপুরি সদ্থাবহার করতে চাইলে! । অতএব 
তার! পরামর্শ করলো, আমাকে তারা খতম করে 
দেবে এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি তারা লুটে-পুটে 
নেবে। 

গোপনে তার। পরামর্শ সেরে নিজেদের মধ্যে 
ফতোয়া জারী করলো, “এসে, আমাদের ছোট 
ভাইকে খুন করি, তাকে খুন করতে পারলে 
তার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের ছুই ভায়ের হয়ে যাবে । 
সেই মুহুর্তে এক অশুভ পিশাচ তাদের ওপর ভর 
করলো যেন। তার].ন্ুযোগ থোজে আমাকে সরা- 
বার। একদিন গভীর রাতে তারা আমার শয়ন 
কক্ষে হানা দিলো । আমি তখন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে 
ছিলাম আমার বিবির পাশে । নিঃশব্দ আমার ঘরে 
ঢুকে তারা আমাদের দুজনকে আমাদের সুখস্শয্যা 
থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দিলো। 


পানির কলকল শব্দে আমার বিবির থুম যায় ভেঙ্গে। 
জেগে উঠেই ও দেখতে পায় সেই বীভৎস কাণ্ড 
কারখানা । সঙ্গে সঙ্গে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, এ 
অবস্থায় কি করতে হবে ওকে, কি শুরু করা 
উচিত! আমাকে কাধে তুলে নিয়ে পানির 
জিনির রূপ ধারণ করেছে-_-ওপর দিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ 
হেঁটে চলে এবং একটা নির্জন ঘ্বীপে নিয়ে গিয়ে 
আমাকে তোলে । তারপর কিছুক্ষণের জন্য নিরুদ্দেশ 
হয়ে যায় ও। তবে ও আবার ফিরে আসে পরদিন 
সকালে। 

«এই যে আমি এসে গেছি, আমি তোমার সেই 
বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী, যে তোমার পুর্নজন্ম ঘটিয়েছে, 
তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে। 
মনে আছে, তুমি একদিন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, 
আমাকে শাদী করে তোমার বিবির মর্যাদ৷ দিয়ে- 
ছিলে। সেই কৃতজ্জতাবশেই আমি তোমায় মাঝ 
দরিয়ায় ডুবন্ত শরীরটা কাধে তুলে নিয়ে পানির ওপর 
দিয়ে হেঁটে এসে এই নির্জন দ্বীপে রেখে যাই কাল 
আধার রাতে । আমি তোমার জান বাঁচিয়েছি কেন 
জানো ছোটা মালিক? খোদ! মেহেরবানের হুকুমে । 
জানো, আমি কে? আমি একজন আফিদি 
জিনিয়াহ.। তোমরা ঠাট্টা করে যাদের বলো, পশু" 
শক্তিধর, আমি সেই পশু, সেই দৈত্যদের বংশধর। 
মেহেরবানের দোয়ায় আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই 
পেয়্যার করে ফেলি। তোমার মহব্বত আমি ভূলতে 
পারবো না। আল্লা এবং তার বানীর ওপর আমার 
দারুণ আস্থা আছে। তা না হলে আমার এক 
কথায় কি ভাবে তুমি রাজী হয়ে গেলে, এবং আমাকে 
শাদী করলে! আর এখন গ্ভাখো, তোমার জলে 
ডোবার হাত থেকে তোমাকে কি ভাবে বাচালাম্‌। 
কিন্ত আমি তোমার ছুটি ভায়ের ওপর আমার প্রচণ্ড 
গৌসা হয়েছে, ওদের কোতল আমাকে করতেই 
হবে। 


ওর গল্প শুনতে শুনতে ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে আমি. 
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অভিতৃত হয় পড়লাম। ও আমার থে উপকার 
করেছে তার জন্ত ওকে সুক্রিয়া জানাতে কম্ুর 
করলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ভায়েদের অমঙগলের কথা 

চিন্তা করে ওকে বললাম, “না, ন৷ তুমি আমার ভায়ে- 
দের কোতল করতে যেও না। তারপর আমি ওকে 
আমার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী 

শোনালাম, আর সেই কাহিনী শুনে ও আরো জোর 
দিয়ে বললো, “আজ রাতে চি'ড়িয়া হয়ে তাদের 

নৌকোর ওপর গিয়ে বসবো৷ এবং নৌকোড়ুবি করে 
তাদের আমি খতম করবোই। তোমার অমন করুণ 
কাহিনী শোনার পর আর চুপ করে বসে থাকা 
যায় না।, 

“আল্লা তোমার নুবুদ্ধি দিন, ও কাজ তুমি করতে 
যেও না । মি ওকে ম্মরণ করিয়ে দিলাম, “সেই 
প্রবাদ কাহিনীর কথা শোনোনি? শয়তানকে তার 
কৃতকর্মের শাস্তি নিজের থেকে পেতে দাও। তাছাড়৷ 
তারা তো এখনো আমার নিজের সহোদর ভাই । 

কিন্তু ও রেগে উঠলো খোদা আল্লার মঞ্জি মতো 
তাদের খতম হওয়া ছাড়া অন্ কোন পথ নেই। 
মরতে তাদের হবেই !, 

আমি ওর কাছে কাতর মিনতি জানাই, আমার 
তাইদের গুণাহু মাফ করে দেওয়ার জন্ভ । ও তখন 
আমাকে ওর কাধে তুলে নিয়ে আফাশে উডলো, গা 
ভাসিয়ে দিলো আমার বাসার ছাদে গিয়ে 
পৌছনে। না পর্স্ত থামলে! না ও। তারপর মাটি 
খু'ড়ে সেই লুকনো৷ তিন হাজার স্বরণমুন্্রা বার করে 
দোকান সাজানোর জন্য মালপত্র কিনলাম, পাড়া- 
পড়শীকে সেলাম জানিয়ে আবার আমি দোকান খুলে 
বেচা-কেন৷ শুরু করলাম । রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে 
এই ছুটি গ্রেহাউণ্ড কুকুরকে শিকলে বাঁধ অবস্থায় 
দেখতে পেলাম । আমাকে দেখে তারা তাদের ল্যাজ 
নেড়ে, ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠে তাদের হূর্ভাগ্ের 
কথ প্রকাশ করলে! আকারে-ইঙজ্গিতে। আমি 


আরব্য রজনী 
ঙ 


আমার বিবির দিকে প্রশ্ন চোখে তাকাতেই ও 
জানালো, “এই ছুটি কুকুর তোমার ছুই বড় ভাই।, 

“কিন্তু তাদের এই করুণ অবস্থা কে করলে”? 

হাসতে হাসতে ও বললো, "আমার ছোট বহিন 
যাছুবিদ্যা জানে, তাকে খবর পাঠাতেই সে তাদের 
ওপর ভর করে যাছ্মন্ত্রে তাদের কুকুর বানিয়ে দেয়। 
দশ বছরের আগে তারা তাদের এই রূপ থেকে মুক্তি 
পাবে না।' 

সেই দশ বছরের মেয়াদ এবার ফুরিয়ে এলো । 
তাই আমি আমার বিবির ছোট বহিনের খোজে 
এখা?ন এসেছিলাম, কারণ কেবল সেই আমার 
ভায়েদের এই কুকুরের রূপ থেকে মুক্তি দিয়ে আগের 
মতে৷ মানুষের বেশে ফিরিয়ে দিতে পারে । এখানে 
ঘুরতে ঘুরতে এই গাছতলায় বেচারী এই যুবক সওদা- 
গরকে দেখতে পাই । তার মুখ থেকে তার ছুর্ভাগ্যের 
কাহিনী শুনে আমি ঠিক করলাম, তার এবং তোমার 
মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সেটা না দেখা পর্যস্ত এখান 
থেকে নড়বো না। এই হলে! আমার জীবনের 
কাহিনী। বলে থামলো! দ্বিতীয় শেখ। 

“তোবা, তোবা ? আফিদি দৈত্য বাহবা দিয়ে 
বলে, সত্যি, কি চমৎকার তোমার কিস্সা, শুনে 
আমি খুব খুশি। আমার ওয়াদা আমি রাখছি, 
সওদাগরের গুনাহের তিন ভাগের এক ভাগ আমি 
মাফ করে দিচ্ছি।, 

তারপর সেই খচ্চরটার মালিক আফ্রিদি দৈত্যকে 
শুধোয়, “এর চেয়েও বিস্ময়কর কিস্সা আমি তোমাকে 
শোনাতে পারি। অবশ্য তুমি যদি এই সওদাগরের 
গুনাহের তিন ভাগের এক ভাগ যদি মুকুব করে দাও 
তবেই আমি আমার গল্প শুরু করতে পারি ।, 

আফ্রিদি দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, “ঠিক 


আছে, তোমার কিস্সাও শুনবো । জলদি শুরঃ 
করো । 
সে তখন মুখ খুললে। । 
৫১ 





তৃতীয় শেখের কাহিনী 


শোনে দৈত্য সম্রাট, 
শুরুতে তোমাকে বলে 
রাখি, অমার সঙ্গিনী এই 
মারদী খচ্চরটা আমার 
বিবি। ব্যবসার প্রয়োজনে 
আমাকে এক সময় 
দেশের বাইরে যেতে হয়, 
এবং সারাট। বছর বাইরে 
বাইরে কাটাতে হয়। 
তারপর কাম শেষ করে 
একদিন রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। বিবির সঙ্গে 
দেখ। করার জন্ত তার শয়নকক্ষে দেখা করতে গিয়ে 
একট! বিশ্রী দৃশ্ত দেখে আমার মাথা গেলো 
ঘুরে। আমার বিবি তখন আমার দামী কার্পেটের 
বিছানার ওপর বসে আছে, তার কোলে আমার 
এক নিগ্রো ক্রীতদাস মাথ। রেখে রসের গল্প করছে, 
এ ওকে আদর করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ছে, 
চুমোয় চুমোয় রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে এ ওর ঠোট । কারোর 
গায়ে এক চিল্তে সলতেও নেই । আমাকে দেখেও 
আমার বিবি একটুও লজ্জা! পেলে না, কিংব। তার 
লঙ্জ। ঢাকার চেষ্টা করলো না। অবশ্য আমি তার 
স্বামী, তাই আমার সামনে তার লঙ্জ। ঢাকার প্রশ্ন 
ওঠে না, কিন্তু একজন ক্রীতদাসের সামনে ও 
ভাবে*''সেই অবস্থায় সে শয্যা থেকে নেমে দ্রেত 
আমার সামনে ছুটে এলো» তার হাতে জলের পাত্র, 
সেই পাত্র থেকে জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে 
দিলে। সে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। তারপর 
আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, “এখন থেকে তুমি 
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আর মানুষ নয়, তুমি কুকুরের রূপ ধারণ করবে ।; 
আর সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কুকুর বনে গেলাম। 
আমারি বাড়ি থেকে আমার বিবি তাড়া করে দূর 
করে দিলো । আমি তখন ছুটতে শুরু করলাম। 

একটা কষাই-এর দোকানের সামনে এসে 
থামলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। কষাই-এর 
দোকানের সামনে মাংসের হাড় পড়েছিল, সেই 
হাড়ের টুকবে।গুলোই তখন আমার খুব প্রিয় খাদ 
হয়ে দাড়ালো । কষাই আমাকে দেখতে পেয়ে তার 
বাড়িতে নিয়ে গেলে! । 

কিন্ত তার মেয়ে আমাকে দেখামাত্র মুখে নাকাব 
চাপা দিয়ে ঘুরে দীড়িয়ে ঈৎকার করে উঠলো, 
'আঞজকাল তোমার কি হয়েছে বাপঞ্ান, আমার 
সামনে তুমি একজন পরপুরুষকে এনে হাজির 
করলে? 

তার বাবা বিশ্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, 
'কোথায়, কোথায় তুই আবার পরপুরুষ দেখলি? 
কই আমি তো! দেখতে পাচ্ছি না মা ! 

“কোথায় আবার % মেয়েটি মুখ ঝামট! দিয়ে 
ওঠে, “তোমার লঙ্গী এ কুকুরটাই আসলে এবজন 
পুরুষ মানুষ । ওর ডাইনী বিবি যাছ্মন্ত্রে ওকে 
কুকুর বানিয়ে দিয়েছে। তবে আমি আবার মানুষের 
রূপ ওর ফিরিয়ে দিতে পারি ।, 

মেয়েটির বাপ তার কথা শুনে স্তস্তিত। বলে 
কি বেটী? বিশ্ময়ের ঘোর না কাটতেই সে তার 
মেয়েকে অনুরোধ করে, আল্লা তোমার মঙ্গল 
করবেন, তাড়াতাড়ি তুমি ওর মানুষের বেশ 
ফিরিয়ে দাও বেটী । 


আরব্য রজনী 


ভাই সে জলভ্তি একটা পাত্র হাত্তে নিয়ে 
বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লো সেই জলের ওপর। 
তারপর মন্ত্রপূত সেই জল আমার গায়ের ওপর 
ছিটিয়ে দিতে গিয়ে সে বললো, “হে কুকুরের রূপধারী 
মানুষ তুমি তোমার আগের রূপ ধারণ করে৷ । সঙ্গে 
সঙ্গে আমি আবার মানুষের রূপ ধারণ করলাম। 
মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেলে। আমার মন। তার 
হাতে চুমু দিয়ে আমি আমার বিবির ওপর ক্রোধ 
প্রকাশ করে বললাম, “আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি 
তোমার মন্ত্রলে আমার বিবিকে এখুনি একটা 
জানোয়ার বানিয়ে দাও। আমি সেই শয়তানীটাকে 
সমঝে দিতে চাই, যাছৃবিষ্ঠায় তুমি তার থেকে অনেক 
বেশী পারদর্শী, অনেক বেশী ভয্ঙ্কবী ॥ 

সব শুনে কষাই-এব মেয়ে আমাকে কিছু পরি- 
মাণ পানি দিয়ে বললো, যখন দেখবে তোমার 
বিবি ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তার গায়ে এই পানি 
ছিটিয়ে দেবে আর মনে মনে তোমার ইচ্ছেটা কল্পনা 
করবে, দেখবে সে তোমার ইচ্ছার মতো! নতুন 
কোন এক জানোয়ারের রূপ ধারণ করেছে ।, 

তারপর আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলাম সে 
ঘুমচ্ছে অকাতরে । কষাই-এর মেয়ের নির্দেশ মতো 
তার ঘুমন্ত শরীরের উপর সেই মন্ত্রপুত পানি ছিটিয়ে 
দিয়ে বললাম, “এখুনি তৃমি একট। মাদী খচ্চরের রূপ 
ধারণ করো । সঙ্গে সঙ্গে সে একটা মাদী খচ্চরের 
রূপ ধারণ করলো । এই যে মাদী খচ্চরট। দেখছো।, 
এ হলে। আমার সেই শয়তানী ডাইনী বিবি। 

এবার আফ্রিদি দৈত্য খচ্চর-রূপী তৃতীয় শেখের 
বিবির দিকে ফিরে তাকালো, “এসব কথা কি 
স॥চ্চা ? 

মাথা নেড়ে সায় দেয় সে এবং ইঙ্গিতে জানায়, 
হ্যা, এর মধ্যে একটা বর্ণও মিথ্যে নয়, সব সাচ্চা ।, 

“এই হলে: আমার কাহিনী” এই পধন্ত বলে 
তৃতীয় শেখ থামলে! । 

সে থামলে আফিদি দৈত্যের মনে খুশির দোলা 


আরব্য রজনী 


লাগে, তার প্রকাশ ঘটে তার ভাবে-ভঙ্গিমায়, কথা- 
বার্তায়, সওদাগরের বাকী তিনভাগের এক ভাগ 
গুণাহ ও মাফ করে দিলে! সে--আর শাহনাজাদও 
তার গল্প বলায় বিরতি ঘটালো ভোরের আলো ফুটে 
উঠতে দেখে। 

“৪ দিদি, কি চমৎকার, কি মিষ্টি মন মাতানো 
তোমার গল্প, অনেকদিন মনে থাকবে-- 

“এ আর এমন কি ভালো! গল্প বোন, শাহরাজাদ 
উত্তরে বললো, 'এর থেকেও ভালো ভালে! গল্প আমি 
তোমাকে শোনাতে পারি পরের রাতে, অবস্থা যদি 
বেঁচে থাকি, যদি জাহাপনা আমাকে অনুমতি দেন।” 
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বাদশাহ শাহরিয়াবেব মনে তখন দারুণ সাড়া! 
জাগির়েছিল, তিনি ভাবলেন, শাহরাজাদের সমস্ত 
গল্প বলা শেষ না হওয়া পর্ষস্ত তিনি তাকে কোতল 
কববেন না, সত্যি কথা বলতে কি, তার গল্পগুলি 
অপূর্ব, অপুর তার বলার ভঙ্গিমা। অতএব তারা 
সকাল না হওয়া পর্যন্ত গাট আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে 
ঘুমিয়ে থাকলো । 

তারপর বেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ শাহ- 
রিয়ার রোজকার অভ্যাস মতে তার রাজদরবারে 
উপস্থিত ভীড়ে উপচে পড়া প্রজাদের অভাব- 
অভিযোগের কথা শুনলেন, সব শুনে তিনি তার 
বিচারের রায় দিলেন, কারোর শাস্তি ধরাদা করলেন 
কারোর বা মুকুব করে দিলেন। তারপর সন্ধ্যা 
নেমে এলে পর তিনি তার প্রাসাদে ফিরে গেলেন, 
শাহরজাদের গল্প শোনার জন্তা মন তার তখন 
ছটফট করছিল। 
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বাদশাহ শাহরিয়ার তার উজিরের কন্যার কথা 
রেখেছেন। আজ তৃতীয় রজনী। দুনিয়াজাদ 
আগের আগের রাতের মতো আজও আব্দার করে 
ঘসলো। “দিদি, এবার তোমার গল্প শেষ করো । 

স্্যা, করছি বোন, শাহরাজাদ এবার বাদশাহের 
দিকে ফিরে বললো, "তাহলে শুনুন জাহাপন।, 
আগের ছুই শেখের কাহিনীর থেকেও তৃতীয় শেখের 
কাহিনী আরো বেশী মদাজার, আরো বেশী চমৎকার 
হওয়াতে দৈত্য খুশি হয়ে বলে উঠলো, “সওদাগরের 
অবশিষ্ট গুণাহও অমি মাফ করে দিলাম, অতএব 
আমি তাকে মুক্তি দ্লাম।' 


চি 





শী ও রাধার ও সস এ 


'্রাহাপন' এক সময় এক ধীবর বাস করতো, 
বড় গরীব, ছিলো সে কোন রকমে কায়রেশে সংসার 
চলতে! তাব। এক বিবি ও তিনটি ছেলে-মেয়ে 
নিয়ে তার সংসার । দিনে চারবার জলে জাল 
ফেলার অভ্যাস ছিলে তার বেশী কদাচ নয়। 
একদিন সে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরার জন্য জাল 
ফেললো, মাথার ওপর প্রথর রৌদ্র, তখন ছুপুর । 
কিছুক্ষণ বাদে জাল গোটাবার সময় সে অন্নভব 
করলো, জালটা বেশ ভারি, আনন্দে তার মনটা ছুলে 
উঠলো, তাহলে বোধহয় একটা ভারি মাছ গুটিয়ে 
ডাঙ্গায় তুললো সে। কিন্ত হায় আল্লা, মাছ 
কোথায়? এ যে একটা মরা গাধা তার জালে 
বেধেছে, সমুদ্রের লোন! জলে পড়ে থেকে তার 
দেহট! ফুলে ভারি হয়ে গেছে। ছুঃখে কাতর হয়ে 
নিজের মনে আক্ষেপ করে উঠলে! সে, “বোধহয় 
খোদা আল্লার মনে আজ এই ইচ্ছেই ছিলো) তা না 


৫৪ 


ধীবর ও আফিদি দৈত্য 


মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসে সেই সওদাগর 
তিন বৃদ্ধ শেখদের জড়িয়ে ধরলো আবেগে এবং 
তাদের অজত্র মুক্রিয়া জানাতে কমুর করলে 
না। আর সেই শেখের! তার নুখ-সমৃদ্ধি কামন৷ 
করে যে যার দেশে ফিরে গেলো। এতিবু আমি 
বলবো, শাহারজাদ বললোঃ ধ্বীবরের গল্পের 
চমতকারিত্বের কাছে শেখেদের গল্প তো কিছুই 
নয়।? 

“তা ধীবরের কাহিনী কিরকম শুনি ” 

বাদশাহের কৌতুহল দেখে শাহরাজাদ তার 
উত্তর দিলে! গল্প বলার মধ্যে দিয়ে--” 





হলে আজ এভাবে আমাকে এমন নিরাশ হতে হবে 
কেন?” মনের দুঃখে অপ্রস্তুত ভাবে কবিতার 
কয়েকটি ছত্র আবৃত্তি করলে। সে; 
রাত নেই, দিন নেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জ। লড়ে, 
তবু পরিশ্রম তোমার যথাসাধ্য নয় বোজকার রুজি- 
রোজগারে। 
অথচ রাত্রি শেষে কখনো বা খোদা এসে, 
বলবে হেসে, 
এবার তোমার জালে, 
ধরা দেবে বিরাট এক মাছের ছেলে । 


একরাশ বিরক্তি নিয়ে মৃত গাধাটাকে জালমুক্ত 
করে আবার সে জাল ফেলে সমুদ্রের জলে আল্লার 
নাম নিয়ে । কিছুক্ষণ পরে ধীবর জাল গোটাতে গিয়ে 
অনুভব করলে। আগের থেকে এ ষেন আরো বেশী 
তারি। যথাসাধ্য পরিশ্রম করে জালট। সে ডাঙ্গায় 
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তুললে। টেনে, কিন্তু কোথায় মাছ? তার বদলে 
ধর! পড়েছে তাৰ জালে বিশাল এক মাটিব জালা, 
কাদা আর বালিতে ভরা । একট৷ হতাশা তাকে 
গ্রাস করে ফেলতে চাইছে যেন। দুঃখে তার মনের 
অনুভূতি কাব্য হয়ে ঝরে পড়ে ঃ 

ও আল্লা, তৃমি আমার গোস্তাকী মাফ কবে দাও, 

দীন-ছুনিয়ার মালিক তুমি, 

এ'কেমন পরিহাস তোমার, 

নীরবে নিভৃতে 

তোমার কোন্‌ ইঙ্গিতে 

বন্ধ হলে। আজ আমার রুজিরোজগার ? 


তাই সে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালে মাছ 
ধর! জালট! পরিস্কার করতে । তারপর আল্লার নাম 
নিয়ে আবার সে জাল ফেললো জলে, জাল গেলো 
তলিয়ে জলের অনেক গভীরে অতলে । এবার আল্ল! 
নিশ্চয়ই তার প্রার্থনার কথা শুনে সদয় হবেন তাব 
ওপর, জাল ভঠি মাছ উপহার দেবেন তাকে । টানতে 
গিয়ে জাল বেশ ভারি ভারি ঠেফে। ধীরে ধীরে 
জাল গুটোয় সে, এক সময় ভাঙ্গায় তুলতেই চমকে 
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উঠলো সে। আল্লা আবার তার ভাগ্যকে নিয়ে 
পরিহাম করলেন, তার জালে মাছের বদলে উঠল 
কতকগুলে। ভাঙ্গা মাটির বাসন এবং কীচেব টিকরো। 

আকাশ পানে তাকিয়ে ধীবর আল্লার কাছে 
অভিযোগ জানাতে গিয়ে কলকলিয়ে উঠলো । 
“খোদা, তুমি তো জানে দিনে চারবারের বেশী 
জাল আমি ফেলি না, এরই মধ্যে তিনবাব আমার 
জাল জল ছু'য়েছে, অথচ এখনে। পথ একটা মাছের 
মুখও আনি দেখতে পেলাম না । তাই আল্লা, এবার 
আপনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকান, আমার 
রোজকারেব রুজি-বোজগারের ব্যবস্থা! করে দিন।: 

তারপর সে আল্লার নাম নিয়ে জাল ফেললে 
এবং জালটা জলে সম্পূর্ণ ডুবে না যাওয়া প্স্ত 
অপেক্ষা করলো সে। তারপর জাল গোটাতে গিয়ে 
অনুভব করলো সে, জালটা যেন সমুদ্রের তলায় 
তলিয়ে যেতে চায়, এতো৷ ভারি। এবারও কি আল্লা 
তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? এবারও 
কি তার জালে মাছ ধরা পড়বে না? তার আজকের 
রুজি বোজকারে বাধ! পড়বে? 'না না আলা শিষ্ঠুর, 
তার দোয়া! আমার জন্ত নয় আমার প্রতি আজ 
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তিনি ভীষণ নিষ্ঠুর, নিয়” তারপর আবৃত্তি করতে 
শুরু করলে। সে-_ 
এই নিষ্ঠুর ছুনিয়া আমার জগ্য নয়, 
ধিকার দিতে ইচ্ছে হয়। 
সামনে আমার বিপন্ন বিন্ময়, 
তবু আমি অভিভূত, 
এই ভেবে, স্থখ তো৷ ইনসানকা তকদারকা খেল 
জানি, তবু সুবাহ সুরজজ আমার তাকত। 
আমার আত নিজের চোখে যখন দেখি, 
ভাঙা গু'ডিয়ার মতো দূরে সরিয়ে রাখি। 
তবু এই ছুনিয়ার আমি এক ইনসান, 
নিজেকে যখন প্রশ্ন করি, নসীবকা লিখন 
কার ভালে।? সুখী কে? 
হাজার ক মুখরিত, দিল চায় বলতে, “তোমাকে ।* 


তারপর জাল পরিস্কার করে আবার সে বিছিয়ে 
দিলো জলের ওপর, ধীরে ধীরে জালটা তলিয়ে 
গেলো অতল জলের আহ্বানে । এই নিয়ে চারবার 
তার জাল ফেন্জ', শেষবার, দিনের কোটা তার শেষ। 
এবার মাছ €ঠে তো৷ আল্লার দোয়া, তা ন। হলে 
ভূথা থাকতে হবে। কিছুক্ষণ পরে জাল গোটাতে 
গিয়ে এবারেও ধীবরের কেমন মনে হলো, তার জালে 
বেশ একট! ভারি জিনিষ ধরা পড়েছে, মাছট! 
নিশ্চয়ই খুব বড় হবে। ডাঙ্গায় জাল গুটিয়ে তুলতে 
গিয়ে সে দেখলো, এবারেও তার জালে ম!ছ ধর! 
পড়েনি, তবে শশার আকারে একটা বিরাট তামার 
জাল! তার চোখে পড়লো । ভি জালা । জালার 
মুখে সিলমোহর, আর সেই সিলমোহরের ওপর 
দাউদের পুত্র শাহেনশাহ স্বুলেমনের নাম খোদাই 
কব৷ রয়েছে (আল্লা বোধহয় এবার তার মুখের দিকে 
তাকিয়েছেন $ বহুত, বহুত সুক্রিয়৷ !) তা ধীবর 
তো মহা! খুশি জালাট। দেখে, নিজের মনে বলে 
উঠলে। সে, “কিছু না হোক তামার জালাটা বাজারে 
বিক্রী করলে অন্তত দশটা সোনার দিনার তো৷ 
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পাওয়া যাবে। তবে তার আগে জালার মুখটা খুলে 
দেখতে হবে ভেতরে কি আছে। মূল্যবান সম্পদ 
কিছু থাকলে থলে ভি করে ডেরায় নিয়ে যাবে, 
তারপর জালাট! বাজারে বিক্রী করে আসবে সে। 
শায়েনশাহ ম্থুলেমনের সিলমোহর করা জালা, 
ভেতরে মহামূল্যবান সম্পদ না থেকে যেতে পারে 
না, কিন্তু হায় তার পোড়া কপাল, সিলমোহর 
ভাঙ্গার পর দেখা গেলে, সে সন্তাবনা আদৌ নেই, 
তবে জালার মুখ থেকে একটা ধোয়ার কুগুলী পাক 
খেয়ে খেয়ে আকাশ-মুখী হয়ে উঠতে থাকলো 


(এ যেন আর একবার চমকানোর পালা । বিশ্বময়, 
শুধু বিপম্-বিম্ময়!) জালার মুখটা ধোঁয়ায় 
ধোয়ায় একাকার হয়ে যায় এক সময়। ধীবরের 


চোখে গভীর বিস্ময়, থমথমে মুখ, এবার কি দেখতে 
হয়। কে জানে! হঠাৎ সে দেখে সেই বিরাট 
ধোয়ার কুগ্ডলীটা একটা ততোধিক বিরাটাকার 
আফ্রিদি দৈত্যর রূপ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার 
পানে. । 

আফিদি দৈত্যের মাথাটা! তাকাল ছু"ই-ছু"ই, 
জাহাজের মাস্তলের মতো বিরাটা! প ছুটো। তার মাটি 
স্পর্শ করে আছে। গোলাকার গম্ুজের মতে! তার 
মাথা, হাত ছুটে! জাহাজের নোঙ্গরের মতো, গুহা 
সদৃশ মুখের হা, তার ধাতগুলো যেন এক একট৷ 
বিরাট পাথরের চাই, হাতওয়াল। জগের মতো তার 
নাকের ফুটো, তার চোখ ছুটো৷ যেন জ্বলন্ত ছুটি 
বাতি, আর তার চাহনি অতি ভয়ঙ্কর, বীভৎস, 
বেশীক্ষণ তার সেই জলন্ত চোখের দিকে তাকানো 
যায় না। 

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ধীবর তো থ, দেহ তার 
কেমন অবশ হয়ে আসে, দাতে দাত লেগে যাওয়ার 
উপক্রম, ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তার চোখের সামনে 
এক বুক অন্ধকার; কি যে করবে, কি! তার করা 
উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না সে। 

এই পরিস্থিতিতে আফ্রিদি দৈত্যট। জ্বলন্ত চোখে 
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তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো, 
“খোদা আল্লাই আমার সব কিছু, তাকে ছাড়া আমি 
কাউকে মানি না, আর আমার মতে সুলেমান আল্লার 
প্রচারক, পয়গম্বর মাত্র ৷ 

“তোমাকেও আমি আল্লার পয়গন্থর বলে মানছি, 
আমাকে তুমি খতম করো না, আমি তোমাকে 
ওয়াদা করছি, আমি আর কখনো তোমার কথার 
অবাধ্য হবে! না, কখনো কোন অন্যায় করবে৷ না, 
কাতর মিনতি জানায় ধীবর, “তুমি বিবাট শক্তিধর 
পুরুষ, একটু আগে তুমি বললে, সুলেমন আল্লার 
পয়গন্থর, বিস্ত সে তো আন প্রায় অংঠারোশো 
বছর আগে মার গেছেন, আর আমরা এই ছুনিয়াব 
একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গুজরাচ্ছি। কার কখন 
খোদার তলব পড়বে কে জানে! তা তোমারকি 
কাহিনী, কেন তোমাৰ এই দশা, এ জালার মধ্যে 
তোমার বন্দ। হয়ে থাকতে হলো কেন, কি তোমার 
গুস্তাবণ বলো "' 

তার কথা শুনে আফিদি দৈত্যটাব ঠোটে একটু 
জ্ুব হাসি ফুটে উঠতে দ্রেখা গেলো, “শোনো ধীবর, 
আল্লা তোমার জন্য একটা খুব ভালে! খবর 
পাঠিয়েছেন ।, 

“তা সেই ন্ুখবরট। বি শুনি ?, 

“মৃত্যুর চেয়ে আর কি ভালে। খবর হতে পারে ?, 
আফ্রিদি দৈত্যের ঠোটে সেই ভয়ঙ্কর হাসিটা! আবার 
ফুটে উঠতে দেখা যায়, “এই মুহুর্তে তোমাকে আল্লার 
নাম নিয়ে মরতে হবে ॥ 

“আশ্চর্য, আমাকে কেন তুমি হত্যা! কববে? 
নরার মতো কি এমন অপবাধ করেছি? তোমাকে 
সিলমোহর কর! এ জালার ঢাকনা খুলে মুক্তি 
দিয়েছি বলে? সমুদ্র নিচ থেকে তুলে তোমাকে 
নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছি বলে? তোমাকে 
ডাঙ্গায় তুলে নতুন করে জীবনের আলো! দেখেয়েছি 
বলে? আমার উপকারে এই তোমার পুরস্কারের 


নমুন। ? 
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ওসব ছ্েঁদো কথা রাখো? আক্মিদি দৈত 


সঙ্কার দিয়ে ওঠে, “এখন বলে। ঠিক কি ধরণের মৃত্যু 
তোমার পছন্দ? কি ভাবে আমি তোমাকে .হতা। 
করলে তুমি খুশি হয়ে মরবে !, 

ধীবর তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে, "আমার কি 
গুণাহ তা তো বলবে ? কেন তোমার এই প্রতিশোধ 
নেওয়ার ইচ্ছে জানতে পারি ? 





তাহলে শোনো ধীবর আমার জীবনের সেই 
করুণ কাহিনী ।, আফিদি দৈত্যট! বলতে শুরু করলো 
অতঃপর £ 

“সক-হর্অল জিনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছো 
তুমি? সেই আমি। দাউদের পুত্র শাহেনশাহ 
সুলেমনের এক বেয়াদপ ক্রীতদাস ছিলাম আমি। 
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ভার অবাধ্য হওয়াই ছিলো। আমার একমাত্র কাজ। 
সে যদি ডাইনে যেতে হুকুম করতো, আমি যেতাম 
বায়ে। সেই স্ুলেমন একদিন করলো কি, তার এক ভয়- 
কর শক্তিধর উজির আশফ-ইবন-বারখ্যাকে পাঠালে। 
আমাকে বন্দী ধরে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য | 
আমি সক্‌-হর্অল জিনি, শক্তিতে কেউ আমার 
ধারে-কাছে ধেঁষতে পাবে না। কিন্তু সেই আমি 
নুলেমনের উজিরের কাছে বন্দী হয়ে গেলাম। সে 
আমাকে শাহেনশাহেব কাছে নিয়ে গেলে । স্থলেমন 
আমাকে তার কর্জয পেয়ে আমাকে তার বশ্যতা 
স্বীকার করতে বললো, বললো তার অনুগত বান্দ। 
হয়ে থাকতে । কিন্তু আমি তার কথায় কান 
দিলাম না। আমি তার ফরমান প্রত্যাখ্যান করে 
দিলাম। সে তখন রেগে গিয়ে তার সেই উজিরকে 
নতুন করে এক ফরমান দিলো, আমাকে এ তাকাবে 
পুরে ঢাকনা লাগিয়ে তার নামাঙ্কিত সিলমোহর করে 
সমুঞ্রের এই মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দেওয়ার জন্য । 
সমুদ্রের অতল জলের গভীরে তাকিয়ে রইলাম 
প্রার্থনা জানিয়েছি, কেউ যদি এই সময়েব মধ্যে 
আমাকে মুক্ত বরে, আমি তাকে চিরদিনের জন্য 
প্রচুর এশ্বধে ভরিয়ে রাখবে! । কিন্তু আমার দুর্ভাগা, 
সেই একশো! বছরের মধ্যে কেউ এলে। ন1! আমাকে 
উদ্ধার করতে। আমি আবার নতুন করে শপথ 
নিলাম, পরের একশো বছরের মধ্যে কেউ যদি 
আমার সেই বন্দীদশা! ঘোচাতে পারে তাকে আমি 
সারা ছ্বনিয়ার ধন-দৌলতের দরজা উন্মুক্ত করে 
দেবো । কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না, কেউ 
আবার (সই কাতর অন্ুণয়ে সাড়া দিতো এলো না 
এগিয়ে। ভাগোর কি পরিহাস! এই ভাবে 
জালার মধ্যে বন্দী থাকতে থাকতে চারশো বছর 
পার হয়ে গেলো । 

“ভারপর % ধীবর শ্রান্তম্বরে জিজ্ঞেন করলো, 
“তারপর কি হলে !, 

“আবার আমি প্রতিজ্ঞ! করলাম, এই চলতি 
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একশে! বছরে যে আমাকে মুক্তি দেবে, তাকে আমি 
যেন কোন তিনটি বর চাইতে বলবে £ তবু কেউ 
এলো! না আমাকে আমার মুক্তির শের শোনাবার 
জন্য । তখন আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে 
পারলাম না। না, আর ভালে! কথায় কাজ হবে 
শা। এবার আমি থেপে গেলাম । মনে মনে হলফ 
করলাম, এবার যে আমাকে এ জালা থেকে 
মুক্তি করবে, তাকে আর আদর-আপ্যায়ন নয়, তাকে 
আমি নিজের হাতে কোতল করবো । তবে কিভাবে 
সে মরতে চায়, তার সেই ইচ্ছেটা অবশ্টই আমি 
জেনে নেবো আগে। আর এখন যেহেতু ভুমি 
আমাকে মুক্ত করেছো, তুমি ঠিক কি ধরণের মৃত্যু 
চাও! তোমার পছন্দ মতো৷ আমি ব্যবস্থা নেবে। ॥ 

আফিদি দেত্যের কথা শুনে ধীবর এবার বলে, 
হায় আল্লা, আগে জানলে আমি তোমাকে মুক্ত 
করতাম না। আমার নসীবে এটাই কি লেখা 
ছিলে। ? সে এবার মাথ! নিচু করে প্রার্থনা জানায়, 
'তুমি দেত্যদের সম্রাট, তোমার অসীম দয়ার কথা 
শুনেছি। আমাকে তুমি হত্য। করো না, আমাকে 
বাচতে দাও, আল্লা তোমার ভালো করবেন। আর 
আমাকে তুমি হত্যা করলে আল্লা তোমার এই 
অন্যায় গুণাহ কখনে। মাফ করবেন না । তার শক্তি 
তোমার থেকে অনেক, অনেক বেশী, আমাকে হত্যা 
করার প্রতিশোধ ঠিক তোমার ওপর নেবেন তিনি, 
তার হাত থেকে তুমি কখনোই রেহাই পেতে পারে৷ 
না।, 

“আমি অসহায় ধীবব, আমি হলফ করেছি 
আমার নুক্তিদাতাকে আমি অবশ্যই হত্যা করবো। 
আমি আমার সেই হলফ থেকে সরে আসতে পারি 
না। মরতে তোমাকে হবেই ! তবে সে মরণ হবে 
তোমার পছন্দের ওপর । 

ধীবর তখন মরীয়। হয়ে বাঁচার জঙ্যা শেষ চেষ্টা 
করে আফ্রিদি দৈত্যটাকে বলে, “হে দৈত্য সআরাট, 
তোমাকে আর একবার ভালো করে ভেবে দেখতে 
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বলছি, তোমাকে আমি মুক্ত করেছি, অন্তন্ত সেই 
কৃতজ্ঞতাবশেও আমাকে হত্যা করার হলফের কথ! 
ভূমি তৃলে যাও। যাবে না ভুলে? 

“বড় দেরীতে তুমি আমাকে মুক্ত করলে ধীবর, 
একশো বছর আগে হলে আমি তোমার কথা রাখতে 
পারতাম । কিন্ত এখন আয় তা হয় না” আক্রিদি 
দৈষ্যুটা জোর গলায় বললো, “এবার আমাকে আমার 
কথা রাখতে দাও। আর দেরী না করে কি ভাবে 
মরলে তুমি খুশি হবে, তোমার সেই ইচ্ছের বথাটা 
চটপট জানিয়ে দাও ।, 

ভুমি আফ্রিদি দৈত্যদের সম্রাট” 'ধীবর এবার 
একটু রক্ষম্বরে বললো, “আমি তোমার জান বাঁচা- 
লাম, আমার উপকারের এই তোমার নমুন। ? ছিঃ 
ছিঃ, তুমি এমন বেইমান! তোমার এমন স্গ্িছাড়া 
ব্যবহার দেখে আমার সেই প্রবাদটার ফথ! মনে পড়ে 
গেলে 2 * 

বাদের বুকের রক্ত জল কর। রচিত নিশার, 

চাবুকের কযাঘাত তাদের একমাত্র পুরস্কার । 
অনিশ্চিত রজিরোজগার আমার সমস্ত পরিশ্রম 
অথচ সামনে মৃত্যুর পরোয়ানা, শুধুই ভ্রম ! 


ধীবয়ের সেই সব নীতিকথা আফ্রিদি দৈত্যটার 
পছন্া হলনা । খি"চিয়ে উঠে সে বলে, "অনেক বাজে 
বকেছে, আর ময়। তোমাকে আমি হত্য। করবোই 1” 

ধীবর দেখলো, আজ্রিদি দেত্যটাকে তালো 
কথায় বুঝিয়ে তার মন ভোলানো! যাবে না। আব 
গাষের জোরে কাজ হাসিল করবে সে? অসন্তব ! 
শক্তিধর দৈত্যদের সম্রাট সে, তার শক্তির কাছে সে 
তো নস্যি মাত্র। অতএব একমাত্র বুদ্ধির খেলায় 
তাকে হারাতে হবে। নিজের মনে কথাটা ভাব! 
মাত্র একট। মতলব তার মাথায় খেলে গেলো হঠাৎ । 
ক খাটিয়ে সে এবার তার বাঁচার শেষ চাল ঢাললো, 
এ$ চালে হয় সে বেচে থাকার পথ দেখবে, তা ন! 
হলে মৃত্যুর প্রহর গুণবে। 
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“আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত তুমি কি সত্যি 
সত্যি নিয়েছে। দৈত্য সম্রাট ? 

“নিশ্চয়ই ! তুমি কি ভেবেছো, তোম]র সঙ্গে 
আমি এতক্ষণ ঠাটা করছিলাম ? 

“ঠিক আছে, মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু; 
ধীৰর গম্ভীর স্বরে বললো 'নরার আগে একটা! প্রশ্নের 
উত্তর আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নিভে চাই, 
উত্তরটা জেনে না গেলে বেহস্তে গেলেও সুখ আমি 
পাবে না। 

বেশ তো” বললো। বটে আফ্রিদি দৈত্যট।, কিন্ত 
তার গলার স্বরট। কেমন যেন কাপা কাপা বলে মনে 
হলো তবে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করো ॥ 

“আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি”, ধীবর বললো, 
“তোমাব এ বিশাল দেহট। এ ছোট্র জালাটার মধ্যে 
আটলো কি ভাবে! তোমাগ সম্পুর্ণ দেহটা দুরে 
থাক, তোমার অমন লঙ্ব! লম্বা মোট! হাত পায়ের 
জায়গা এ জালাটার মধ্যে হবে কিনা সন্দেহ । 

“কি বললে? আফিদি দৈত্যট] রাগে উত্তেজনায় 
গর্জে উঠলো, “বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি ওঁ জালাটার 
মধ্যে ছিলাম ৮ 

“নো, আমি নিজের চোখে একবার না দেখলে 
কখনই বিশ্বাস করবো না। এ অসম্ভব, এ হতে 
পারে না, 

ওদিকে ভোর হয়ে আসে । শাহারাজাদ দেখলো, 
রাতের আধার ফিকে হয়ে আসছে দেখে বাদশাহ 
শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরের রাতে বাকী গল্পটুকু 
বলার অনুমতি নিয়ে মখমলের বিছানায় তার নরম 
দেহট। এলিয়ে দিলো । শাহরিয়ারের ঠোটে তৃপ্তির 
হাসি, চোখের চাহনিতে শাহরাজাদের গল্প শোনার 
নেশা । তাকে হারাবার ভয়ে ছুহাত দিয়ে জড়িয়ে 
ধরে সে-ও ঢলে পড়লো। বিছানায় । রাত্র-জাগরণে 
রাজ্যের ঘুম নামলো তাদের চোখে। 


সভার বোন ছুনিয়াজাদ তাকে অন্থুরোধ করলো, 
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“দিদি, এবার তোমার গঞ্প শেষ করো, আজ আমি 
তোমাকে ঘুমতে দেবো! না, 

বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহারাজাদ 
তার অসমাপ্ত গল্পের জের টেনে বলে, ধীবর যখন সেই 
আফ্রিদি দেত্যটাকে বললে? “তুমি ফিরে আবার এ 
জালার মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখানো না পধন্ত আমি 
কিছুতেই বিশ্বাস করবে৷ না, করতে পারি না”, সেই 
দৈত্যটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ধোয়ার 
কুণ্ডলীতে পরিণত হয়ে গেলো । তারপর একটু 
একটু করে সেই ধৌয়ার কুগুলীটা সেই খালি জালার 
মধ্যে প্রবেশ করলো! সম্পূর্ণ ধোয়াটা জালার মধ্যে 
প্রবেশ করা মাত্র ধীবর ঢাকনাট। জালার মুখে এটে 
দিয়ে সিলমোহর করে দিলে। আগের মতো৷ আবার 

ধীবরের বিকট হাসির শব্দে সমুদ্রসৈকত কেঁপে 
উঠলো! । এক সময় হাসি থামিয়ে সে জিছ্ছেস 
করলে! আফ্রিদি দৈত্যটাকে, “হে দৈত্য সম্রাট, এবার 
বলো, কি ভাবে তুমি এখন মরতে চাও? আল্লার 
কসম, আমি তোমাকে এ জাল। সমেত এই 
দরিয়ায় ফেলে দেবো, আর এখানে এই সমুদ্রতীরে 
একট! বাড়ি বানিয়ে আমি এই জায়গাটা পাহারা 
দেবো । অ'র এখানে কোন ধীবর মাছ ধরতে এলে 
তাকে মাছ ধরতে মান। করে [দয়ে বলবো, এখানে 
সমুদ্রের এই দরিয়ায় এমন একজন আফিদি দৈত্য 
জালাবন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গণছে, যাকে একজন 
ধীবর একবার যুক্ত করে এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই 
দৈত্যটা তাকে হত্য। করার জন্য উদ্যত হয়।, 

ধীবরের মুখ থেকে নিজের বোকামোর কথা 
শুনে নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো । তামার জালার 
মধ্যে থেকে তার আস্কালন, তার কুঙ্কারের শব্দ 
সমুদ্রের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো, জালার 
ভেতর থেকে ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে বাইরে বেরিয়ে 
আসার জন্য । কিন্তু সুলেমানের সীসের সিলমোহর 
ভেঙ্গে তার বাইরে বেরিয়ে আসার সাধা ছিলো না 
তখন। সে তখন বুঝে গেছে, ধীবর তাকে দারুণ 


কঞ্জা করে ফেলেছে, তাকে ভালোয় ভালোয় বুঝিয়ে 
জালার মুখ না খোলাতে পারলে তার বাচার আর 
অন্ত কোন পথ নেই। তাই দে এবার কাতর মিনতি 
জানালে! ধীবরের উদ্দেশে, “আমার অন্যায় হয়ে 
গেছে, এবারের মতো! তুমি আমার গুস্তাকী মাফ করে 
দাও। জালার মুখটা আর একবার খুলে দাও 
দোস্ত। দেখবে, এবার আর আমি তোমাকে হত্যা 
করার কথা বলবে! না।, 

ধীবর হাসে, খানিক আগে তোমাকে আমি 
দৈত্য সঞ্রাট বলে ভুল করেছি, আসলে তুমি একটা 
শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়? শয়তানের কথায় 
ভুলতে নেই! মরতে তোমাকে হবেই ॥ এই বলে 
সে জালাট। ঠেলতে ঠেলতে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যায় 
জলে নিক্ষেপ করার জন্য । 

“আরে, এ তুমি কি করছে৷ ধীবর? জালাটা 
নড়ে উঠতেই ভেতর থেকে আফিদি দৈতাট! চীৎকার 
করে উঠলো, “তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! ? 
তার কণ্স্বর জোরে হলেও সংযত এবং নম্র বলেই 
মনে হলো । 

“কোথায় আবার? ধাবর প্রত্যুত্তরে বললো, 
(তোমাকে আবার সমুদ্রের দরিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়ার 
জন্য নিয়ে যাচ্ছি শয়তান, যেখানে তুমি একহাজার 
আটশো বছর ধরে পচেছিলে। আর এখম আমি 
তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আল্লার বিচারে 
তোমার শেব দিন ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত সেখানে 
তোমাকে থাকতে হবে। মনে আছে শয়তান, 
তোম'কে আমি তখন বলেছিলাম না, আমাকে হত্যা 
করলে আল্লা তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেবেন ন|। 
এবার বুঝছে। তো, আগার কথ। কেমন অক্ষরে অক্ষরে 
মিলে গেলেো।? এখন আল্লার দোয়ায় হয়তো তোমার 
পরমায়ু একটু বাড়তে পারে। কিন্ত মরতে তোমাকে 
হবেই ! বাঁচার সব পথ তুমি নিজের হাতেই বন্ধ 
করে দিয়েছো । আল্লা এখন তোমার মরণ-বাচনের 
সমস্যাটা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন: তুমি 
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মরো, এ জালার মধ্যে থেকে পচে পচে মরো, যেমন 
আমার কথ! শোনোনি 1, 

“বিশ্বাস করে! ধীবর, এবার তুমি আমাকে মুক্ত 
করলে, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে দেবো । 
দেখে! 

“কি বললে, তোমাকে আবার আমি বিশ্বাস 
করবো? তোমাকে বিশ্বাস করা মানেই তো নিজের 
কবর খোড়ার ব্যবস্থা করা। ধীবর মাথ৷ নেড়ে 


বলে, “আমার দৃষ্টান্ত সেই বাদশাহ মুনানের উজির 
আর হেকিম রুয়ানের (ভূল কবে কেউ কেউ !তাকে 
“ছুবান' বলে সম্বোধন করে 'থাকে )ঃকিস্সার মতো । 
“ক রকম কিস্সা শুনি? জালার ভেতর থেকে 
আফ্রিদি দৈত্যটা বলে, 'বাদশাহ যুনানের উজির কে, 
আর হেকিম রুয়ানই বা কে? আর তাদের কিস্সাই 
বা কি, বলো না শুনি । 
সেই কাহিনী বলতে শুরু করলো ধীবর অতঃপর £ 


উজিব এবং হেকিম কানের কাহিনী 


ুিহআহিতথরিনিয রাহে তত এআর জরা বত 


| তাহলে বলি শানে! 
আফিদি টদত্য, অনেক, 
অনেক বছর আগে প্রাচীন 
যুগে রূন দেশের ফারস 
শহবে বাদশাহ যুনান 
রাজত্ব কবতেন। শাসক 
হিসাবে তিনি ছিলেন দাকণ 
প্রতাপশ।লী, প্রচুব ধন- 
দৌলতের অধিকাবী। তাব ছিলে। অসংখ্য সৈম্ত- 
সামন্ত, প্রহরী, গুণমুধ্ধ উজির, আমীব-৪মবাহ এবং 
অনুগত প্রজাবুন্দ, সার ছুনিয়ার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা 
স্রতো।। খিস্ত তাব মনে সুখ ছিলো না। সুখ 
থাকবেই বা কি করে? তিনি ষে ভয়ঙ্কর অন্থথে 
ভুগছিলেন, সে 'আবার যে সে অসুখ নাকি? সাবা 
অঙ্গে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি। তামাম ছুনিয়াব সব 
রখী-মহারথী হেকেম কোবরেজ তাদের হানে 
ভাণ্ডার থেকে আহোরণ করা দামী দামী ওষুধ তাকে 
মুড়ি-মুড়কীর মতে খাইয়েছে, কিন্তু সেই অন্ুখ সার- 
বার নাম নেই। বিজ্ঞান হার মেনে বসে আছে তার 
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সেই ব্যাধিব কাছে । .অণশেষে তাব শহবে এলো 
এক বয়ন্ক হেকিম কয়ান। প্রচুব জ্ানী-গুণী হেকিম। 
তার দাওয়াই নাকি কথ! বলে থাকে । নানান 
ভাষায় তার অগাধ। পাণ্ডিত্য ছিলো গ্রীক, পাশি, 
বোমান, আরবি এবং সিরীয় ভাষায় লেখা যে কোন 
কিতাব ছিলো তার কণস্থ। জ্োতিষবিষ্ঠা এবং 
চিকিৎসাবিষ্তায় সমান পারদর্শী ছিলো । যে কোন 
ছবারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধে তাব দাকন অভিজ্ঞতা ছিলো, 
সেই সঙ্গে কোন্‌ অসুখে কোন্‌ গাছ-গাছড়া, জড়িবড়ি 
কাজে লাগাতে পারে, কিংবা তার গুণা গণ সম্বন্ধে 
তার জ্ঞান ছিলো অগাধ । 

সেই হেকিম শহবে কিহুদিন কাটাবার পর 
জানতে পাবলো, বাদশাহ যুনানেব ব্যাধি নাকি 
ছুবাবোগ্য, সেই ব্যাধি নাকি আল্লার দেওয়া শাস্তি, 
তামাম দুনিয়ার তাবড় তাবড় চিকিৎসক, হেকিম, 
কোবরেজ ব্যর্থ হয়েছে তাকে কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত 
করতে । সারা রাত ধরে সে ভাবলো, বাদশাহকে 
কি করে সেই রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। ভাবতে 
ভাবতে সেই রাত অবশেষে ভোর হয়, সকালের ্সিগ্ধ 


৬* 


আলোয় বাদশাহের চিকিৎসার কি নির্দেশ সে 
পেলো খোদ। আল্লার কাছ থেকে সেই জানে । তবে 
ভোরের আলে! ফুটতে ন! ফুটতেই ভালো পোষাক 
গায়ে চাপিয়ে সে গিয়ে হাজির হলে! বাদশাহ যুনানেয় 
কাছে। চিরাচরিত প্রথ! অন্ত্যায়ী বাদশাহের পায়ের 
নিচের ভূমি চুম্বন করলে। সে। তারপর তার সামনে 
কুনিশ করে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে সে ভার 
আবেদন পেশ করতে গিয়ে শুধালো, 'জীহাপনা, 
আমি আপনার দবারোগ্য ব্যাধির কথ অবগত 
হয়েছি, আর এও প "নছি এ পর্যন্ত যতো সব চিকিৎ- 
সক আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা! করেছে, তারা একে 
একে সবাই ব্যর্থ হয়ে সরে পড়েছে, প্রমাণ করেছে 
তার! অপদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমি 
প্রমাণ করবো, আপনাব ব্যাধি কখনোই হুবানোগ্য 
নয়। আমি আপনাব ঝাধি সারিয়ে তুলতে পারি । 
তবে আমি আপনাকে কোন ওষুধ খাওয়াবে না, 
কিং! লাগানার কোন ওষুধও দেবো! না, আমি এক- 
জন সামান্ত হেকিম মাত্র+ আপনার মতো! একজন 
বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাদশ[হকে আমার ওষুধ খেতে 
বলা তো৷ পাগলেব প্রলাপ বকা। তাই-_ 

বাদশাহ যুনান 'ভাব প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনো- 
যোগ সহকাবে শুনছিলেন, এবং যতো শুনছিলেন 
ততই যেন অবাক হচ্ছিলেন। হেকিম থানতে সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেদ কবলেন, খাওয়ার কোন ওষুধ 
দেবে না, লাগাবার কোন ওষুধ দেবে না, তাহলে 
আমার এই ছুরারোগ্যব্যাধি সারবে কি করে হেকিম? 
যাইহোক, তোমার কথাবার্তা শুনে আমি আশ্বস্ত 
হয়েছি। আল্লার দোয়ায় ভুমি যদি আমার এই 
তুরারোগ্যব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় কবতে পারো, তাহলে 
আমি তামাকে অঢেল ধন-দৌলতের অধিকারী করে 
দেবো । সেই অর্থে তুমি এক। কেন, তোমার বিবি, 
পুত্র-কন্তা, নাতি-নাতনি বংশানুক্রমে বিনা আয়াসে 
পায়ের ওপর পা রেখে হেঁসে-খেলে বাস করতে 
পারবে। আর তুমি হবে আমার একান্ত আপনজন 


৬২ 


আমার বিশ্বস্থ সঙ্গী ও দোস্ত । তারপর বাদশাহ 
তাকে একটি অতি মূল্যবান পোষাক উপহার দিয়ে 
বলে, তুমি ঠিক বলছে! হেকিম, বিন! ওষুধে তৃর্মি 
আমার দেহের এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে 
তুলবে 

হ্যা জাহাপনা, আপনার শরীরে কোন রকম কষ্ট 
ন৷ দিয়েই আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সাবিয়ে তুলবো & 
হেকিম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে এখন আপনায় 
হুকুম পেলেই আমি আপনার চিকিৎসা গুরু করতে 
পারি) 

“ও আমার দোস্ত হেকিম, আমার ভ্থকুমের 
অপেক্ষা কেন, তোমার যখন খুশি, কাল থেকেই 
তে৷ তুমি আদার চিকিৎসা শুরু করতে পারো, কেন 
পাবো না দোস্ত £ 

মাথা নুইয়ে হেকিম তার সম্মতি জানিয়ে বাদ- 
শাহের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তার ভাড়া বাড়িতে 
ফিবে এলো । ঘর ভন্তি গাছ-গাছডা, জড়িবডি, 
তৈরী ওষুধ আর চিকিৎসা সংক্রান্ত দামী দামী বই। 

তারপর হেকিম নানান বইপত্র ধেঁটে গাছ- 
গাছড়৷ ও জড়িবড়ি মিশিয়ে একটা সঠিক ওষুধ তৈরী 
কবলো। দেই সঙ্গে একট ফাপ। ব্যাট ও বল 
বানিয়ে তৈরী ওষুধ ফাঁপা ব্যাটও বলের মধ্যে ঢেলে 
দিয়ে ব্যাটের হাতল লাগিয়ে দিলো । পরদিন 
সকালে ব্যাট ও বল যখন তেবী হয়ে গেলো, তখন 
সে চললে বাদশাহ যুনানেব প্রাসাদে । যথারীতি 
মাটিতে চুমু খেয়ে এবং বাদশাহের সামনে কুমিশ করে 
জানালো, 'জাহাপনা, এবার যে আপনাফে একবার 
প্যাবেড গ্রউপ্ডে যেতে হবে 1 

বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ার পোষাক গায়ে 
চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্যারেড গ্রাউণ্তের উদ্দেশে । 
তার সঙ্গে এলো, উজির, আমির ওমরাহ, ভক্ত 
প্রজাবৃন্দ এবং তার নভুন দোস্ত হেকিম। প্যারেড 
গ্রাউণ্ডে এসে হেকিম তার রুগী বাদশাহ যুনানের 
হাতে ব্যাটটা তুলে দিয়ে দেখালো, কি ভাবে ঘোড়ার 


আরব্য রঞ্জনী 


পিঠে চভে নিচে মাটির ওপর ব্যাট চালাতে হবে বলে 
আঘাত করার জন্ত। ভালো করে সে বুঝিয়ে দিলো 
বাদশাহকে মাটিতে বল ফেলে। আর একটা 
মূল্যবান উপদেশ দিতে ভূললো৷ না সে, 'জীহাপনা, 
আপনাকে একটু কথ! বলে রাখি, হাতের চেটো৷ এবং 
শরীরটা যতক্ষণ না ঘেমে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
আপনি এই অভিনব খেলা খেলে যেতে থাকবেন। 
তারপর এক সময় আপনার হাতের চেটো ঘেমে গেলে 
দেখবেন ফাঁপা! ব্যাটের মধ্যে পুরে রাখা ওষুধটা 
আপনার ঘর্মাস্ত হাতের চেটোয় মিশে গেছে। এই 
ভাবেই আপনি আমার ওষুধের সংস্পর্শে আসছেন 
দেখধেন। ওতেই আমার চিকিৎসার একটা উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ সমাধা হবে 

এক সময় বাদশাহ যুনান ঘেমে নেয়ে উঠলেন, 
তাই দেখে হেকিম তার সামনে হাজির হয়ে তাকে 
স্মরণ করিয়ে দিলো, ফীাহাপনা, আপনার হাতের 
চেটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন ঘেমে গেছে 
আমার ওষুধ মেশানো ব্যাটের স্পর্শে, ওতেই কাজ 
হয়েছে। আজ এরই পর্বস্ত থাক। এবার আপনি 
প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হামানে ঢুকে ভালো করে 
গোসল সেরে বিশ্রাম নিন। একটও দেরী করবেন 
না। কাল আবার এমন সময়-_, 

সেই মতো! বাদশাহ যুনান ঝটিতি প্রাসাদে ফিরে 
এসে হামামে প্রবেশ করলেন। ভালো করে গোসল 
করলেন। তারপর খোস মেজাজে তার শয়নকক্ষে 
এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। 

এতো৷ গেলে! বাদশাহ ঘুনানের কথা । ওদিকে 
হেকিম রুয়ান তার বাড়িতে ফিরে গিয়ে রোজকার 
অভ্যাস মতো বিছানায় দেহট1 এলিয়ে দিলো, খানিক 
পরে নিদ্রাদেবী তার চোখে ভর করলো! । 

পরদিন সকাল হাতেই সে আবার বাদশাহ 
যুনামের রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হলো, রাজ- 
প্রাসাদে তখন প্রচণ্ড ভীড়, তিল ধারণের জায়গা 
ছিলে না। বাদশাহ তাকে সাদর আহ্বান 


আরব্য রজনী 


জানালেন, হেফিম তার ছু'হাতের মধ্যবর্তী জায়গায় 
চুম্বন এ'কে দিয়ে বাদশাহের খুস মেজাজ দেখে একটি 
কবিতা আগুড়ালো৷ £-- ও 
শরীরের আর এক নাম মহাশয়, 
যতোই তাকে প্রশ্রয় দাও, 
সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর বেয়াদপ, 
তখন তুমি মানুষ নয় যেন এক কচ্ছপ । 
গতি শ্লথ, দেহ ক্লান্ত, মন বিষ, 
সময়ের প্রহর তুমি গোণো, 
জেনে গেছে! তোমার মৃত্যু আসন্ন, 
অথচ ভেবে দেখেছো কি কখনো? 


হেকিমের কবিতার ছন্দের তালে তালে বাদশাহ 
যুনানের ঠোটে মুদু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। 
দেহ মন তার আগেই প্রসন্ন হয়েছিল, আজ সকালে 
হামাম থেকে বেরিয়ে আসার সময় আয়নায় 
নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন 
অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! ভার দেহে কুষণ্ঠব্যাধির 
চিহ্নমাত্র নেই। রুপোর মতো চকচকে দেহ, 
আনন্দে তার বুক ফুলে গিয়েছিল তখন । ন্খ নামে 
পাখীটা তখন তার মনের চারপাশে ডানা মেলে উড়ে 
বেড়াচ্ছিল খুশির আবেশ ছড়িয়ে । রাজদরবারে 
প্রবেশের সময় তার পারিষদবর্গ, উজির, আমির- 
ওমরাহ সবাই তাকে সেই ছুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত দেখে 
অবাক চোখে তাকিয়েছিল, এ ওর মুখ চাওয়া-চায়ি 
করছিল। তারাই আবার এখন অবাক হয়ে 
হেকিম রাজদরবারে প্রবেশ কর! মাত্র তাকে দেখতে 
পেয়ে চিরাচরিত প্রথা বিসর্জন দিয়ে তিনি নিজের 
সিংহাসন থেকে উঠে দাড়িয়ে তাকে সাদন অভ্যর্থনা 
জানালেন। শুধু কি তাই, তাকে তিনি আদর করে 
কাছে ডেফে নিজের সিংহাসনের পাশের আসনে 
বসতে দিলেন। বাদশাহের আহারের জন্য দামী দামী 
ফল মিষ্টি এলে! রেকাব সাজিয়ে, হেকিমের সঙ্গে 
ভাগ করে খেলেন সেই সব ফল-মিগ্ি তিনি। সারাটা 


ভও 


দিন তার সঙ্গ তিনি তাগ করতে চাইলেন না। 
তাছাড়া রাত্রি নামলে পর বিদায় বেলায় তাকে তিনি 
দামী পোষাক এবং আকর্ষণীয় উপহার ছাড়াও 
হৃহাজার স্বর্ণমূ্রা ভেট দিলেন। এবং নিজস্ব ঘোড়ায় 
চড়িয়ে তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। 

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হেকিম চলে যাওয়ার পর 
বাদশাহ যুনান আবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 
আজ তার মনে খুশির বন্যা হয়ে যাচ্ছে যেন। সারা 
দেহে ম্কুতির আমেজ, আর সেটা সম্ভব হয়েছে হেকিম 
রুয়ানের যাছুকরী চিকিৎসায়। কি আশ্চর্য, বাদশাহ 
ভাবেন, কোন ওষুধ না খাইয়ে, কিংবা কোন মলম 
না! লাগিয়েই সে তার কুষ্ঠব্যাধি সম্পূর্ণ সাবিয়ে 
দিলো? আহ, একি তাজ্জব কি বাত? আল্লার 
দোয়ায় তার মতে। একজন বিচক্ষণ হেকিমকে তিনি 
একাধারে তার চিকিংসক ও দোস্ত ছুই-ই পেয়ে 
গেছেন। তার নসিব নিশ্চয়ই ভালো, তাই তো 
এমন অলৌফিক ঘটনা ঘটলো । হেকিম ইনসান 
নয়, সে যেন বেহস্তের দূত হয়ে তার কাছে এসেছে 
খোদার হুকুম মতো । বাদশাহ নিজের মনে বলেন, 
“এমন উপকাহা লোককে সম্মান জানানো আমার 
একান্ত কর্তব্য, তাকে মূল্যবান উপহার দিয়ে খুশি না 
করলে তার প্রাপ্য মর্ধাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা 
হয়। এই হেকিমকে আমি আমার জীবনের বাকী 
দিনগুলি আমার একান্ত প্রিয়জন, দোস্ত হিসেবে 
পেতে চাই। 

সেই রাত্রে বাদশাহ অনেকদিন পরে নির্ভাবনায় 
* মনেরও দেহের জড়ত! কাটিয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে 
পড়লেন। তার ব্য।ধিমুক্ত দেহে একটা শান্ত সৌম্য 
ভাব ফুটে উঠতে দেখা! গেলো । 

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি গোসল সেবে খুশ 
মেজাজে বাদশাহ তাব সিংহাসনে এসে বসলেন । 
তার ছুপাশে উজির, আমির-অমাত্যরা বসলো । 
তাদের দিকে আজ যেন তার কোন লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য 
নেই রাজকার্য পরিচালন! বরা, প্রজাদের ওপর তার 


১. 


হুকুম জারী করা, তাদের বিচার করা। আজ যেন 
তিনি অন্ত মানুষ, অন্ত মন নিয়ে সিংহাসনে এসে 
বসেছেন। আসলে তখন যে তার সারা মন আচ্ছন্ন 
হয়েছিল হেকিম রুয়ানের চিন্তায়। সে এখনো 
এলো না কেন? শেষে থাকতে না পেরে হেকিমের 
খোজ কবলেন তিনি। একটু পরেই সে এলো, এবং 
তার সম্মুখের ভূমির উপর চুমু খেলো! । বাদশাহ 
তাকে খুব খাতির করে তার পাশের আসনে 
বসালেন, তার সঙ্গে আহারাদি সমাধা করলেন, আর 
কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হেকিম তার দীর্ঘাযু কামনা করলো 
খোদা আল্লার কাছে। তার হাতে উপহারের 
সামগ্রী তুলে সারাটা! দিন তার সঙ্গে গল্প-গুজন করে 
কাটিয়ে দিলেন। তারপব তার পারিশ্রমিক হিসেবে 
পাঁচটি ভালো পোষাক এবং এক হাজার দিনারের 
একটা থলে হেকিমের হাতে তুলে দিলেন। 
বাদশাহের প্রতি অজস্র সুক্রিয়া এবং কৃতন্দরতা 
জানিয়ে হেকিম তার বাসায় ফিরে যায় সেদিনের 
মতো] । 

তাবপরের দিন সকালে বাদশাহের রাজদরবারের 
চিত্রটি আগের দ্িনেরই অনুবপ। সেই উজির, 
আমির-অমাত্য তার চারপাশ ঘিরে ফাড়িয়ে আছে, 
বাদশাহ তাদের বসার জন্য হুকুন কবলে তবেই 
তার ছু'পাশে আসন গ্রহণ করলো । অন্ত দিনের 
মতো হেকিম বাদশাহের সামনের মাটিতে চুম্বনের 
রেখা একে দিলেন। 

কদিন ধরেই উজিরদের উজির, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী 
লক্ষ্য করছিল, বাদশাহ যুনান যেন একটু বেশী 
বাড়াবাড়ি করেছেন হেকিমকে অতিরিক্ত মর্যাদা 
দিয়ে। সেই হিংসায় মনে মনে জলে-পুড়ে করছিল 
সে। সেই উজির আজ ঘখন দেখলো, হেকিমকে 
বাদশাহ কাছে ডেকে আবাব তার পাশে নিদিষ্ট 
আসনে বসালেন, তাকে মূল্যবান জিনিস সব উপহার 
দিলেন, তখন সে আর স্থির থাকতে পারলো না। 
হিংসায় উন্মত্ত হয়ে মনে মনে সে স্থির করলো, যে 
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করেই হোক হেকিমকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক 
হবে না, অবিলম্বে তার ক্ষতি করতে হবে। নিজের 
মনে সে বললো, প্রত্যেক মানুষের মনেই অপরের 
প্রতি ঈর্ষা ত পেতে বসে থাকে । হিংসায় অপরের 
সর্বনাশ করার প্রবণতা সহজাত। শক্তিধর পুরুষ 
প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে থাকে, আর ছূর্বল- 
চিত্তের পুরুষ তার হূর্বলতা গোপন করে রাখে 

কিন্তু উজিরের উজির সেরকম ছুর্বলচিত্তের মানুষ 


নয়। বাদশাহের সিংহাসনের সামনে এগিয়ে তার 


হুহাতের নিচেকার ভূমিতে চুম্বন করে শুধালো, 
'জীহাপনা, আপনি হলেন গিয়ে সর্বকালের সর্বময় 
সআাট । আপনার দোয়ায় আজ আমি আপনার 
রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যঙ। অর্জন করেছি । 
গুস্তাকী মাফ করবেন এই অধম যদি তার অজান্তে 
আপনাকে কিছু পরামর্শ দিয়ে ধৃটতা দেখায়। এখন 
আপনি মেহেরবানি ববে হুকুম করলেই আমি 
আমার মুখ খুলতে পারি ।, 

উজিরের বথায় বাদশাহ কেমন যেন একটু 
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অস্স্তিবোধ করতে থাকেন। তবু সেই ভাবটা 
কোন রকমে গোপন করে তিনি জিজ্ছেস করেন, “তা 
তোমার পরামর্শ ই কি শুনি? 

'জশহাপনা, যদিও আমার ছোট মুখে বড় কথা 
শোভা পায় না? তবু আপণাকে ন৷ বললেও বড় গুণাহ 
বলে আমি মনে করি। তাই বলছি, জ্ঞানী-গুণ।র! 
বলে গেছেন, অজ্ঞাত কুলশীলকে কখনো বিশ্বাস 
করতে নেই, অজানা-অচেনা লোককে দোস্ত হিসেবে 
গ্রহণ করলে শেষে ঠকতে হয়, কে বলতে পারে সে 
পরম শক্র নয়? অথচ আমি কদন থেকে লক্ষ্য 
করছি একজন » একে পরম মিত্র ভেবে জাহাপনা 
তার পাওনার অতিরিক্ত মহামূল্যবান সম্পদ উপহার 
দিচ্ছেন, তাকে আপনজন হিসেবে অতিরিক্ত খাতির়- 
যত্ব করছেন। এই স্ুধোগে সে তার আসল পরিচয় 
গোপন করে 'মাপনার সঙ্গে ঘনিষ্টত৷ হওয়ার চেষ্টা 
করছে। এ অবস্থায় আমার আশঙ্কা, জাহাপনাব 
জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ত/ বন! যেন দেখতে পাচ্ছি। 

উজিরের এমন সব অপ্রাসঙ্গিক কথ শুনে 
বাদশাহ দাকণ অন্বস্তিবোধ করেন, বিরক্ত হয়ে 
বলেন, 'ভণিত রাখো, স্পষ্ট করে বলে কাকে 
তোমার সন্দেহ, কার কথা তুমি বলতে চাইছে ? 

'জাহাপণা, গোস্তাকী মাফ করবেন, ছোট মুখে 
বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে আমার একান্ত 
অনুরোধ, আপনি আর অযথা ঘুমিয়ে থাকবেন না, 
উঠুন, জেগে উঠুন ! চোখ চেয়ে ভালে! করে তাকিয়ে 
দেখুন, আপনার দানের অনুপযুক্ত গ্রহীতা আপনার 
পাশেই উপবিষ্ট আছেন। হেকিম রুয়ানের দিকে 
সে এবার সরাসরি আঙ্ল দেখিয়ে বলে, "যা, আমি 
এ হেকিম সাহেবের কথাই খলছি ? 

বাদশাহ মুনান এবার রেগে গর্জে উঠলেন, “তুমি 
বড় ঈধাপরায়ণ উজির! অন্ত সবার থেকে এই 
হেকিম আমার সব থেকে আপনজন, অন্ত সব 
ডাক্তার, কবরেজ, ছেকিমরা তো আমাকে জবাব 
দিয়ে বলেছিল, আমার সেই হ্রারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি 
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নাকি সারবার নয়! অথচ এই হেকিমই আমার 
সেই রোগ নিরাময় রে এক অভূতপূর্ব নজির স্পট 
করেছে। ওর মতো এমন ভালো দোস্ত পাওয়া 
ভাগ্যের কথা, আমার নসিব ভালো, তাই ঠিক 
সময়ে ওর সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়ে গেছে। আর 
সেই লোকের নামে তুমি আমার মনে সন্দেহ 
জাগাবার চে করছে।? ছিঃ ছিঃ উজির, দিন দিন 
তোমার মন কেমন হীন হয়ে যাচ্ছে, বাদশাহ 
যুনান ভ্রকুচকে আবো বললেন, “শোনে উজির, আজ 
ও আমায় রাজ্যে স্বাধীনভাবে তার পসার জমাবে, 
মাঝে মাঝে আমার রাজকোষ থেকে এক হাজার 
সবণসুদ্র। মাসোহার] হিসেবে পাবে । তবে তোমার 
পরামর্শ শুরলে ওর ভাগ্য অন্ত রকম হবে। ওর 
প্রতি তোমার হিংসেব কথা শুনে এই প্রসঙ্গে বাদশাহ 
সিন্দবাদের গল্প আমার মনে পড়ে গেলো-, 

এই পযন্ত বলে শাহ্বাজাদ তার গল্পের সাময়িক 
ভাবে ইতি টানলো। প্রথন ভোবের আলো এসে 
পড়েছিলে। বাতায়নে তখন, বাদশাহ শাহরিয়ারেব 
সঙ্গে তার চুক্তি মতো কাহিনীর মাঝপথে তাক্ষে 
থামতে হলো। তবু খুশিতে ডগমগ হয়ে তার 
সহোদর! ছুনিয়াজাদ উচ্ছসিস্ত হয়ে বলে উঠলো, 
«ও দিদি কি মিঠি তোমার গল্প, গায়ে শিহরণ 
জাগিয়ে দেয়, মনে রেশ রেখে যায় ।॥ 

উত্তরে শাহারজাদ মুহুভাষে বলে, 'তা এ আব 
এমন কি সুন্দর গল্প বোন, বাদশাহ যদ্দি আমাকে 
বাচিয়ে রাখেন, আগামীকাল রাত্রে এব থেকেও 
চমকপ্রদ গল্প আমি তোমাকে শোনাবো । 

তার কথা শুনে বাদশাহ শাহরিয়ার আপন মনে 
ৰলতে থাকেন, “ত্যি কথা বলতে কি, গল্পগুলি 
দারুণ মজাদার, শাহরাজাদের ঝুলিয় সব কাহিনীগুলি 
না শোনা পর্যন্ত তাকে কোতল আমি করছি ন1।, 
আজ তিনি তার মুখ থেকে 'হেকিম এবং মুনানের 
কাহিনী? শুনে এতোই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, 
শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একট! গভীর 
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চুম্বন একে দিলেন ভার পাতলা ছুটি ঠোটের ওপর । 
তারপর তাকে তিমি তার নরম মখমলের বিছানার 
ওপর টেনে আনলেন। রুদ্ধ আবেগে বন্ধ হয়ে 
গেলে! তার চোখের পাতা । পোষাকের খসখস শক, 
তারপরেই তার শক্ত মুঠায় ধরা পড়লো শাহারা- 
জাদের নিটোল কবোষ স্তনছ্ধয়। সমস্ত শরীর 
ছেয়ে নামলো বিক্ষুন্ধ একটা আলোড়ন। বিপুল 
শিহরণে বাদশাহ ভার মাখাট] নিবিড় করে চেপে 
ধরলেন তার বুকের মধ্যে। অন্ফুট গলায় বলে 
উঠলেন, “ভেবেছিলাম, তোমার মুখ থেকে এতো 
ভালো কিস্সা শুনে আজ আর তোমার ওপর অত্যা- 
চার করবে৷ না, সুন্দরী, আমি ষে আর পারছিন|। 
নাও, এবার চটপট তৈরী হয়ে নাও, বেহস্তের স্রথ 
পেতে চাই আমি তোমার মধ্যে দিয়ে__» 

“এ আপনি কি বলছেন জহাপনা, আমি তো 
আপনার বশদী, আপনার হুকুম মতো কাজ করার 
জন্যই তে৷ আমাদের জন্ম” বাদশাই শাহরিয়ার 
আধশোয়। অবস্থায় শুয়েছিলেন তার পাশে। 
শাহারাজাদ তাকে ফিরে আবার বুকের ওপর টেনে 
নিতে যান। তার উজ্জ্লল একরাশ কালে চুল বাঁধ 
ভাঙ্গ। বন্যার মতে। ছড়িয়ে পড়লে বাদশাহের সারা 
বুকে। "আপনি একটু চুপটি করে শোন, আমি সব 
ঠিক করে দিচ্ছি।, 

শাহরিয়ারের চোখ ছুটো৷ তখন কামনার আগচনে 
দাউ দাউ করে জবলছিল। শাহরাজাদ ততক্ষাণে 
রাউজ আর ঘাঘরাটা খুলে ফেলেছিল, 'মন্তরাসের 
ফিতে ছুটে! আলগা করে দিতে গিয়ে বাদশাহের 
দিকে একবার চোখ মেলে তাকাতেই শিউরে উঠলো 
তো। জানোয়ারটা এবার তার নগ্ন শরীরটাকে 
1ছ'ড়ে খাবে। 

আজ একটু বেলাতে ঘুম ভাঙ্গলো শাহরিয়ায়ের 
চোখ মেলে তাকালো ঘুমন্ত শাহরাজাদের দিকে, নগ্ন 
দেহ, দলিত স্তন ; সু-উচ্চ স্তনজোড়ার মাঝে নিচে 
ঢল নাম। উপত্যকা, সে ঢল নেমে গেছে নাভীর অনেক 
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নিচে এক গভীর খাদে, খাদ নয় যেন এক উষ্ণ 
আগ্নেয়গিরি, যে কোন মুহুর্তে বিস্ফোব্ণ ঘটাতে 
পারে। এই মুহুতে সেই বিস্ফোরণের উত্তাপ পরখ 
করার লোভট। রাতের অপেক্ষায় রেখে দিয় বাদশাহ 
শাহরিয়ার পালক্ক ছেড়ে নেমে এলেন। তারপর 
গোসল সেরে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে চলে গেলেন 
রাজদরবারে' সেখানে অপেক্ষা করছে আমির-ওমরাহ 
উজির এবং প্রজাদের দল, তাদের নানা আজি ও 
অভিযোগ নিয়ে। 

সারাটা দিন রাজকার্য পরিচালনা করে রাত 
নামতেই আবার তিনি ফিরে এলেন তার প্রাসাদে, 
নিজের নিভৃত শয়নকক্ষে । 

সেদিন রাত্রে শাহরাজাদের সহোদরা আবার 
আবার করে বসলো” “দিদি, তোমার যদি ঘুম না 
পেয়ে থাকে, তোমার সেই মুন্দর মিটি গল্পটা এবার 
শেষ করবে % 

শহেনশাহ শাহরিয়ারের দিকে আড় চোখে 
একবার তাকিয়ে নিয়ে শাহরাজাদ তাকে উদ্দেশ্য 
করে বললো, তারপর সুলতান যুনান কি বললো 
তাহলে শুনুন শাহজাদা, 

“ছিঃ উজির, তুমি এতো। নিচে নেমে গেছে। ! 
আমি বেশ বুঝতে পারছি, একজন সাচ্চা মানুষের 
ওপর অন্যায় ভাবে তুমি হিংসা করছে! । আগে 
তোমার দিল সাচ্চা করো, তারপর আমাকে তোমার 
মতলবের কথা বলতে এসো । তা না হলে তোমার 
কথ। শুনে হেকিম রয়ানের গর্দান নিলে আমার 
অবস্থাও ঠিক সেই সুলতান সিন্দবাদের মতো হবে। 
তিনিও তার উ্জবুক উজিরের কথায় বিশ্বাস করে তাঁর 
প্রাণের দোস্ত বাজপাখির টু”টি টিপে হত্যা করেছিল। 

“আমার গুস্তাকী মাফ করবেন জাহাপনা” নত 
মস্তকে উজির শুধোয়, “কি সেই কাহিনী সুলতান 
সিন্দবাদের, বলবেন আমাকে ? 

অতঃপর শাহেনশাহ সিন্দবাদের কাহিনী বলতে 
শুরু করলেন £ 


৬৯. 


(এ লস -পত জল 


কথিত আছে (খোদা আল্লা সব জানেন, 
আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তার কণ্ঠস্থ ) 
ফার দেশে এক শাহেনশাহ বাস করতেন। সব সময় 
তিনি আমোদ-প্রমোদে ন্যস্ত থাকতেন, বিশেষ করে 
শিকারে তার দারুণ আগ্রহ ছিলো । আর তার 
সব সময়ের সাথী থাকতো একটি বাজপাখি, যেখানেই 
যান না কেন, সেই বাজপাখিটা তিনি তার হাতের 
মুঠোয় নিয়ে ভ্রমণ করতেন, এমন কি রাতের শিকারে 
গেলেও তাকে তিনি হাতছাড়া করতেন না ভুলেও । 
তার গলায় সোনার একট পাত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন 
তিনি, যাতে করে তৃষ্ণা পেলেই সে সেই 
পাত্র থেকে জল খেতে পারে নিজের থেকে । এমনি 
গভীর ভালোবাসা! ছিলো তার বাজপাখির 
সঙ্গে। তা একদিন শাহেনশাহ সিন্দাবাদ তার 
প্রাসাদে একান্ত নিভৃতে বসে আছেন, এমন সময় 
হঠাৎ তার বাজপাখির প্রধান নোকর এসে শুধালো, 
“শাহজাদা, আজকের দিনঢ পাখি শিকারের পক্ষে 
খুব উপযুক্ত, যাবেন নাকি ? 

সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলেন শাহেনশাহ, এবং ঠিক 
হলো, তিনি তার প্রিয় সাথী বাজপাখিটাকেও সঙ্গে 
নিয়ে যাবেন শিকারে । নির্দিষ্ট সময়ে শাহেনশাহ 
চললেন প'খি শিকারে, সঙ্গে লোক'লম্কর, পাইক- 
পেয়াদ! নিয়ে। 

পাখি শিকারের জায়গাট! বেছে নেওয়। হলো 
পাহাড়ী এক উপত্যকায়। উপযুক্ত জায়গাই বটে। 
মনোরম দৃশ্যটা, পাখিদের কাকলী, বুনে। ফুলের সুবাস 
ভেসে আসে, গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার শিহরণ, 
অকৃপণ হাতে প্রকৃতি সেখানে তার সমস্ত সৌন্দর্য 
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সুলতান সিন্দবাদ এবং তার বাজপাখির গল্প 


যেন ঢেলে দিয়েছে। বেশ কায়দা করে সেখানে 
ফাদ পাতা হলো জাল বিছিয়ে পাখি ধরার জন্য | 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখ! গেলে। কোন পাখি নয়, একট। 
গজলা-হরিণ ফাদ পাতা জালে ধর। পড়েছে, তা দেখে 
শাহেনশাহ চিৎকার করে বলে উঠলেন, “যে এ 
গজলা-হরিণীটাকে পালাবার স্থযোগ করে দেবে, 
কিংবা যার মাথার ওপর দিয়ে টপকে পালাবে, তাকে 
আমি জ্যান্ত রাখবে। না, কোতল করবো, বলেই 
তিনি জাল গোটানোর ফরমান দিলেন। 

অতঃপর জাল গোটানো৷ হলো, গজলা-হরিণ- 
টাকে জালমুক্ত করে শাহেনশাহেব সামনে উপস্থিত 
করতেই সে তীর সামনে এসে পিছনের ছু'পায়ের 
ওপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে সামনের পা ছুটো৷ তার বুকের 
কাছে ঠেকাতে যায়। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটা দেখে 
মনে হয়, সে বুঝি শাহেনশাহের সামনের মাটিতে 
চুন করে তাকে সম্মান জানানোর জন্ত নিচের দিকে 
ঝুকে পড়ছে। শাহেনশাহ ভ্রু কুচকে তন্ময় হয়ে 
গজলা-হরিণীর কাগ্ডকারখানা দেখছিলেন। বোধহয় 
কোন এক সময়ে তিনি অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, 
গজলা-হরিণীটার দিকে লক্ষ্য ছিলে। না তার। তার 
সেই অন্তমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আর এক বিম্ময়কর 
কাজ সে করে বসলো । শাহেনশাহের মাথ! টপকে 
তড়াক করে লাফ দিয়ে যেন রকেটের গতিতে এক 
ছুটে পালিয়ে গেলো । তার চালাকী দেখে তো 
শাহেনশানথ! একট। জানোয়ারের এতো বু? 
তার মতো এক বিচক্ষণ শাহেনশাহের চোখে ধুলে। 
[য়ে তার হাতের নাগালের বাইরে ছলে গেলো ! 
জানোয়ারটার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করবেন নাকি 
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জানোয়ারটার বেয়াদপির জগ্য তাকে শাস্তি দেওয়ার 
ব্যবস্থা করবেন। ওদিকে খানিক আগে তিনি 
ঘোষণ|! করেছিলেন, যার হেপাজত থেকে গঞ্জলা- 
হরিণীট| হাত ছাড়! হয়ে যাবে, তাকে তিনি কোতল 
করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু 

কিন্তু এখন তে! তার নিজের অন্যমনস্কতার জন্যই 
জানোয়ারট। পালিয়ে গেলো । এখন তাহলে কে 
কার গর্দান নেবে? অতঃপর তিনি তার সৈম্যা-সামন্ত, 
লোক-লঙ্করদের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে চমকে 
উঠলেন, দেখলেন, তারা সবাই তার দিকে আঙজ 
উচিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে । ঘাবড়ে গিয়ে 
তিনি তার উজজিরের উদ্দেশে বলেন, উজির, 
আমার লোকজন সব কি বলাবলি করছে % 

উজির তখন নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়, 
'জীহাপনা, ওরা আপনার হুকুমের কথাটা মনে 
করিয়ে দিচ্ছে। একট আগে আপনিই তো বলে- 
ছিলেন, যার মাথা টপকে এ গজলা-হরিণীট। 
পালিয়ে যাবে তার গর্দান নেওয়! হবে ।, 

“তার মানে আমার গর্দান নেবে ওরা % শাহেন- 
শাহ তর নিজের কথ। নিজেই তাকে মনে করিয়ে 
দিয়ে বলেন, “তাহলে আমি চললাম এ জানোয়ার- 
টাকে ধরবার জন্য ৷ তাকে হাতের মুঠোয় না পাওয়া 
পর্যন্ত আমি থামবে। না । আমি তাকে ঠিক ফিরিয়ে 
আনবোই, দেখো ! 

শাহেনশাহ তখন উদ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছোটালেন 
সেই গজলা-হরিণীর পিছু ধাওয়া করে, বাজপাখিট। 
তার হাতেই রইলে।। তার উজির, আমির-ওমরাহ, 
সৈগ্ত-সামন্ত, লোক-লম্করার! সেই মজার দৃশ্যটা দেখে 
উপভোগ করতে থাকে । আগে ভাগে গজলা'হরিণী 
ছুটছে, তার পিছু পিছু তাদের রাজ্যের একছত্র 
অধিপতি নিজের জান বাচানোর তাগিদে এক। একা 
ছুটছেন তাকে ধরবার জন্ত। অথচ তার হাতের 
সামান্ত একটা অঙলি হেলেন ভার সমস্ত সৈম্া- 
সামন্ত, লোক-লম্কর, পাইক পেয়াদারা ছোটে যুদ্ধ 
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করতৈ, প্রাণ বিসর্জন দিতে । একি খেল তকদিরের ? 
খোদা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে তার নলিবের এই 
হয়রানি দেখে হাসছেন মুচকে যুচকে। "শায়েনশাহ 
অবশ্তা নিজের এমন নিষ্ঠুর নসিব দেখেও বিন্দৃমাজ 
ঘাবড়ালেন না, বরং বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ছুটতে 
থাকেন সেই গজল৷-হরিণীর পিছু পিছু । 

এক সময় একটা গভীর খাদের ধারে এসে উপস্থিত 





হলেন তিনি, আর এক পা এগোলেই মৃত্যু তার 
অবধারিত। সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি 
দাড়ানো । গজলা-হরিণী জাতে জানোয়'র । পাহাড়ের 
প্রতিটি চড়াই উতরাই, খাদ-খন্দর তার নখদর্পণে, 
তাই সে সেই ভয়ঙ্কর খাদের নিচে লাফ দিতে 
যাওয়ার জন্য সামনের প! ছুটি বাড়াতে যায়। কিস্ত 
তার আগেই শায়েনশাহ তার অতি বিশ্বস্ত জিগরী 
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দোস্ত বাজপাখিটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, 
কিছু একটা সে করবে তার জন্য এই ভেবে হয়তো । 
হ্যা, এক অসাধা কাজই সে করলে! তার মনিবের 
জন্য । বাজপাখিটা তার ডানা মেলে দ্রুত গতিতে 
উড়ে গিয়ে হাজির হলে! গজলা-হরিণীর সামনে, 
তারপর সে তার ধারালো ঠোঁট ছুটো সি"ধিয়ে দিলো 
গঞজলা-হরিণীর চোখের মধো । অব্যক্ত একটা যন্ত্রণায় 
কাতরে উঠলে! সে, তার ভারী দেহটা খাদের নিচে 
পড়তে গিয়ে একটা গাছের গুড়িতে আটকে যায়। 
শাহেনশাহ ছুটে গিযে ধাতুর তৈরী দস্তানা পরা তার 
হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করলেন গজলা-হরিণীব 
মুখের ওপর। সেই মুহুর্তে তার প্রাণট বেরিয়ে 
গেলো তার নিস্তেজ দেহট। এলিয়ে পড়লে মাটির 
ওপর। শায়েনশাহের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা 
যায় তখন। তার জান তাহলে বাচলে , আবাব তিনি 
তার রাজ্য শাসন করতে পারবেন । 

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে সেই নিহত 
গজলা-হরিণীর কাছে ছুটে গেলেন। খাপ থেকে 
তলোয়ার বার করে প্রথমেই তিনি এক কোপে তার 
মুণ্ুটা দিলেন উড়িয়ে। মুগুহীন গজলা-হরিণীর 
দেহটা তাব ঘোড়ার জিনের নিচে ঝুলিয়ে ফিরে 
চললেন। 

তখন ভব ছুপুর। মাথার ওপর কাট-ফাট৷ 
রোদ্দ,র। দারুণ তৃষ্ণায় সিন্দবাদের গল শুকিয়ে 
কাঠ হয়ে ষায়, তার ঘোড়াটাও তৃষ্ণা ছটফট করতে 
থাকে, পথ আর চলতে পারে না সে! চারিদিক 
তাকিয়ে দেখন সিন্দবাদ, কোথাও পানির চিন্নু মাত্র 
নেই, সমস্ত পাহাড়ী নদী-নালা, ঝরুন। শুকিয়ে গেছে 
প্রখর রৌদ্রতাপে। অথচ এদিকে পিপাসায় তাদের 
প্রাণ যায় যায়। সিন্দবাদ পানির থোজে হন্যে হয়ে 
ঘোরেন, কিন্তু কোথাও পানির হদিশ পেলেন না । 
অবশেষে একটা বিরাট বৃক্ষের নিচে এসে দাড়ালেন 
খর রৌদ্রতাপ থেকে নিজেকে এবং তার ঘোড়াটাকে 
বাচানোর জন্ত । হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন গাছের 
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ওপর থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে গলা মাখনের 
মতো, আর সেই জল নিচে মাটির ওপর ছোট খাটো 
একটা জলাশয় স্য্টি করেছিল। সিন্দবাদের জিতে 
পানি দেখা দিলো । যাক এতক্ষণে পানির সন্ধান 
পাওয়া গেলো তাহলে । তাড়াতাড়ি বাজপাখির 
গল থেকে চেন লাগান! সোনার পাত্রটা খুলে নিয়ে 
সেই জলাশয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন পানি তুলে 
আনার জন্য । কিন্তু জলট! কেমন যেন আঠা আঠা 
মতো। তা হোক, পানি তো! ওতেই চলবে, 
পিপাসা তে মেটানো যাবে। প্রথমে তিনি সেই 
পানি পাত্রে ভবে বাজপাখিটাকে খাওয়াতে গেলেন, 
কিন্ত তার ডানাব ঝাপটায় পাত্রটা উলটে দেয়। 
গাছ থেকে পড়া সেই জল আবার তিনি ভর্তি 
করলেন সেই সোনার পাত্রে, তার সঙ্গী বাজপাখিটা 
খব তৃঞ্চার্থ ভেবে দ্বিতীয়বার তার মুখের সামনে 
পানি ভতি পাত্রট তুলে ধরলেন। কিন্তু এবার ও 
সে সেই পানি গাত পাত্রটা তার ডানার ৰাপটা 
ডল্টে দিলো । 

বাজপাখির অমন ন্ষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে 
সিন্দবাদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তৃতীয়বার তিনি সেই 
পাত্রে পানি ভরলেন বটে, তবে এবার তিনি তার 
তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াতে গেলেন। কিন্তু 
এবারও বাজপাখি তার ডানার ঝাপটা দিয়ে পাত্রট। 
ফেলে দিলো, পানি গড়িয়ে পড়লে। মাটির ওপর । 

এবার শায়েনশাহ সত্যি সত্যি তার ওপর ফ্রদ্ধ 
হলেন, আর তার গুণাহ মাফ করা যায় না। তাকে 
শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন, "আল্লা তোমাকে 
বিভ্রান্ত করছেন বার বার, হতভাগ্য পাখি তুমি ! 
তুমি আমাকে তৃষ্ণা মেটাতে দিলে না, নিজের তৃষ্ণ 
মেটালে না, এমন কি আমার ঘোড়াটাকেও তার তৃষ্ঠ 
মেটাতে দিলে না। দাড়াও তোমার বেয়াদপির 
মজ। আমি দেখাচ্ছি । বলে রাগে উত্তেজনায় খাপ 
থেকে তালোয়ার বার করে বাজপাখির ডান! ছুটে 
কেটে উড়িয়ে দিলেন মুহুর্তে । তার দেহের ক্ষতস্থান 
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থেকে রন্ত ঝরছিল অধোর ধারায়, কিন্তু তাতেও তার 
জক্ষেপ নেই, সে তখন মাথা তুলে গাছের দিকে 
তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো, “ওপরের দিকে তাকিয়ে 
দেখুন প্রভূ, গাছে কি ঝুলছে 

চকিতে চোখ তুলে ওপর দিকে তাকাতেই 
সিন্দবাদ দেখলেন অসংখ্য বিষধর সর্প গাছের ডালে 
ডালে ঝুলছে, আর তাদের মুখ থেকে বিষ মেশানে। 
লাল! ধরে পড়ছে নিচে, তা তিনি পানি ভেবে জলা- 
শয় থেকে তুলে তৃষ্ণ মেটাতে যাচ্ছিলেন! বাজপাখির 
খণ্ডিত ডানা ছুটোর দিকে তাকিয়ে তার বুকটা 
ব্যথায় মথিত হয়ে উঠলো, না৷ জেনে সে বাজপাখিকে 
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শাস্তি দেওয়ার জন্য দারুণ অনুতাপ হলে। তাব 
মনে। 
মনের ছুঃখে শায়েনশাহ ফিরে এলেন তাবুতে 
যেখান থেকে তার যাত্রা! শুরু হয়েছিল। তারপর 
বাবুচির দিকে মৃত গজলা-হরিণীর দেহটা ছু'ড়ে 
দিয়ে তিনি বললেন, ভালো করে এর মাংস 
পাকাও | 
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একটা চেয়ারের ওপর গিয়ে 
বসলেন তিনি। ভানাহীন বাঞজপাখিট! তখন তার 
হাতের মধ্যেই ধরা ছিলো, তখনো তার ক্ষতস্থান 
থেকে ফৌট৷ ফোটা রক্ত ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ এক 
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সময় বাজপাখিটা তার হাত থেফে মাটিতে পড়ে 
গেলে। | নিচু হয়ে ঝু'কে পড়ে সিন্দবাদ তার বুকের 
ওপর হাত রাখলেন, কিস্ত তখন সব শেষ ধড়ে তার 
প্রাণ ছিলে না। শাহেনশাহ ডুকরে কেদে উঠলেন 
বাচ্চা ছেলের মতো, বিড়বিড় করে পাগলের মতো 
প্রলাপ বকতে থাকলেন তিনি, “এর মৃত্যুর জন্য আমি, 


হ্যা আমিই দায়ী। যে আমার জান বাচালো, 
আমি নিজের হাতে তাকে খুন করলাম। ছিঃ ছিঃ 
এ আমি কি করলাম আল্লা? অন্নুতাপের 


অনলে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকলেন শাহেনশাহ 
সিন্দবাদ। 


সমিতি 


'এই হলে। শাহেনশাহ সিন্দবাদের নির্কুদ্ধিতার 
কাহিনী”, এই পর্যন্ত বলে বাদশাহ যুনান উঞ্জিরকে 
পাল্ট। প্রশ্ন করলেন, “এর পরেও কি তুমি বলবে, 
আমার ত্রাণকর্তা, আমার দোস্ত হেকিম রুয়ানকে 
তার রক্ষক এবং একান্ত আপনজন দোস্ত বাজপাখিকে 
মামি খতম করবো ? 

কিন্ত জীহাপনা, আপনার এই কাহিনীর সঙ্গে 
আমার কি সম্পর্ক আছে, তা যদি একটু বুঝিয়ে 
বলেন-_, 

শাহেনশাহ তাকে বোঝাবার জন্য আর একটা 
গল্পের অৰতারণ। করলেন ; 
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স্বামী এবং একটি তোতাপাখির গল্প 





এক সওদাগর পরম৷ স্মন্দরী এক যুবতীকে শাদী 
করে। সত্যি, মেয়েটি “যন বেহস্তের পরী, যেমন 
অপূর্ব তার রূপ তেমনি দেহ-সৌষ্ঠব, ভরা যৌবন, 
কামনা-বাসনায় ভরপুর, আয়ত চোখের চাহনি দিয়ে 
মেয়েটি তার সওদাগর স্বামীকে যেন বশ করে রেখে- 
ছিল, শাদীর পর থেকে দেশের বাইরে কখনো যায়নি 
সে। সুন্দরী বিনির পূপে একাধারে যেমন সে গধিত। 
আবার ঈর্ধাপ্বিত৪ বটে । তার আশঙ্কা, তার অনু- 
পশ্থিতে অন্ত কে'ন পুকষ যদি তাব যুবতী বিবির 
রূপ ও যৌনানের স্বাদ পবখ করে বসে! নারী 
জাতটাকে বিশ্বাস নেই, বিশেষ করে তো সে যি 
সুন্দরী হয়। একট চোদখর আড়াল করেছে। কি 
অমনি সে তোতাব নানেব আড়াল হয়ে যাবে, তখন 
সেনিঃসংকোচে অন্য পুকষেব বক্ষ তলে আশ্রয় খু জবে, 
তোমার অভাৎ তাকে দিয়ে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য । 
দীর্ঘদিনের অঠিন্তায় মেয়েদের সম্বন্ধে সগ্দাগরের 
ননে এমনি একটা ধারণা জন্মেছিল। সেই সওদাগর 
একদিন তার নুন্দবী বিবিকে ছেড়ে দেশের বাইরে 
মেতে বাধ্য হলো । তবে যাওয়ার আগে সে বাজার 
থেকে একশে। স্ব্ণমুদ্ররর বিনিময়ে একটি স্ত্রী তোতা- 
পাখি কিনে নিয়ে এলে। বাড়িতে তার বিবির 
অভিভাবিক' হিসেবে রাখার জন্য ৷ উদ্দেশ্য বিদেশ 
থেকে সফব করে বাড়ি ফিরে এলে সে ষাতে তার 
অন্ুপস্থিতিকে বাড়িতে কি কি ঘটেছিল তার আনু- 
পর্ধিক ঘটন র বিবরণ দিতে পারে। কারণ এ ধরনের 
পাখির আঅ'দতই হলে। মনিবের অনুপস্থিতে যা সে 
দেখে কিংবা! শোনে ভোলে না কখনো, তার ঠিক 
ঠিক বর্ণনা দেয় মনিব বাড়ি ফিরে এলে । 
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তা তখন হলে! কি তার সেই নুন্দরী যুবতী 
বিবি যেন তার হাতে বেহস্ত পেলে।। সে তখন 
এক সুপুরুষ তুর্কী যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। 
এই স্থযোগ, ভাবলো সে। স্বামীর অনুপস্থিতি 
সেই যুবকটি তার কাছে নিয়মিত আসতে শুরু 
করলো, দিনের বেলায় আমোদ-আহ্লাদে তার সঙ্গে 
কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে সওদাগরের বিবি তাকে 
তার শধ্য। সঙ্গী করে সারা রাত ধরে স্ফৃঠি করে 
কাটাতে থাকলো । যুবকটি তার খুশি মতো সওদা- 
গরের বিবির দেহ সম্ভোগ করলো রাতের পর রাত 
ধরে। মেয়ের! যে স্বেচ্ছায় ধধিতা হতে চায়, সওদা- 
গরের স্ত্রী সেটা প্রমাণ করলো৷ রাতের পর রাত সেই 
যুবকটির সামনে নিজেকে বসন মুক্ত করে। 

তারপর সওদাগর একদিন বাড়ি ফিরে আসে 
তার বানিজ্য শেষে। বাড়িতে ফিরেই সে সেই 
তোতাপাখির সামনে গিয়ে হাজির হয় এবং তার 
কাছ থেকে জানতে চায় তার বিবির স্বভাব চরিত্র 
কেমন সে দেখলে তার অনুপস্থিতিতে । সঙ্গে সঙ্গে 
সেই তোতাপাখিটা উত্তর দেয়, “তোমার বিবির 
একজন পুরুষ-বন্ধু তোমার অনুপস্থিতিতে এ বাড়িতে 
আসতো এবং তোমার বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো । 

সওদাগর তো৷ সেই ছুঃসংবাদট। শুনে রেগে 
অগ্নিশর্ম। । বিবির কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চায়, 
এসব কি শুনছে সে? তার সতীত্বের প্রমাণ দিতে 
না পারলে সে তার বিবির গর্দান নিতে কসুর 
করবে না। 

সওদাগরের বিবির সন্দেহ হলো, পরি- 
চারিকাদের মধ্যে কেউ একজন নিশ্য়ই তার 
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স্বামীকে তার কুকীত্ির বথা হয়তো ফাস করে দিয়ে 
থাকবে তার মনিবের কাছে। সওদাগরের বিবি 
তখন তার সমস্ত পরিচারিকাদের ডেকে জিজ্জেস 
করলে৷ গোপনে, তারা কেন এভাবে বিশ্বাসভঙ্গ 
করলো, নাম জানতে চাইলো কে তার স্বামীকে তার 
গোপন অভিসারের কথা বলে দিয়ে তার এমন 
সর্বনাশ করলো । তখন সবাই আল্লার নাম নিয়ে 
দিব্যি করলো, তাদের মনিব-পত্বীর নুন খেয়ে অনন 
নেমকহারামী করার প্রবৃত্তি যেন তাদের ন হয়। 
সবাই তখন সেই তোতাপাখির প্রসঙ্গ তুলল তার৷ 
তাদের নিজের কানে শুনেছে, খবরট। এ তোতা- 
পাথিটাই তাদের মনিবকে দিয়েছে । 

সওদাগরের বিবি তাদের কথাগুলে। খুব মন 
দিয়ে শুনলো । তারপব একজন পরিচাগিকাকে 
ডেকে বললো, “তোমার কাজ হবে এ তোতাপাখির 
খাঁচার ওপর পাখা চালিয়ে জোরে হাওয়া দেওয়া» এবং 
দ্বিতীয় পরিচারিকাকে হুকুম করলে খাঁচার ওপব 
ক্রমাগত জল ছিটানোর জন্য । সবশেষে তৃতীয় 
পরিচারিকাকে কাছে ডেকে বললে, 'আর তোমার 
কাজ হবে সারারাত ধরে আয়না দিয়ে তোতা” 
পাখির চোখের ওপর আলে। ফেলা । 

পরদিন সকালে তার স্বামী বন্ধুর বাড়ি থেকে 
আমোদ উৎসবে শ্ফৃতি করে বাড়ি ফিবে তার খাস 
পরিচারকাকে হুকুম করলো, তোতাপাখিট1৷ তার 
সামনে নিয়ে আসার জন্য । খাঁচার সামনে মুখ নিয়ে 
গিয়ে সেজিজ্েল করলো, পপিক্ষিরাণী, এখন বলো! তো, 
কাল রাতে তুমি কি দেখলে, আর কিই ব শুনলে ? 

“আমাকে ক্ষমা! করবেন প্রভু, তোতাপাখি মুখ 
নিচু করে বললো, “আমি না পেরেছি কিছু শুনতে, 
ণ। পেরেছি কিছু দেখতে । তার কারণ হলো) কাল 
সারা রাত ধরে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেছে, সেই 
সঙ্গে বিত্যতের আলোয় আমার চোখ ঝলসে গেছে। 
তাই আমি কানেও শুনতে পাইনি, আর চোখেও 
দেখতে পাইনি |, 
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সেকি? সওদ।গর ভাবে, এই এখন 
মাস, প্রখর গ্রীস্মেব তাপে তামাম ছুনিয়। শুকিয়ে 
খটখটে হয়ে যাচ্ছে। এই অসমযে পাখিটা ঝড়- 
বৃষ্টি পেলে৷ কি করে 1 

তাই সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিবাদ কবে উঠে বলে, 
কিন্ত আমরা এখন শ্রীক্মেব মাঝামাঝি সময় ফাটাচ্ছি, 
এখন তুমি বড়-বৃষ্টি এবং বিদ্যুতের চমক দেখলে 
কোথ থোক? 





হায় আল্লা ॥ তোতাপাখিটা নিজের স্বপক্ষে | 
যুক্তি দেখাতে গিয়ে বললো, 'প্রভূ, আপনাকে যা 
বলেছি, তার এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়, কারণ 


আমি যে নিজের চোখে দেখেছি-_, 
তোতাপাখির মুখ থেকে অমন অদ্ভুত কথা শুনে 
সওদাগরের কেমন সন্দেহ হলো । ভাবলো, পাখিটা 
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নিশ্চয়ই তার বিবির চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যে কুৎসা 
রটাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ একট! মিথ্যুক তোতাপাখিকে 
বিশ্বাস করে অহেতুক সে তার বিবির চরিত্র সম্বন্ধে 
সন্দেহ করছে। কথাটা মনে হতেই সে তখন একট! 
অদ্ভুত কাজ করে বসল, শান-বাধানো মেঝের ওপর 
এমন জোরে আছাড় দিলো যে, সেই মুহুর্তে তার 
মৃত্যু হলে! । 

তবে কয়েকদিন পরে তার এক পরিচারিকা তার 
কাছে অকপটে সমস্ত সত্য ঘটনা ফাস করে দিলো ! 
তবু তার সেই স্বীকারোক্তিতে বিশ্বাস হয় না সওদা- 
গরের, তখনো স্বান পুর্ণ আস্থা বিরাজ করছিল। 
কিন্তু যখন সে নিজে চোখে তার বিবির খাস কানর। 
থেকে সেই বিতকিত তুর্কা যুবকটিফে বার হয়ে 
আসতে দেখলো, তখন সে আর স্থির থাকতে পারলে 
না। রাগে উত্তেজনায় তার শরীর তখন জ্বলছিল, 
কাট! ছাগলের মতো ছটফট করে উঠলো সে। 
তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় খাপ থেকে ধারালো 
তলোয়ারটা বার করে পিছন দিক থেকে তার গলার 
ওপর আঘাত হানলো৷ সজোরে । ঘুবকটির ধর 
থেকে তার খণ্ডিত মুকুট! মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো, 
রক্তে ভেসে গেলে। জায়গাটা । তলোয়ারট। খাপে 
পুরে রাখার আগে একই অবস্থা করলে সে 
তার ব্যভিচারি বিবির, তাকে কোন রকম আত্মরক্ষার 
সুযোগ না দিয়ে। তারপর সগ্দাগর উপলব্ধি 
করলো, বেচারী তোতাপাখিটা তাকে সত্য কথাই 
বলেছিল, সে যা দেখেছিল, তার অতিরিক্ত কিছু তো 
সে বলেনি। নিজের দোষে তাকে হারানোর জন্য 
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দারুণ অনুশোচনা হলো! তার, অন্ুভাপে দগ্ধ হতে 
থাকলে সে". 

শাহেনশাহ যুনানের মুখ থেকে দ্বিতীয় কাহিনীটা 
শোনার পরেও তার উজিরের মনে বিন্দুমাত্র পরি- 
বর্তন এলে। না, তখনো সে বিশ্বাসে অটল রইলো । 

আগের মতোই সে আবার বললো জাহাপনা, 
আপনার এ কাহিনীর সঙ্গেও আমার কোন মিল তো 
আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এক্ষেত্রেও আপনি হয়তো 
বোঝাতে চাইছেন, সগ্দাগর তার পরম ম্ুহ্থাদ 
উপকারী বন্ধু সেই তোতাপাখিটাকে হত্যা করে পরে 
অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি আবার আপনাকে 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ রুয়ান হেকিম কখনোই 
আপনার ন্ুহৃদ হতে পারে না, আপনার শান্ত, ও 
আপনার সবনাশ করত চায়, ও আপনাকে আপনার 
রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে চায়। এখনো সময় 
আছে ওকে মাপনি শান্তি দিন। তা না করলে 
নিজেই ধ্বস হয়ে যাবেন আমির-ওময়াহ আপনার 
গ্রভৃত সুহৃদ এবং গ্রজাবৃন্দ ৪ শাহেনশাহ যুনানকে 
উজির তাকে শেষ বারের মতো! সতর্ক করে দিয়ে 
বলে, “সেই উঞজিরের কাহিনী আপনি শোনেননি? 
যে উজির তার বাদশহের পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাস- 
ঘাতকত। করেছিল-_” 

“সে আবার কি কাহিনী ?__'শাহেনশাহ যুনান 
কৌতৃহল প্রকাশ করে বলেন, বিলো৷ সেই কাহিনী 
আমি শুনতে চাই ॥ 

অতঃপর উজির সেই কাহিনী বলতে শুরু 
করলো ঃ 
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এক বাদশাহেব পুত্রের সখ ছিলো শিকারের, 
শিকার ছাড়া অন্ত আর কিছু সে ভাবতেই পারতো 
না। তিনি তাব এক উজিরকে ডেকে হুকুম করলেন, 
“পুত্রের দেখাশোনাব ভার বইলো! তোমার উপর 
আজ থেকে যেখানেই সে শিকারে যাক না কেন, 
এবং শিকারে গিয়ে তার যেন কোন ক্ষতি না হয়, 
সেদিকেও নজর রাখবে । 

“জো! হুজুর” মাথ! নত করে বাদশাহের হুকুম 
মেনে নিলে সেই উজির । 

একদিন বাদশাহ পুত্র শিকার সন্ধানে বেরিয়ে 
পড়লে। ঘোড়ায় চড়ে, তার সঙ্গী হলে তাৰ আবব।- 
জানের সেই উজির। ছুটি ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে 
চলেছে এক গভীর বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ 
ঘোড়া ছুটে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাড়িয়ে 
আছে । সঙ্গে সঙ্গে উজির চিৎকার করে বাদশাহ- 
পুত্রের উদ্দেশে বলে উঠলো, 'শাহজাদা এ আজব 
জানোয়ারটাকে পালাতে দেবেন না, ওকে ধরুন ! 
ওটাই হবে আজ আপনার মস্ত বড় শিকার 1, 

উজিরের কথায় শাহজাদ1 উৎসাহিত হয়ে ওঠে। 
জোরে ঘোড়৷ ছুটিয়ে দেয়। সেই আজব জানোয়!রটা 
আর চুপ করে দাড়িয়ে থাকে না। ততক্ষণে সে 
বুঝে গেছে, শিকারীর পাল্লায় পড়েছে সে। তাই 
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বাদণাহ পুত্র এবং রাক্ষলীর গল্প 





(জারজ তে রিল জত নিউ উটের 





সে, তার প্রাণ বাচানোর জন্য উর্দশ্বাসে ছুটতে থাকে 
যেদিকে ছু'চোখ যায়। বাদশাহ পুত্রের ঘোড়াও 
ছোটে তার উন্দেশে। এক সময় সেই আজব 
জানোয়ারট! বাদশাহ পুত্রের নাগালের বাইরে 
চলে যায়, আড়াল হয়ে যায় তার দৃষ্টির। কিন্তু 
বাদশাহ পুত্র ততক্ষণে হারিয়ে ফেলেছে তার 
পথ। সে তখন দিশেহার!, পথভ্রষ্ট এক পথিক। 
কোন্‌ পথে গেলে তার আব্বাজানের প্রাসাদে ফের 
যায়, কিছুই খেয়াল নেই তার। তার অবস্থা তখন 
ঠিক পাগলের মতো, অজানা, অচেনা জায়গায় 
বেঘোরে প্রাণ হারানোর আশঙ্কায় শঙ্কিত সে তখন। 
সামনে ধুধু মরু প্রান্তর । 

সঠিক পথের নিশান! খু'জে বার করতে সে যখন 
হাকর্পাক করছে, ঠিক সেই সময় সে দেখতে 
পেলো, এক পরম! সুন্দরী যুবতী অদৃরে দাড়িয়ে 
আছে, অশ্রুর বাদল নেমেছে তার ছু'চোখের কোল 
বেয়ে। 

তার কাছে গিয়ে শাহজাদা! শুধোয়, “কে হে তুমি 
সুন্দরী ? 

কান্মাজড়ানো৷ ত্বরে মেয়েটি তার পরিচয় দিতে 
গিয়ে বলে, “আমি হিন্দের শাহজাদী। মরযাত্রী- 
দলের সঙ্গে পথ চলছিলাম। কিন্তু পথের মাঝে 
তন্র্াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যাই। যখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো, 
তখন দেখি মরুঘাত্রীদল থেকে আশি বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েছি, আমার লোকজনদের ধারে কাছে 
দেখতে পেলাম না; বুঝতে পারি, আমি পথ 
হারিয়েছি। এখন আমি বাড়ি ফিরি কি করে? 
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বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠলো বাচ্ছ। মেয়ের 
মতো। 

মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে কেমন যেন মায়া 
হলো তার ওপর বাদশাহ পুত্রের । ছু'হাত বাড়িয়ে 
তাকে সে তার ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তার পিছনে 
বসালো । নুন্দরী যুবঠীর উষ্ণ উত্তাপ তার গায়ে 
স্পর্শ করে, একটা মিটি আবেশে তার সারা মন ভরে 
যায়। পিছন ফিরে মেয়েটিকে সে তার বুকের মধ্যে 
টেনে নিয়ে চুমু খায় তার উষ্ণ ঠোঁটে, মেয়েটি চোখ 
বুজে থাকে, থর থক করে কেঁপে ওঠে তার সার! দেহ। 
শাহজাদা তার মন, ভষগার তৃষ্ণা মেটায় সুন্দরী মেয়েটর 
গোলাপের গাঁপির মতো মেলে দেওয়া পাতল! ছুটি 
ঠোটের মধ্যে নিজের পুরু ঠোট ছুটি মিলিয়ে একাকার 
করে। তৃপ্ত মন নিয়ে আবার সে ঘোড়া ছোটায় 
টগবগিয়ে। সামনে একটা জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি 
দেখতে পেয়ে মেয়েটি শাহজাদার কানের কাছে মুখ 
নিয়ে গিয়ে ফিস্ফিসিয়ে বলে, “তামাকে বলতে 
ভীষণ লজ্জা হচ্ছে শ।হজাদা, তখু না বলে থাকতেও 
পারছি না আমার গোসল করতে হবে। 
তোমার ঘে'ডাটাকে একই থামাবে। তাহলে আমি 
এ পোড়ে বাড়িতে গোসল সেরে এখুনি আবাপ 
ফিরে আসতে পারি ।, 

মেয়েটির কথা শুনে শাহজাদা ঘোড়া থামাল 
সেই পোড়ো বাড়িটার সামনে । ঘোড়ার পিঠ থেকে 
নেমে মেয়েটি ধীর পায়ে হেটে সেই পোড়ে বাড়িটার 
ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ৷ কিন্তু ফিরতে তার ভীষণ 
দেরা হচ্ছে দেখে, শাহজাদা ভাবলো, মিথ্যে সময় নষ্ 
হচ্ছে। তাই সে-ও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেনে 
মেয়েটির খোজে সেই পোড়ে। বাড়িটার দিকে এগিয়ে 
গেলো । মেয়েটি জানতেও পারলো না, সে তাকে 
অনুসরণ করছে। পোড়ো ঘরের দেওয়ালে কান 
রাখতে গিয়ে চমকে উঠলো! বাঁদশাহপুত্র, মেয়েটি 
তখন আর নুন্দরী যুবতী নয় ঘুলাহ ডাকিনী, সে 
তখন তার আসল রূপ ধারণ করেছে, রাক্ষসী, ভয়ঙ্কর 
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হিংস্র তার চাহনি, দেওয়ালের ফুটে! দিয়ে বাদশাহ- 
পুত্র তার সেই হিংস্ররপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ 
করলো । রাক্ষলীটা তখন তার ছেলেমেয়েদের 
বলছিল, “শোনো বাছারা, আজ তোমাদের রাতের 
খানা-পিনার জন্য একটা বেশ নাছুস-মুহ্ুস চেহারার 
একটা লেড়ক। ধরে নিয়েছি । 

“কি মজা, কি মজা” বাচ্ছা রাক্ষস রাক্ষসীরা 
আনন্দে চিৎকার করে উঠলে! সমবেত কণ্ে। কই মা 
তাকে ভেতরে নিয়ে এসো, আজ আমর! পেট ভরে 
মান্তষের মাংস খাবে 1, 

তাদের কথাবার্তা শুনে বাদশাহপুত্র তো থ! 
ভয়ে তার হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁদিয়ে যাওয়ার 
উপক্রম হলো ৷ ভাবলে সে, সেখানে আর এক মুহুতে 
থাকলে নিথাত তার জান খতম হয়ে যাবে, ধেঘোরে 
তাদের হাতে প্রাণট৷ সঁপে দিয়ে যেতে হবে । তাই 
সে ঘুরে দীড়িয়ে পালাবার জন্য রাস্তায় পা দিতে 
বাবে সেই গুলাহ পোড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে 
তার পথ আগলে দাড়ালো । বাদশাহ পুত্রকে ভয়ে 
কাপতে দেখে স্বপ্রালু চোখে তার দিকে তাকিয়ে 
জিজ্ধেন করলো, “তোমার এতা ভয় কিসের 
শহজাদা % 

“এমন একজন ছুষমনকে আমি আঘাত করেছি, 
তাকে আমি বহুত ভয় কবি ।' 

তুমি তাকে ভয় করো? অবাক হয়ে গুলাহ 
তাকায় তার দিকে, তুমি না বলেছিলে,_তুমি 
বাদশা হপুত্র ? 

তাতে কি হয়েছে? 

“না কিছু তেমন হয়নি, তোমাকে ভয় পেতে দেখে 
বললাম কথাটা» গুলাহ এবার বলে, “ত1 তুমি 
তোমার সেই ছুষমনকে কিছু অর্থ দিয়ে ভাগিয়ে 
দিতে পারো ।, 

তাহলে তো কথাই ছিলো। না) শাহাজাদা 
ছুঃখ করে বলে, “আমার অর্থের ওপর তার 
কোন লোভ নেই, তার ন্জর আমাৰ জানের 
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ওপর। তাই তো৷ তাকে আমার এতে ভয়, এতো 
সংশয় ।, 

“তোমার যখন এতোই ভয়, আল্লার কাছে প্রার্থনা 
জানালেই তো পারো। আল্লার দোয়ায় আমরা 
সবাই বেঁচে আছি। তিনি নিশ্চয়ই তোমার সেই 
দ্ুষমণের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন ।, 

তার কথা শুনে শাহজাদা এবার আসমানের 
দিকে তাকিযে চিৎকার করে বলে উঠলো, “আল্লা, 
শুনেছি আপনি হুরবলের প্রতি দোয়৷ দেখান, অসহায় 
ইনসানের পাশে এসে দ্াডান। আল্লা, আপনার 
কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, আমি আমার ছুষ- 
মণকে যেন বশ করতে পারি, তাকে আমার 
কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিন। আপনি অন্তর্যামী, 
আপনি সব পারেন। আপনি আমাকে-- 

গুলাহ তার প্রার্থনাব ভাষা শুনে বুঝতে পারে, 
শাহাজাদার হাতে ধরা পড়ে গেছে সে, তার চোখকে 
ফাকি দেওয়া! অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাই সে 
আগে-ভাকে সরে পড়লে। সেখান খেকে । 

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাদশাহপুত্র। বাক্ষসীর 
হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়ে অনেকটা পথ পাৰ 
হয়ে এক সময় সে তার আব্বাজানের কাছে ফিরে 
আসে। বাদশাহকে সে টজিরের বিশ্বাসঘাতকতার 
কথা বললে], বললেো। উজিরের অনূরদশিতার জন্থা 
আজ তার জান যেতে বসেছিল । 

সব শুনে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তার সৈম্য-সামন্তদের 
হুকুম করলেন, উজিরকে যেন এখুনি তার সামনে 
হাজির করা হয়। তথুনি বাদশাহের সৈম্-সামন্ত 
লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা ছুটালো৷ সেই নেমক- 
হারাম, বিশ্বাসঘাতক উজিরকে ধরে আনার জন্য । 
বাদশাহের দরবারে উজিরকে হাজির কর! মাত্র তার 
গর্দান নেওয়া হয়। 

“তাই বলছি জীহাপনা', যুনানের উজার তার 
তার কাহিনী শেষ করে বলে, “এর পরেও আপনি 
যদি এ হেকিমকে আপনার সাচ্চ। দোস্ত মনে করেন 
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তাহলে আপনার সর্বনাশ আপনি নিজেই ডেকে 
আনবেন। হুজুর, হয়তো! আমার ছোট মুখে বড় 
কথা হয়ে যাচ্ছে, তবু ন! বলেও বলতে পারছি না, 
আপনি হয়তো ভাবছেন, হেকিম রুয়ান দোস্তের মতো 
আপনার মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন কিন্তু আসলে সে তলে 
তলে আপনার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে যাচ্ছে। তা 
না হলে দেখলেন না জীহাপন।, আপনার হাতে লাঠির 
মতো! একটা দণ্ড মাত্র ধরিয়ে দিয়ে আপনার অমন 
ছ্ুরাবোগ্য রোগ চট করে নিরাময় কবে দিলো? এ 
কি ম্যাজিক, নাকি ভোজবাজী? কে বলতে পারে, এই 
হেকিমই আবার তার ভোজবাজীর দ্বারা আপনাকে 
ংস করবে না! কে বলতে পারে সে আপনার মনে 
চখক জাগানোর জন্য প্রথমে আপনার উপকার করে 
দেখালো, কিন্ত তার আসল উদ্দেশ্য ঠিক তা নয়, 
আসলে সে আপনাব অস্ত্র দিয়েই আপনাকে কোতল 
কবার বদ মতলব নিয়ে আপনার বাজ্যে এসেছে! 
বাদশাহ যুনান তার উঞ্জিরের কথাগুলো! খুব মন 
দিমে শুনলেন। এবার বুনি বব গললো । টললেন 
বাদশাহ, পরিবন্তন হলে। তার মন । া। উঞ্জির, 
তুমি ঠিকই বলেছো, হ্যা, তুমিই আমার পরম 
হিতাকাজ্সী, আমার সাচ্চ! পবামর্শদাতা। অথচ 
এতোদিন আমি তোমাব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
ছিলাম । ছি? ছিঃ কি ভূলই ন| কপতে যাচ্ছিলাম । 
যাইহোক, ঠিক সময়ে তুনি আমাকে খেয়াল করে 
দিয়েছে, সত্যি আসলে লোকটা আমার শক্র, ভিন্‌- 
দেশের গুপ্ুচর হয়ে এসেছে আমার রাজ্যে আমার 
মরণ ফাঁদ পাতার জন্য । তুমি ঠিকই বলেছে 
উজির, যে হেকিম আমার হাতে সামান্য একট! লাঠি 
ধরিয়ে দিয়ে আমার অমন ছুরারোগ্য রোগ সারিয়ে 
দিতে পারে, কে বলতে পারে সেই হেকিমই আবার 
মামাকে কোন ফুল-টুল শু'কতে দিয়ে খতন করবে 
না” তারপর তিনি তার উজিরের কাছে পরামর্শ 
চাইলেন, “বলো, উজির, এখন আমিএ শয়তানটাকে 
নিয়ে কি করবো? 


৭? 


প্রত্যুত্তরে উজির বলে, আপনার বিশ্বাসী লোক- 
লম্করদের পাঠিয়ে তাকে আপনার সামনে হাজির 
করতে বলুন। তারপর আসা মাত্র তার গর্দান 
নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই ভাবেই আপনি তার 
হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন, সেই সঙ্গে তার সব 
ছুষমনি তার সব শয়তানি চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে 
যাবে, আর আপনিও তার কাছ থেকে আপনার 
জীবনহানির সম্তাবন৷ দূর করে আপনাকে খতম করার 
আগেই তাকে আপনি খুন করে ফেলতে পারবেন। 
একেই বলে শাহী কায়দা 

হ্যা উজির, এবারও তুমি খুব ভালো! পরামর্শ 
আমাকে দিয়েছে । তোমার কথাই আমি মেনে 
নিলাম এই বলে বাদশাহ যুনান তাব পরবর্তী 
পদক্ষেপের কথা জানালেন। বাদশাহ তার এক 
বিশ্বাসী অনুচরকে পাঠালেন হেকিমকে ধবে আনার 
জন্য | হেকিম কয়ান তে! সবল মনে হাসতে হাসতে 
বাদশাছের দরবারে এসে হাজির হলো তৎক্ষণাৎ । 
কিন্তু তখনো সে জানতে! না, তার তকৃদিবে কি 
লেখা! আছে, তার মৌ এতো৷ কাছে। মৌং এমনি 
আসে চুপি সারে, নিঃশবে । তার পদধ্বনি কেউ 
শুনতে পায় না। কোন্‌ এক কবি ষেন এব উপমা, 
স্ববপ তার কবিতায় লিখেছিলেন £ 


এ তোমার নিয়তি, নিষ্ঠুর নসিবের পরিহাস, 
তবু সবুর করো থাকে যেন তোমার বিশ্বাস 
খোদা আল্লার ওপর, 
মালিক যিনি তামাম ছুনিয়ায়। 
হেকিম রুয়ান রাজদরবারে প্রবেশ করেই বাদ- 
শাহের উদ্দেশে কাব্য করে বললে £ 
একদিন, প্রতিদিন ভুলে গেছি আপনাকে নুক্রিয়া 
জানাতে, 
আমি ব্যস্ত ছিলাম আমার এই শের উৎসর্গ করতে, 
আপনাকে । হে মহামান্য প্রভু, 
আমি ভুলি নাই আপনার মহামূল্যবান দানের কথা, 


৮০ পু 


আমি জানি, আমার একাগ্রতী। আমার 
সততা, 

আপনাকে বহাল তবিয়েতে রেখেছে, 

আমার এও ভরোসা আছে, 

দীন-ছুনিয়ার মালিক আপনি, গৌসা 


নাহি, নাহি কতু। 
হেকিম তার আগের কবিতার জের টেনে আবার 
আবৃত্তি করে ;-- 
দিল এক মন্দির, 


সেথ। নাহি ছুখ ছখের জন্ত, 
সব খেল্‌ তো নসিবের, 
আমার কোন নালিশ নেই, আল্লার দোয়ায় 
আমি ধন্য | 
মজাক লুটে নাও যতো পাবে। আজ 
কালক। বাও নাহি পুছে, 
গুজার যাও ছুঃখে-সুখে 
আল্লা আছেন তোমারি কাছে। 
হেকিমের শেষের কবিতায় একট প্রচ্ছন্ন উদ্াত 
ভাবের পবিচয় ফুটে ওটে 
তকদিবে যা লেখা আছে কহি ন! বল কর 


সকৃতা, 
আমিজানি দিঃনন পবৰ আসে রাতের 
আধার, 

সুখ নিয়ে কোই মুসিবত নেই আমার, 
তাই বলে মনে কবে। না, এ আমার মনেব 
ভীরুতা। 





বাদশাহ যুনান তার কবিতার মর্মার্থ বুঝলেন কি 
বুঝলেন না, তা ঠিক বোঝ! গেলো! না। তার মুখের 
আগের সেই সারল্য ভাবটা আজ যেন অনুপস্থিত, 
তার বদলে দেখা গেলো এক অন্তুত রুক্ষতার প্রকাশ 
ভঙ্গিমা। রুনানের কথায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে 
দেখ গেলো সঙ্গে সঙ্গে । 

তুমি কি জানো যুনান, কেন তোমাকে আমি 
তলব করেছি ? 

না জাহাপনা, একমাত্র আল্লাই বোধহয় বলতে 
পারেন” হেকিম রুয়ানের মনে কোন ভাবান্তুর লক্ষা 
করা গেলো না। 


কথা জানানে হয় । তাই জিজ্ঞেস করছি, আমার 
কি গুণাহ তা তে৷ বলবেন? 

“আমার অনুগত লোকের! বলছে, তৃমি নাকি 
একজন গুগ্তচর, তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে 
আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ নিয়ে। তাই আমি 
খুন হওয়ার আগেই তোমাকে আমি সরিয়ে দিতে 
চাই।, তারপর বাদশাহ যুনান সামনে াড়িয়ে 
থাক এল্লাদের দিকে ফিরে হুকুম করলেন, “এই 
বিশ্বাসঘাতকের শিরচ্ছেদ করে ওর কাটা মুণ্ আমায় 
পায়ের সামনে রাখার ব্যবস্থা করো, ওর অশুভ কার্ধ- 
কলাপ থেকে আমাদের রক্ষ। করে। 1 





বাদশাহ তখন আরো কঠিন কথাট। তাকে 
শোনাতে কমুর করলেন না, “তোমার খেল খতম 
রুয়ান, আমি তোমার গর্দান নেওয়ার জন্ত তোমাকে 
এখানে ডেকে পাঠিয়েছি । 

তার মুখ থেকে সেই সর্বনাশ! আদেশ শুনে দারুণ 
বিশ্মিত। হেকিম এবার মুহু অনুযোগ করে বললো, 
'জরাহাপনা, আমার যে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, 
কেন আপনি আমাকে খতম করতে চাইছেন? 
শুনেছি, কাজীর বিচারেও অপরাধীকে তার গুণাহের 


আরব্য রজনী 


“আমাকে রেহাই দিন জীহাপনা? হেকিন যুনান 
বারবার কাতর মিনি জানাতে থাকে সেই অকৃতত্ঞ 
বাদশাহের কাছে, যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ 
করেছিলাম, জানো আফিদি দৈত্য সম্রাট, কিন্ত ত 
সত্বেও তুমি আমাকে রেহাই দিতে চাওনি, আমাকে 
মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিলে ॥ 

বাদশাহ মুনানও সেই ভুলটাই করলেন, সেই 
একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটলো! আবার, নতুন করে 
আরে! একট! ভুলের ইতিহাস লেখার আয়োজন 
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করতে গিয়ে তিনি বললেন, “তোমার গর্দান না 
নেওয়া পর্যস্ত আমার নিরাপত্তা নেই, আমার বাচার 
সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। কে জানে যখন তুমি 
আমাকে নাকে কিছু শুকতে দিয়ে হত্যা করে 
বসো! তাই আমি আমার জীবনের কোন বু"কি 
নিতে চাই না। এখুনি আমি তোমাকে কোতল 
করতে চাই 

এবার আর কোন মিনতি নয়, এবাব সেই হেকিম 
অনুযোগ কবে বললো, হুজুর, আমি আপনার অমন 
দুরারোগ্য ব্যাধি সাবিয়ে তুললাম, এই কি তার 
পুরস্কার? আমার লো কাজের দাম কি আপনি 
এভাবেই দ্রিতে চান জীহাপন % 

“এখন আর করার কিছু নেই” বাদশাহের কথায় 
নিলিপ্তত। প্রকাশ পায়, তোমাকে মরতেই হবে এবং 
একটুও দেরী না করে এখুনি 1 

হেকিম রুয়ান বুঝলো, বাদশাহের হাত থেকে 
তার বাচার কোন পথ আর নেই । তাই সে এবার 
মনেব দুঃখে কৌ ফেললে। হাউ হাউ কবে। হায় 
আল্লা, মানুষে ভালো করাব এই কি ইনাম? 
রুয়ানের সব বেদনা! কাব্যের ছন্দে ছন্দায়িত 
হলো 

খোদা আপনাকে ম্ুবুদ্ধি দিন 

আমি বেগুণাহ, 

কার ষড্যন্ত্রে আপনার দিলের এই পরিবর্তন, 
জানি না, আমাকে রক্ষা করুন আল্লহ । 


জল্লাদ তখন মূক ও বধিরেব মতো রুয়ানের 
সামনে এগিয়ে আসে, এবং হেকিমের চোখ ছুটে 
কালে। কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর সে তার 
হাতের তলোয়ার উচিয়ে বাদশাহ যুনানের উদ্দেশে 
বলে, 'জাহাপনা, আপনার অনুমতি নিয়ে, 

হেকিম যুনান কান্না জড়ান স্বরে শেষ বারের 
মতো মিনতি জানায়, 'জাহাপনা, আমাকে আপনি 
মুক্তি দিন, খোদা আপনাকে রেহাই দেবেন। আর 


৮ 


আপনি আমাকে কোতল করলে, আল্লা আপনাকে 
শাস্তি দেবেন । 

জাহাপনা, আমি প্রস্তুত, 
করুন-_, 

“আপনার মনে কি এই ছিলো ?” কয়ান তার 
কথার জেব টেনে বললো, 'আপনাব এই অদ্ভুত 
ব্যবহার দেখে আমার সেই কুমীরের ওয়াদার কথা 
সনে পড়ে গেলো ।, 

'কুমীরের ওয়াদা? বাদশাহ থমকে দাড়ালেন, 
“সে আবাব কি কাহিনী শুনি ” 

“আমার মনের যা অবস্থা! এখন, বলতে দিল 
চাইছে না। আপনার জল্লাদ তো আমার জন্যে 
ইন্তেজার করছে । আল্লার দোহা, আপনি আমার 
জান বাচান, খোদা আপনার ভালা করবেন কথা 
বলতে বলতে সে আবাব ডুকরে কেঁদে উঠলে! । 

তার সেই কান! দেখে শাহেশাহের এক প্রিয় 
পাত্র তার সামনে 'এসে দাড়ালো, জাহাপনা, আমার 
একট। আজি আছে আপনার কাছে। হেকিমেব 
ব্যবহার আর কথাবার্তা শুনে আমাব মনে হয়েছে, 
লোকটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে না: 
তাছাড়। ও আপনার অমন ছুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে 
তুলেছে। অন্ততঃ সেই কথা ভেবে ওকে আপনি 
বাচতে দিন, ওকে কোতল করবেন না ।, 

“তবু ওকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনলে 
আমার মৌতের ইনতেজার করবে । ওকেজিন্দ 
রাখলে, আমার আবার কবরের মিষ্টি খু'ড়তে খুব 
বেশী দেরী হবে না তোমাদের । যে লোক আম'র 
হাতে সামান্য একট। লাঠি ধরিয়ে দিয়ে আমার অমন 
দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারে, তাকে আমার 
একদম বিশ্বাস নেই। ওযে আমাকে একটা ফুল 
কিংবা! সে রকম কিছু একটা শু'কিরে আমাকে খতম 
করে ফেলবে নাঃ তার কি প্রতিশ্রুতি আছে? না, 
না তুমি জানে নী, ও আমার ছববমন আছে, ও 
পরদেশী গুণ্ডর। অর্থের লোভে ও আমাকে হত্যা 
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আপনি আজ্ঞা 


করতে এসেছে। তাই ওকে জিন্দা অবস্থায় ছেড়ে 
দেওয়া যায়না । ওকে খতম করলে তবেই আমার 
জীবন নিশ্চিত হবে ॥ 

হেকিম রুয়ান তখনো করুণ মিনতি জানাতে 
থাকে কাদতে কাদতে, আমাকে আপনি বাচতে দিন, 
আল্লা আপনাকে রক্ষ/ করবেন। আর আমার গর্দান 
নিলে আল্ল। আপনার সর্বনাশ করবেন। 

কিন্তু তার সব আবেদন, সব মিনতি ব্যর্থ হলো, 
বাদশাহের মন গললে। না। তিনি তার সিদ্ধান্ত 
অটল রইলেন। তার দৃষ্টি পড়ে রইলো জল্লাদের 


তো জানেন জাহাপনা, আমার রিস্তেদার বলতে কেউ 
নেই। তাই আমার অনুগত পড়শীদের বলে আসতে 
হবে কোথায় আমার কবরের ব্যবস্থা তার করবে। 
তাছাড়া আমার চিকিৎসাব বইগুলোব একটা বিলি 
ব্যবস্থাও তো করতে হবে । আমার ইচ্ছে, মূল্যবান 
বইগুলো আপনার রাজকোষে রাখার আন্ত আপনাকে 
উপহার দিয়ে যেতে চাই । অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির 
নিদেশ দেওয়া আছে সেই সব বইগুলোতে । আবার 
যদি আপনার কোন দুরারোগ্য ব্যাধি দেখ! দেয়, 
বইগুলেো। আপনার কাজে লাগাতে পারেন তখন ॥ 





ওপর । ওদিকে জল্লাদ তখন তার হুকুমের অপেক্ষায় 
মুহুর্ত গুণছিল তখন। 


শোনো আফিদি দৈত্য সম্রাট, সেই হেকিম 
কুয়ান যখন জানতে পারলো, বাদশ।হ তাকে হত্যা 
করবেনই তখন সে মরীয়৷ হয়ে বললো, “হুজুর 
আমাকে বাঁচতে দেওয়ার ইচ্ছে যন আপনার নেই 
আমাকে মরতেই হবে। তবে মরার আগে আমাকে 
একবার আমার বাড়ি যাওয়ার হুকুম দিন। আমার 
শেষ কাজ কতকগুলো সেরে আসতে দিন। আপনি 
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“কিন্ত তোমার সেই সব বইগুলোর নির্দেশ আমি 
কি কবে বুগ্ধবো ? মমি তে। আর হেকিম নই ॥ 

“সেটা কোন কঠিন ব্যাপার নয় জাহাপনা” 
রুয়ান বলে, “একট! বইতে কঠিন কঠিন সব ব্যাধির 
দাওয়াই-এর কথা লেখা আছে। আমাকে হত্যা 
করার পর আমার কাটা মুণ্ড আপনি আপনার হাতে 
রাখবেন, তারপর সেই বইট] খুলে তিনের পাতার 
প্রথম তিন লাইন পড়ে আমার সেই কাটা মুগুটাকে 
প্রশ্ন করলে বলে দেবে কোন্‌ বিমারির কোন্‌ 
দাওয়াই । 


৮৩ 


বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাদশাহ বলেন, 'তুমি 
ঠিক বলছো! হেকিম, তোমার কাটা মুড কথ বলবে? 
আমার প্রশ্ের উত্তর দেবে? 

হ্য1 হুজুর? রুয়ান বলে, “যাচাই করে দেখতে 
পারেন।, 

'বাঃ বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! হেকিমের কথা 
কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বাদশাহ তাকে কঠোর প্রহরায় 
তার বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। 

রুয়ান বাড়ি ফিরেই তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো 
আগে সেরে নিলো! পরদিন সে ফিরে গেলে! 
বাদশাহ যুনানের রাজপরবারে । বাদশাহ তখন তার 
বিরাট বিচারকক্ষে আমির, উজির, অমত্য এবং তার 
উপদেষ্ট। পরিবেষ্টিত হয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন 
তার জন্য । সুগন্ধ ফুল এবং আতর ও সুরমার গন্ধে 
রম রম করছিল সভাকক্ষ। রয়ান তার সামনে 
এসে দাড়ালো । এক হাতে তার সেই পুরনো পুথি, 
যার মধ্যে বিভিন্ন রোগের দা ওয়াই-এর নির্দেশ দেওয়। 
আছে, অন্য হাতে পাউডার ভি ধাতুর বাক্স । 
বাদশাহের সিংক্কাসনের সামনে বসে পড়ে সে বললো, 
হুজুর কাউকে বলুন আমাকে একটা! ট্রে দেওয়ার 
জন্য 1 

বাদশাহের নির্দেশে তার জন্য একটা ট্রে এলো ৷ 
অতঃপর রুয়ান সেই ধাতুর বাক্স থেকে কিছু পাউডার 
ট্রের ওপর ঢেলে সমান করে নিলো। তারপর 
বাদশাহের দিকে ফিরে বললো, 'জাহাপন।, আপনি 
এই বইটা৷ গ্রহণ করুন, তবে আমার মুগুটা! কাটা না 
হওয়া পৰন্ধ এই বইয়ের পাতা যেন খুলবেন না। 
কাটা মুগ্টা এই ট্রের ওপরে রাখবেন, দেখবেন এই 
পাউডারের সংস্পর্শে এসে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে। 
আর রক্ত ঝর! বদ্ধ হলে তবেই এই বইটার পাতা 
ওপ্টাবেন, তার আগে নয়। 

তারপর বাদশাহ যুনান তার হাত থেকে বইটা 
নিয়ে জল্লাদকে নির্দেশ দিলো তার শিরচ্ছেদ করার 

জল্লাদ সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে হেকিমের 
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দেহ থেকে মুঙুট1 কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো, এবং 
তার সেই কাটা মুওুটা ট্রের ওপর রাখলো । এক 
সময় রক্ত ঝর! বন্ধ হতেই হেকিম রুয়ান চোখ মেলে 
তাকিয়ে বললো, হুজুর, এবার বইটা খুলুন। 
সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের মলাটট! খুললেন বাদশাহ । 
এবং দেখলেন, একটা পাতার সঙ্গে আর একটা পাত৷ 
জড়িয়ে রায়ছে। তাই তিনি তার হাতের একটা 
তর্জনী মুখের লালায় ভিজিয়ে খুব সহজেই প্রথম 
পাতাট! ওপ্টালেন। এবং সেই একই ভাবে দ্বিতীয় 
পাতাটা '."তারপর তিন নম্বর পাতা, এবার যেন 
একটু বেগ পেতে হলো। তারপর ছুটি পাতা 
ওপ্টানোর পরেও তিনি লক্ষ্য করলেন কিছুই লেখ 
নেই পাতাগুলোয়। হেকিম রুয়ানের দিকে তাকিয়ে 
তিনি বললেন, “কই হে হেকিম, এ যে দেখছি কিছুই 
লেখ! নেই এখানে ! 
হেকিম কয়ান প্রত্যুন্তরে বলে, "হ্যা, আছে ঠবকি 
আরে! কয়েকটা পাতা ওণ্টান লেখা ঠিক চোখে 
পড়বে আপনার । 
সেই একই ভাবে আরো তিনটি পাতা ওল্টালেন 
বাদশাহ মুশান। তখন বইটা! বিষময় হয়ে গেছে। 
বারবার ঠোঁটে তর্জনী ঠেকানোর দরুণ সেই বিষ তার 
পেটে চলে গেছে তখন। এক সময় তার কথা 
জড়িয়ে আসে, ঠোট আর নড়ে না, চোখ বুঁজে আসে 
এবং সেই অবস্থায় তিনি ঢলে পড়লেন সিংহাসনের 
ওপর এবং মৌতের শিয়রে দাড়িয়ে ক্ষীণ কঠে বলে 
ওঠেন, 'আমাকে বিষ খাইয়েছে এ শয়তানটা, আমার 
সার। দেহ জ্বলেযাচ্ছে। আমি শেষ হতে চলেছি।, 
এদিকে হেকিমের কাট! মুড তখন একট! কাব্য 
গেঁথে চলেছে £-_ 
এক যে ছিলে! দাম্ভিক অত্যাচারী বাদশাহ, 
যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে বোঝান যেতো না 
বড় করে দেখতো সে কেবল নিজের 
ভাবণ, 
বুঝতো! না যে অন্তের যাতনা। 
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রুয়ানের কাটা মুড কথ। বল বদ্ধ করতেই 
বাদশাহ যুনানের দেহট। নিস্তেজ হয়ে পঢুলে। তখন 
তার দেহে প্রাণ ছিলে ন| | 

ওহে আফিদি দৈত্য, এর থেকে এই শিক্ষা হয়) 
বাদশাহ যুনান যদি হেকিম করনের গদ।ন »| 
নিতেন, খোদা আল্ল। নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করতেন। 
কিন্তু তিনি তার কাতব অসুণয় প্রত্যাখ্যান ক:৭ দিয়ে 
তাকে কোতল কপার আদেশ দেন, শুতথা, খদা 
আল্ল। কেন তার সেই অগ্ঠায় সহা পরতে যাখেন? 
তার বিচারে সবার শাস্তি একরকন। বিনা দোষে 
হেকিমকে হত্য। করে যে তিনি গুনাহ করেছিলেন, 
তার সেই গুণাহের শাস্তি তিনি হাতে হা. 5 পেয়ে 
গেলেন। তাই তোমাকে আবার বলাছ আফ্রিদি, 
তুমি যদি আমাকে ছে না দা আল্লা তোমাকে 
রেহাই দেবেন না-_ 
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ওদিকে শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে সাসছে 
আগামী দিন শাহেনশাহ যদি তাকে বেঁচি থাকার 
অধিকার দেন, তাহলে ওর অসমাপ্ত কাহিনা শেষ 
করবে, এই বলে ও থামলো । 

সঙ্গে সঙ্গে ছুনিয়াজাদ উচ্ছসি৩ হয়ে খলে ওঠলো, 
ও দিদি, তুমি কি চমতকার গপ্পস করতে পাবে।, 
তোমার বলার ভঙ্গিমা৷ কি সুন্দর, আখ তোমাখ 
গল্পগুলো কতই ন। রোমাঞ্চকর, মোহিত ন| হয়ে 
'শারা যায় না) 

এআর এমন কি গল্প”, শাহরাজাদ প্রত্যাওবে 
বলে, এর থেকেও ভালো গল্প আগাম। রাছ্জে আমি 
বলতে পারি, অবশ্য শাহেনশাহ যদি আখ।কে বাচার 
অধিকার দেন তবেই । 

বাদশাহ শাহরিয়ার ধগোন্তি করেন, "আনা 
কসম, শাহরাজ দের মুখ থেকে ওর শেষ গন ন! 


৮৫ 


শোন! পর্যস্ত আমি ওকে হত্যা করবে না। সত্যি 
কথা বলতে কি ওর গল্পগুলো বড় অদ্ভুত, বড় 
বিস্ময়কর 1 

সম্মতি জানিয়ে শাহরিয়ার অতঃপর শাহরা- 
জাদকে কাছে টেনে নিয়ে ওকে নিজের বুকের মধ্যে 
জড়িয়ে ধরে শুয়ে গঙলেন সেদিনের মতো, নিবিড় 
এক নুখ-শয্য। রচনা! করার জগ । আর একট। দিন 
বেঁচে থাকার অধিক!ব পেয়ে শাহরাজার্দ মনে মনে 
খুব খুশি হয়ে বাদশাহ শাহরিয়াকে বাধা দিলো না 
বরং তার সুখের ন!পস্থা করতে তার সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে উদ্যত হতো ও. মালার মতো ছু'হাতে 
শাহরিয়ারের গলা) জড়িয়ে ধরে শাহরাজাদ আলতো 
করে তার চিবুকে ঠোঁট বোলালে। | বিন সুক্রিয়৷ 
জহাপনা। আপি যে ভাবে খুশি উপভোগ 
করুন। এরা 5 শুধু আপনাব। এ খুশির রাঙ শুধু 
আমাদের ছুজন।র । 

বাদশাহ শাহরিয়ারের চোখে কামনার আগুন 
জ্বলে ওঠে। শাহরাজাদের ব্লাউজের বাধনগুলো৷ 
আলগ! করে দেন ওর কাধ ছুটে শক্ত করে আকড়ে 
ধরে। সমপিতার ভঙ্গিতে শাহারাজাদ ওর সমস্ত 
দেহভার শিথিল করে দেয় বাদশ[হের বুকের ওপর । 
বাদশাহ ওকে চুমুখায়। ধারে ধারে তার লোমশ 
একটা হ'ত শাহরাজারের সুউচ্চ বুকের উপত্যক। 
থেকে নেমে নাভীর নিচে যেখানে ঢস নেমেছে বিলি 
কাটতে থাকে সেখানে । শাহারাজাদের মুখে একটা 
তৃপ্তির ভব ফুটে উঠতে দেণ1 যায়, 'আ$-' তারপর 
একটু একটু করে শাহরিয়ার তার তরী দেহটা! শাহ- 
রাজাদের পশম নরম দেহে গুপর বিছিয়ে দিতে 
থাকেন চরম সুখ-তৃপ্তি প।ওয়ার আশায়। 

পবদিন সকালে বাদশাহ শাহারয়ার খুশি মনে 
আবার তার রাজদরবারে গায় হাজি হলেন। তার 
সিংহাসনের চারপাশে আমির, উজির, ও সত্য ও 
সৈম্ত-সামস্তরা ঘিরে দীড়ালো। প্রতিদিনের মতো 
বাদশাহ রাজকাধধ পরিচালনা করে দিনের 


৮ 


শেধে তিনি 
এলেন। 


আবার তার রজগঞ্সাদে যিরে 


তার বোন ছুনিয়াজাদ বললো, 'লক্ষীটি দিদি, 
তুমি আর দেরী করো না, তোমার সেই অসমাপ্ত 
গল্পটা এবার শুরু করো ॥ 

অনেক দূরে থেকে বেহাগের স্বর ভেসে আসে। 
শাহরাজাদ মৃহ্ভাবে বলে, শাহেনশাহ অনুমতি 
দিলেই আমি বলতে শুরু করবে ।, 

“বেশ তো” বাদশাহ শাহরিয়ার তাকে আদর 
করতে করতে বলেন, শুরু করে৷ এবার, আমিও খুব 
আগ্রহী ।: 

অতঃপর শাহরাজাদ আগের দিনের তার সেই 
অসমাপ্ত কাহিনীর জের ঢেনে বলতে শুরু করলো, 
শুনুন তাহলে জাহাপনা সেই ধাবব কি করলে 
তারপর! সেই আফ্রিদি দেঙ্/টাকে শুনিয়ে সে 
বললো, “আমি তোমার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা 
করেছিলাম, কিন্তু তুমি তখন আমার কথা না শুনে 
আমাকে কোতল করতে চেয়েছিল। এখন তোমার 
জান আমার হাতের মুঠোয়। জালাট1 টানতে 
টানতে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে দরিয়ায় ফেলে 
দেবো, সেখান থেকে তুমি এ জীবনে আর কোন 
দিনও উঠে আসতে পারবে না 1, 

তামার জালার ভেতর থেকে সেই দৈত্যটার কান! 
ভেসে আসে, আল্লার দোহাই; ধীবর ভাই, ও কাজ 
তুমি করে৷ না। গুস্তাকা মাফ করো, আমি স্বীকার 
করছি, আমার ভূল হয়ে গেছে, সে ভুল আর হবে 
না! আমি অন্তায় করেছি বলে তুমি কেন সেহ 
দোষ করবে? তুমি কতো মহৎ! আমাকে ছেড়ে 
দিয়ে তুমি তোমার মহত্ব দেখাও দোস্ত। আমাদের 
সমাজের রীতি হলো; অভীত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে 
আকড়ে ধরা। তাছাড়া আমাদের সমাজের নিয়ম 
হলো, দোষী তার দোষ স্বীকার করলে তাকে অবশ্যই 
মাফ করতে হয়। তাই বলছি তুমি ফেন আমার 
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সঙ্গে উমাহ এনং আতিকাহর মতো ব্যবহার 
করে না? 

উমাহ-অতিকাহ ॥ ধীবর একটু যেন অবাক 
হয়েই জিজ্ছেস করলো, 'তাদের আবার কি কাহিনী 
শোনাও !, 

ব্লাব ইচ্ছে তো আছেই” আফ্রিদি দৈত্যটা 
হাপাতে হাপাতে বলে, “কিন্ত কি করে বলবো বলো ? 
জালাবন্দী অবস্থা যেখানে আমাব দম বন্ধ হয়ে 
যাওয়াব উপক্রম, তুমি কিরকম দোস্ত ধীবর, ও গল্প 
শুনতে চাচ্ছে।? আনাকে তুমি মুক্তি দাও, দেখবে 
তখন আমি তোমাকে আমি কতো না গল্প শোনাই ! 

এবার ধীবব তার বথায় আর ভুলতে চাইলে 
না। দৈত্যটাব ম্বভাব-চবিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান 
হয়েছে তাব হতিমধো । কেমন নিলিপ্ত হয়ে সে 
শুধোয়। “তোমাব অমন মিষ্টি কথায় আমি আব 
ভুলছি না আফ্রিদি । দৈত্য দৈত্যই, মরলেও তাদের 
স্বভাব বদলা না। তুনি এমন অকৃতঙ্ঞ তোমাব 
জান আমি বাঁচালাম তোমাকে জালাবন্দী থেকে মুক্তি 
দিষে। আব সেই তুমি কিন তখন আমাকে 


কোতল কবতে চাইলে? না, দ্বিতীয়বাথ ভুল আমি. 


আর কববেো। না। মরতে তোমাকে হবেই আফিদি 
দৈত্য । দবিযাব তোমাকে আমি নিক্ষেপ কববোই। 
তাবপর এখানে যাব মাছ ধরতে আসবে আমি 
তাদের নিষেধ কবে দেবো? তারা যেন ভুলেও এখানে 
আর জাল না “ফলে। ঠোমাব জীবন শেষ না 
হওয়। পর্যন্ত এ সমুদ্রে নিচে তোমাকে মৌতের 
প্রহর গুণতে হবে। সেই হবে তোমার গুণাহেব 
উপযুক্ত শাস্তি । 

আফিদি দৈত্যট। তাব কথা শুনে হাকপাক করে 
উঠলো, দাপাদাপি শুক কবে দিলো তামার জালার 
মধ্যে। তারপর চিৎকাব করে বলে উঠলো সে, 
তুমি বিশ্বাস করে। ধাবব দোস্ত, আমি তোমাকে কথা 
দিচ্ছি, এবার তুমি আগাকে মুক্তি দিলে সত্যি সত্যি 
আমি তোমার কোন ক্ষতি করবে৷ না। তুমি তখন 
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যা চাইবে তাই আমি করবো । আমাকে তুমি আর 
একবার সুযোগ দাও বাচবার। আমি যে বাচতে 
চাই। আ--আমি--, " 

ধীবরের কেমন ষেন মায। হলে। তার সেই কাতর 
অন্ণয় বিনয়ে। ভাবলো সে, সত্যি সত্যি দৈতাটা 
বোধহয় এবাৰ ৩।র স্বভাব বদলাবে, ভাব কোন ক্ষতি 
সাধন কববে ন।। খোদা আল্লার নাম নিয়ে আবাব 
সে সেই তামাব জানলার ঢাকনা খুলে দি লন। 
তারপব আলোব মতা আবার ধোযাব একট! কুগ্ডলী 
আকাশ-মুখী হয়ে পর দিকে উঠতে থাকলো । এক 
সময় সেই বৌযাব কুগ্ডলীট। মিলিয়ে যায় আকাশে, 
তাব বদলে আবভাব ঘটে একটা বিরাট আফ্িদি 
দৈত্যের। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চাহনি। 
চমকে উঠলো ধীবব। তাহলে? সেকি তার 
ভাব বদলালো না? ৩বে কি সে আবাব তার 
ফাদে পড়লো । 

ধীবরেব আশঙ্ক।ই সি হলো শেষ পযন্ত । যুক্তি 
পেয়ে দৈত্যটা নিজ মূতি ধাবণ কবে নিজেব শক্তি 
জাহিব করতে প্রথমেই সে লাখি মেরে তামাৰ 
জালাট। ঠেলে সমুধ্রেষ দবিযায় ফেলে দিলো । ভার 
তার অমন শগ্রিহ ৬। পাবহাব দেখে ধাবব তখন মনে 
মনে ভাবলো, এবার তাব মোঙ আসএ। ভেতর ডে হব 
প্রচণ্ডভাবে থামতে থাকে সে। কোন বকমে আমতা 
আমতা করে সে বলল, “ছিঃ ছিঃ, এই কি তোমার 
প্রতিশর্ম ৪ব নমুনা ? অ।মি আশা! করেছিলাম, এবার 
তুমি ঠিক তোমাব প্রতিশ্রুতি রাখবে । বিন্ক এ 
তুমি কি কবলে আফিদি? এতে| তাডাতাডি তুমি 
তোমার কথা ভুলে গেলে? এই খানিক আগে 
তুমি আল্লাব নানে শপথ করে বললে, তুমি আর 
আমার কোন ক্ষতি করবে না। বাদশাহ মূনানের 
কাহিনী তে! শুনলে, তিনি তাৰ উপকারা দোস্ত 
হেকিম কযানের গর্দান নিয়েছিলেন বলে আল্লা তাকে 
ক্ষন] কবতে পারেননি । তোমার দশাও দেখছি ঠিক 
সেই বাদশাহ যুনানের অবস্থা! হবে ॥ 


৮৭ 


ধীনরের শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠন্বর শুনে) শব কৰে 
হেসে উঠলে! দৈত্যটা। তারপর নে লম্বা লম্বা পা 
ফেলে সামনের দিকে হাটতে শুরু কদে ধীবরের 
টত্দশে বললো, “আমার সঙ্গে এসো ॥ 

ধীন্র তখন করলো কি, তার কাছ থেকে বেশ 
খানিকটা! বাবধান বেখে তার পিছন পিছন হঁণ্টতে 
শুক কবলো। কে জানে, দুরাত্মার ছলের অভাব 
হয় ন।। ভাই একট সাবধানে চলাই ভালো। 
আস্তে আন্ত শহবটাকে পিছনে ফেলে তারা একটা! 
শাঙাডব “পর টাঠ এলো। দুটি পাহাডেব 
নাঝা+1?ন একটি "সত্যকা, জনমানব শূন্য জাযগাটা 
সন্দন মানাবে * দৃশ্যা চোখে পড়লো ঈপতাকাব 
চাবপা শ তাকাতে গিযে। আর সেই ঈপত্যকাব 
চ'বখনে সুন্দন স্বচ্ছ এক নীল সবোবব। আফিদি 
'দভাচ আব'ন তাঢা দিলো, “অবাক হায় কি 
(দখাত1? এপ থেকেও অবাক হণযাব দৃশ্ঠ আশি 
তভোম'”ক দেখাচ্ছি, আমার সঙ্গে সামনে এ উপঠ্য- 
কাপ নিচি ননে এসো । অঙঃপব খীবব *'কে 
অন্তসবণ ক ব নিচে নেমে এলো। সরোবরের সামনে। 
নীল সরো !ব, রডীন মাছ । অবাক বিস্ময়ে এাকিযে 
থান ধীব সরোববেব দিকে। তাৰ চো.খব 
১ামান ল।ল, নীল, হলুদ, সাদ। মাছগু;ল]1 নীল জলে 
"'ন বে৬চ্ছিল। তাব খুব লোভ হলো, জাল ফেলে 
» হঠলে। ধবে কথাটা ভাবা মাত্র জাল ফেললো 
সে সেপ সবোবরে। তারপব জালট ধীবে ধীবে 
ডাঙ্গাম গুটিযে তুলতেই সে দেখলো, চার বঙেব 
চানদে মাছ ধবা পাডছে জালে । হাতে বেহজেব 
চাদ“ "যাব আনন্দে স যেন উল্লসিত হযে উঠলো । 
তাপ শে এসে আফিদি বললো, “এই মান্গুলে! 
সক **পনব কাছে নিয়ে যাও দেখবে তিনি তোগাকে 
£*ন [ল্যবান ইনাম দেবেন যে, তোমার ভাগ্য ফিবে 
মাবে, [বরাট ধনী লোক হয়ে যাবে তুনি। রোজ 
এর একবাব কবে এখানে জাল ফেলবে, তাতেই 
দেখব খব বঙলোক হয়ে গেছো৷ একদিন একটু 


৮” 


থেমে সে আবার বলে, গ্যাখো ধীবর তখন আমার 
মাথাব ঠিক ছিলোনা, কি বলতে কি বলে ফেলেছি 
তোগাক। আসলে আঠারোশো বছর একটা 
তামাব ঘবার মধ্যে বন্দী থেকে এ দ্বনিয়ার কোন 
খববই আমি বাখতে পারিনি । তাই তখন আমার 
ম/থার ঠিক ছিলো না। যাইহোক আমার গস্তাকী 
মাফ করো, কথা দিচ্ছি, এবকম ভুল আর কখনো 


হবেন।। এবাব আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় 
নিচ্ছি আল্লাব দোযায আবাব যেন আমাদের 
দেখা হয? *ই বলে সে এক পায়েলাফ দিয়ে 


€পাক বলটি গেলো । একটু পবে পাখিদের পাখন৷ 
ঢোল টান যাণ্য।ব মাতা আকাশে ভাসতে ভাসতে 
*প* হায গেল! সেই আফিদি (দত্যটা | 

পাশ! দাকণ বিন্সিত হলো আফিদি টৈত্যের 
অম,.খশ অদ্যৎ বরম-সকম দেখ । মাছগুলো নিয়ে 
ফিবে গোলা । মাছগুলো 
এব | নব 1 ডত নাখতেই দলেব মধ্যে খুশিব 
অ।শান্দে «৮৭৭ শুধু হয়ে গলা । তারপর 
সে না 215৮1 মাথায় নিয়ে আফ্রিদির উপদেশ 
5 তা ল্ুলঙানেব বাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলো! | 

নু তান /তা সেই মাছগুলো দেখামাত্র গভীর 
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শিল্ম য় কিং বধ পন আম বসদণ। তখন তাব 
171৮ *ল নবাগত পবিচারিকা কাজে বহাল 
হয়েছি, ভা?ল। বাধতে জাপা সে। তিন দিন 


আগ ক. দশাহ তাবে তাব কাছে পাঠিয়ে- 
[ল। [ক গাব টরজিবকে হুকুম করলেন, 
“শাছগ্লো এ "ঠন খধুশীকে দিষে এসো, আজ তার 
হা৬ব বানা প ।স। কব,ণা ? 

সু. শেখ ভকুম উজির তাড়াতাড়ি সেই 
মাহুগুুল। “বাগতও ধাধুনীর হতে তুলে দিয়ে খললো, 
“এই অদ্ভুত পবণেব মাছগুলো ভালো করে রান্না 
কববে। আজ তোমার সামনে কঠিন পরীক্ষা । 
দেখে) খেতে যেন সুস্থ হয: 

বন্থুই ঘব থেকে রাজদববাবে ফিরে আসতেই 


আরব্য রজনী 


সুলতান সা্গ সঙ্গে তাকে আদেশ করলেন ধীবরকে 
চারশে! দিনার দেওয়ার জন্য । একসঙ্গে অতোগুলো 
দিনার হাতে পেয়ে ধীবর তো মহাখুশি, মহ! আনন্দে 
নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে গেলো । 

ওদিকে নন রীধূনী মাছগুলে! কুটে ভালে! করে 
ধুয়ে কড়াইয়ে ভাজতে শুরু করলো । এক পিঠ 
ভাজার পব মাগুুল। সে উলটিয়ে দিতে গেলে এক 
অদ্ভুত দৃশ্থেপ মুখামুখি হলো । হঠাৎ রন্থুইথরের 
দেওয়াল চিচিং ফাক হত্য যায়, আর সেই ফাক দিয়ে 
রনুই ঘবে ঢুকালে এক অপরূপ নুন্দরী যুবতী, 
বেহান্তের কণ্ঠাব মতো । উজ্জল একরাশ সোনালী 
চল ভাব টিটি, নিটোল মুখের চারপাশে ছড়িয়ে 
আছে । অল্প একট ফাক হয়ে থাক। পাতল! দুঠোটের 
রক্তাক্ত পাপড়ি শানে মুক্সোব মতো ঝকঝকে সাদা 
দাত। চেখে স্ুবন?, টানা-টানা বাকানো ছুটে 
জা, ম্ন্দর টিকলো নাক। পাগল করা কপ, সমস্ত 
অবরব জুঃড যৌপনদাপ্ু একটা শি্ধ শানেজ যা 
পুরুষ কেন মোয়দেব দৃষ্টিও আকর্ষণ না করে পারে 
শা। মাথায় আকাশ-নীল সিক্কের রুমাল বাধা । 
দুকানে বড় বড় ছুটে! পিং ঝুলছে, ছু'হাতের 
কজিতে প্রেসলেট, হাতের আউ.লগুলোয় দামী 
পাথরের আটি শোশ1 পাচ্ছিল। মেয়েটির হাতে 
এটা ফাঁপা লা, সেট। সে ক্লাইংপ্যানের দিকে 
উাচনে বল, *& “ছু ভাই! » মাছ ভাই । "আমার 
কথ। শরন্ত তোমাদের কোন অন্ুনিষে হাচ্ছে 
নাক, 

অমন অদ্ভুত দৃশ্য এদখে দাবণ ভয় পেয়ে জ্ঞান 
হারা"লা ধাধনী । সেই সুন্বখী যুনতী আরে ছু'বার 
জিজ্ছেন করাকা মাছগুলোকে, তারা তার কথা 
শুনতে পাচ্ছে কিনা ! অবশেষে মাছগুলে। কড়াইয়ের 
ওপর নাথা তুলে জ্গীণক্টে জবাব দিলো, হ্যা ! 
ই্যা? তার। এক সুরে আবৃত্তি করে উঠলো! 2 

তুমি এসেছো, আমরা যাচ্ছি, 

আমর। ছিলাম, আমরা আছি। 


আরব্য রজনী 


আমরা থাকবো যতক্ষণ আমানের ব্যাগ 


থাকবে, 
আল্লা আমাদের কাল্প। শুনতে পাবে। 


এরপর সেই যুবতীটি হঠাৎ উন্নুনের ওপর 
কড়াইটা উপুড় করে দিতেই আধ-ভাজা৷ মাছগুলো 
আগুনে পড়ে ঝলসে উঠলো । তারপর সে ঘষে 
পথে এসেছিল সেই পথ দিয়ে অদ্রশ্) হয়ে গেলো । 
রম্থুইঘরের দেংয়ালট1] আবার জোড়৷ লেগে গেলো 
আগের নতো । 

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধধুনীটা ভালো করে চোখ 
মেলে তাকাতে গিয়ে দেখলো, চারটে মাছ, উদ্ুনের 
আগুনে পুড়ে কাঠকয়ল! হয়ে গেছে ৷ “একি সর্বনাশ 
হালো ? স্থলতানের জন্য প্রথম মাছের কালিয়৷ 
বাধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম মাছগুলে! ? তিনি 
নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা! করবেন না!  কথাট! 
আপন মনে বলতে বলতে সে আবার জ্ঞান হারিয়ে 
ফেললো । তার চিৎকার শুনে উজির ছুটে এসে 
দেখলো অমন অবস্থাঁ। যাইহোক ধীধুনীর জ্ঞান 
ফিরে আসতেই সে তাকে হুকুম করে, “যেখান থেকে 
পারে৷ সুলতানের জন্য মাছগুগলে। সংগ্রহ কর নিয়ে 
লা | 

বেচারী বাধুনী-৩খন কান্নায় ভাসিয়ে দিলো 
তাব চোখ-জোড়া । তারপর সে তার কানন থামিয়ে 
উঞজিরকে সব খুলে বললো । উজির তো কিছুতেই 
তার কথ বিশ্বাস করতে চায় না । বলে কি মোয়টি? 
সেকি জেগে জেগে দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে? না, 
এ সম্ভব নয় এ হতে পারে না, বিশ্বাস কর। যায় 
না। সেই ধীবরকে ডেকে উজির তাকে হুকুম করে, 
ঠিক সেই রকম আরো চারটি মাছ ধরে আনতে 
সুলতানের জন্তা | 

নতুন করে আবার ইনাম পাওয়ার লোভে ধীবর 
দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সেই সরোবরে গেলো মাছ 
ধরতে । আশ্চর্য । সেই চারটি মাছই যেন তার 


৮৯ 


জালে আবার ধরা পড়লো । আনন্দে নাচতে নাচতে 
উজ্জিরের কাছে ছুটে এলো সে মাছগুলো সঙ্গে নিষে। 
উজির তার হাত থেকে মাছগুলে! নিষে সোজ। রন্ুই 
ঘরে গিয়ে সেই নবাগত ধাধূনীকে বললো, “আমার 
সামনে এই মাদগালা ভাজা, আমি নিজব চোখে 
তোমাব গাজাগুরি গল্পব ন'খিকাকে দেখতে চাই | 

ভয়ে ভযে ধাধনী ম"্ছগুলো। কুটে কোন বকমে 
আবার কডাইাযব €পব রাখলা, নিচ উন্ননের 
গনগনে আগুন। য'উহেক, বিচক্ষণ কোন 
অস্বাভাবিক কিছু ঘট7*1 না, তাবে বেশ খানিক সময় 
পরে বন্ুইঘবের দে'খলটাব চিচিং-ফাক থেকে এক 
পরমানুন্দরী যুবতী ন্বিয়ে এলো । সেই মুখ, সেই 
চোখ, সেই নাক, “সই -আশ্চর্ধ। কোথাও কি 
এতোটুকু খুঁত থাকতে নেই? যেন একই চে 
ঢালা দুই রাজকন।ব মুখ হুটি। আগেব কাষদায 
সেই যুবতীটি কডাত'যর দিকে তাব হাতেব লাঠি 
উচিয়ে শ্ুধোয, কি হো মাছ ভাইবা, তোমাৰ আমাব 
কথা শুনতে পাচ্ছে তে ৮ 

তার কথাষ ১'ব1 দেওযাব জন্ত মাছগুলো কোন 
বকমে মুখ তলে ১৪ দিলে 5], শুনতে পাচ্ছি, 
তুমি কি বলতে এসেছে|। আমব' জনি ।” বলে তাবা 
সমবেত কে আগেব “সহ করিভাটগী আবৃত্তি 
কবলে! । 


ওদিকে শহরাজাদ দেখাল, বাতেব কালে। 
আকাশ আবা” ফিক নীল হযে আসছে । অর্থাৎ 
ভোর হয এত আগামীকাল গল্প বলাব অনুমতি 
নিয়ে থামলো! সে। 


শাহরাজাদ তাৰ ছোট বোন ছুনিয়াজাদেব 
অনুবোধে শাহেনশাহ শাহবিযাবের অনুমতি নিয়ে 
তার আগের দিনের গল্পের জের টেনে আবার বলতে 
শুরু করলো, তাহলে শুনুন জাহাপনা, মাছেরা কথা 
বলতেই সেহ রূপবতী যুবতীটি আগেব কায়দা তার 


৮৪ 


হাতের লাঠিটা দিয়ে কডাইযেব উলটিযে দিয়ে 
তখুনি আবার রস্ুইঘরের দেওয়ালের ফাক দিয়ে 
অদৃশ্য হয়ে গেলো । দেওয়ালটা আগের মতো 
আবার জোডা লাগার সঙ্গে সঙ্গে উজির মৃদু চিৎকার 
কবে বলে উঠলো, “এমন অন্তুত চাঞ্চল্যকব খবর 
সুলতাকে গোপন কব! উচিত হবে না । 

তাই সে স্রলতানের কাছে গিষে সমস্ত ঘটনাব 
শেষ থেকে শুক পর্যন্ত বলে গেলো। সব শ্রনে 
সুলতান গম্ভীর হযে বললেন, এসব বপকথাব কাহিনী 
বিশ্বাস কর! যায না। যাইহোক, আমি নিজেব 
চোখে এই ঘটনাব প্রনবাবৃত্তি দেখতে দেখতে চাই ॥ 
তারপব সেই ধীববকে ডেকে তিনি ঞকুদ কণলেন, 


আগের মতো ঠিক সেই বকম চার্ট মাছ 
সেই সবোবব থেকে ভাব জন্তটে ধনে আনতে 
হাব। 


ধীবর তো ন্তলতানব কাছ থে শাদ ধবাব 
অনুমতি পেষে মহানন্দে পবোববে শি? গাব জাল 
ফেললো! । সেই চাবটি মাচ্চ আবাব ধবা পডালা । 
সঙ্গে সঙ্গে বাজপ্রাসাদে গিয মাচ চাবাটি ৬'ন হাতে 
তুলে দিলো । স্থুলতান তাব পাপ্য চাঝশ' দিনাব 
তার হাত গুজে দিযে ছুটলেন বসার শাছ 
ভাজাব ভার পডলো “[ [ব 
ওপর । এবাব স্বলতান নিজ এ+ 51 
ভাজা প্রতাক্ষ কখবেন। 

ওদিকে বাধুনী তখন তযে *্য শাদ% «| কঁটে 
ভাপো কবে ধু নিষ কডাঙ ত্র পখলো। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছগুলোল এবঢ1 প্০ ভাজ। 
শেষ। তাবপব সে যেই নাছগুলে। প্টোতে যনে, 
কিন্তু সেই সময বস্ুইঘবেব দেওমালটা সশাখ ঘাক 
হযে যায, আব সেই ফাকেব মব্যে দেখা যায, এলাব 
আর সেই সুন্দবী যুখত্তী নয, দৈত্যের মতো কলা 
পাথবের মতো! শক্ত সমর্থ চেহারাব এক আদিবাসী 
আরব পুকষ। হাতে সছ্য ভাঙ্গ। গাছেব ভাল । দাকণ 
জোবে একটা হুঙ্কার ছাডলে! সে, 'হু-_হু--41% 


আবৎ 2 
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তারপর মাছগুলোর উদ্বোশে বললে সে, “ও মাছ 
ভাই, ও মাছ ভাই, তোমর] জেগে আছে ? 
তার কথার জবাবে মাছগলে! ঘাড় তুলে উত্তর 
দিলো, গ্যা ভাই জেগে আছি, কিন্তু আমাদের কি 
দশ] হয়েছে, দেখতে পাচ্ছো তো? কিন্তু আমরা 
ভেঙ্গে পড়িনি । আমরা জানতাম তুমি ঠিকই আসবে 
আমাদের উদ্ধার করতে ।' বলে তারা আপন মনে 
সমবেত কণ্ঠে সুর করে আগের সেই কবিতটা আবৃত 
করলে! £-_ 
তুনি এসেছো, আমরা যাচ্ছি, 
অ।মবা 1 লাম, আমর। আছি । 
আমগ। থাকবো যতক্ষণ আমাদের বিশ্বাস 
থাকবে, 
আল্লা আম।.দর কানা শুনতে পাবে। 
তাদেছ সেহ দুঃখের কাহিনী শুনে দৈত্যের মতো 
চেহারা কালে। োকট। কড়াইয়ের দিকে এগিয়ে 
গিয়ে সেশ উন্নুনেন পর উল্টিয়ে দিলো । সঙ্গে 
সঙ্গে সে-ও উধাও হয়ে যায় এবং রম্ুই ঘরের 
দেওয়াল১1৪ জোড় লেগে যায়। এবার সুলতান 
উন্থুনের ওপর ঝুঁকে গে দেখলেন, মাছগুলো পুড়ে 
কাঠ করলার নত] হয়ে গেছে। 
সেই ঠ্চিত্র ঘটন।টা। সুলতানের মনে দারুণ 
গভীরভাবে রেখাপ।৩ করলো এবং তিনি তার 
উজিরকে ঞা,ছ ডক ললেন, “এর পরে তে চুপ- 
চাপ বসে থাকা যায় না। দৈত্যের মতো কালো 
এ নিগ্রোটাউ ব। কে, কে এ রূপবতী রমণী? আর 
এ শাছঞ্জলার [পিশুনে তে। বিরাট একট রহদ্য 
লুকিয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। এই সব 
পহগ্তলোর সমাধান আমাকে করতেই হরে, তা না 
হলে আমাৰ চোখে ঘুম আসবে না । 
তাহ তিনি সেই ধাবরকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে 
প্রশ্ববানে জত্খরিত করে তুললেন, 'শোনো ধীবর, 
সত্যি করে বলো এঁ রঙীন মাছগুলো তুমি কোথেকে 
ধরে এনেছিলে ? 


আরব্য রজনী 


'শহরের কাছেই ছোট খাটো! চারটে পাহাড় 
আছে ।' ধীবর বলে, 'আর সেই পাহাড়গুলোর 
মাঝে একটা ছোট্র সায়র (সরোবর ) আছে ।” মাছ- 
গুলে! যে সেই সায়র থকে এনে'ছ বলে জানালো 
সে। জায়গাট। খুব বেশী দুরে নয় হাট। পথে মাত্র 
আধঘন্টা সময় লাগে। 

উজিরের দিকে যিরে সুলতান গুকুম করঙ্জেন, 
সৈম্ত-সামন্ত, লোক-লক্কর ঘেড়সোয়ারদের তৈরী 
হওয়ার জন্য । তিনি সেই রহস্যময় পাহাড় এবং 
সায়রটা1! নিজের চোখে দেখতে চাণ, সঙ্গে তার 
নির্দেশক হিসেবে যাবে সেই ধীবর । 

যথ। সমাযে স্ুদতান বপ্তনা হলেন তার গ্রাসাদ 
থেকে সেই পাহাড় খেবা সায়রে সনানে। তকে অনু- 
সরণ করলে। তার সৈম্ত-ল।4%, লো কলম্বর প্রভৃতি । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তাপ এক০। পু হা ডিজয়ে গিয়ে 
পড়লেন এক০। 1দি্জিন ১রুঞান্তারে। জীবনে 
যেজায়গাট। এর আগ কোনাদন তার। দেখেননি । 
চারটে ছোট ছে পাহ।*ড় থের। সাফ যার নীল 
স্বচ্ছ জলে ল।ল, সাদ, হলুদ ও *1ল 4ওধ মাছেদের 
পাখনা মেলে বিচরণ। সে এক অদ্ভুত গ্রকৃতিক 
সৌন্দধযে ঘের স্বপ্নত্য় পরিবেশ বিরাজ করছিল 
সেখানে । মুদ্ধ সুহতান ভাগ সৈথ-সংশগ্ুদের ডেকে 
জিজ্ঞেস করলেন, তোশাদেখ মধ্যে কেউ এর আগে 
এই সায়রের জল কখনে। দেখোছলে? তারা সবাই 
মাথ। নেড়ে জানিয়ে দেয়, তাদের বনে এর আগে 
কখনে। তারা সেখানে মাসোনি। 

তারপর তারা জনে জনে সেখানকার প্রতিটি 
অধিবাসীকে জিচ্ছেন করলেন, কিন্তু তারাও সেই 
একই উত্তর দিলো, এ সায়র তারা চোখে কখনো 
দেখেনি এর আগে । সুলতান ৬খন তার লোকজন- 
দের উদ্দেশে বললেন, “এই রহস্যময় সায়র এবং তার 
রভীন মাছগুলোর রহস্য ভেদ না করা পযন্ত আমি 
আমার রাজধানীতে ফিরে যাবো না, আর আমার 
সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালন! করার ইচ্ছেও 


৪১৯ 


নেই।” তারপর সেম্ম-সামন্ত এবং লোব-লম্কবদের 
হুকুম করলেন তার! যেন পাহাডগুলোর চাব-পাশে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার! তার 
আদেশ পালন করলো । 

সব শেষে তিনি তাব প্রধান উজিবকে ডেকে 
বললেন, “শোনে উজির, অজ রাতট। আমি এখানে 
থাকতে চাই । আমাব মন বলছে, এই সাব এবং 
সায়বের রডীন মাছগুলোকে ঘিবে কোন এঁতিহ।সিক 
কাহিনী জড়িত আছে সেই অজানা কাহিনীর 


আমার এই পবিবল্লন।ব বছ। (বউ যেন জানতে 
ন1 পারে, বুঝলে ? 

প্রধান উজিব সাঙ্গ সঙ্গে মাথ। নেস্ড সায 
দিলো, তাৰ ভুকুন অক্ষবে অকবে পাণন কবা 
হবে। 

তাবপব সুনতান তাব নিজন্থ রাজবেন শাগ করে 
ছল্ঠাবেশ ধারণ কব কাধে তাব তলে'যাবট। হাল শষে 
বেরিষে পডলেন নৈশ ভ্রন ণব উাদেশে ভাব না 
দার্দ পথ পব্ডক্রিমাঘ প ভাঙা চডাই-_ 


হওযা পয । 





সুত্র আমি খর'জে বার করতে চাই একা এই পাহাড 
ঘেরা সায”বব চাবপাশে ঘুবে। কিন্তু আনাব এই 
উদ্দেশের কথা একা তুমি ছাডা কাকপক্ষীও কেউ যেন 
জানতে না পারে । তাই তোমার কাজ হবে আমাৰ 
তাবুর প্র“বশ পথেব সামনে সর্বক্ষণ তুমি বসে 
থাকবে । কেউ আমার খোজে এলে তাকে বলবে, 
সুলতান অনুস্থ এবং তার আদেশ আছে, কেউ যেন 
তার সঙ্গে দেখ করতে না যায়। আর শোনো, 


৯২ 


উত্তরাই, খানা-খন্দব ডিগ্রিনে এক সনয কানু হন্য 
একটা পাহাডের টিবি ওপব নাস প গলন স্বলতান। 
বাত্রির দ্বিতীয় বাখে, ভো? হতে তখন খুব স্শো 
দেরী নেই, হঠাৎ ঠাব নজরে পডণো। অদূর একট! 
কালে মতো৷ কি একট বণ যেন দেখা যাষ। শব 
মন এক অজানা আনন্দে নেট উঠলো সহসা। 
স্বগোক্তি করে বললেন, “মনে হয় ওখানে কেউ এক- 
জন নিশ্চয়ই আছে, যে আমাকে এই সায়ব এবং 
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রডীন মাছগুলোর রহস্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত 
করলেও করতে পারে । 

কথাটা ভাবামাত্র গ! ঝাড়া দিয়ে বেশ খানিকটা 
এগোতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলে কালো 
পাথর এবং লোহার বেড় দিয়ে মোড়। একট] পাজ- 
প্রাসাদ। প্রসাদেব প্রধাণ সিংহদ্বারট। ছিলো! ছুই 
পাল্লার। এক পাল্লা সম্পূর্ণ বঙ্গ ছিলো এব. অন্য 
পাল্লা ঈষৎ ভেজানো ছিলো । 

একটা সম্তাবনাব কথ! চিন্তা কবে স্থুলতান যেন 
দিগুণ উৎসাহে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দ্রুত গতিতে 
পাহাড়ী চড়াই-উতরাই ডিঙ্গিয়ে সেই প্রাসাদেব 
প্রধান ফটকের সামনে এসে অনেক হাক-ডাক 
করলেন তিনি কিন্তু কোন সাড়া শখ পাওয়। গেলো 
না। তবে কি প্রাসাদ জনম নবশুন্য ? প্রাণে 
কোন স্পর্শ নেই সেখানে? স্ুলঙান ভাবলেন বটে 
তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার শেষ বারের মতো খুব জোবে 
বলে উঠলেন, “কেউ আছো! প্রাসাদদে? আমি এক 
পথভ্রষ্ট পথিক। আজকের বাকী রাতটুক আমি 
একটু আশ্রয় পেতে চাই এই রাজপ্রাসাদে । কি 
এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেলোন।। নীরব 
রইলে! সেই প্রাসাদট। । একবার, ছুবার, তিনবার 
ডাকার পরেও কোন সডা না পেয়ে শেষ পযন্ত 
সুলতান বুকে সাহস সঞ্চয় কবে সিহদ্বারের ভেজানো 
পাল্লা ৬ঠলে রাজপ্রাসাদের মাধবরাবর জায়গায় 
এসেও কোন প্রহরী কিংবা কোন লোককে দেখতে 
পেলেন না। লোকজন না থাকলেও শ্ুলতান 
দেখলেন রাজপ্রাসাদের দরজ| থেকে শুরু করে 
বাতায়ন, অলিন্দ, অন্দর মহুল বেশ পারিপাটি করে 
সাজানো-গোছানো । দেখলে মনে হয়, এই খানিক 
আগেও সেখানে লোক ছিলো, কোন কারণে 
এখন জনমানবশুন্ত । নিঝুম, নিস্তব্ধ প্রাসাদপুরী। 
দরজায় দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে, দেখলে মনে 
হবে ঘরের মধ্যে নিভৃতে কেউ বা কারা বিশ্রাম 
নিচ্ছে। রাজদরবারে বাদশাহের সিংহাসন আছে, 
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আছে কুশি আমির, উজির, ওমরাহ এবং সী- 
পরিষদদের, কিন্তু শুন্য সিংহাসন, শৃম্ত আসন। 
পাখীর খাচ। আছে, কিন্তু পাখী নেই। ঘোড়াশাল 
আছে, কিন্তু ঘোড়। নেই। পারিচাবক-পরি- 
চারিকাদের ঘর আছে, কিন্তু তাদের একজনেব টিকিও 
চোখে পড়লো না সুলতানের । এক কথায়, সেই 
রহস্যময় রাজপ্রাসাদে সব কিছুই আন্ছ, কিন্ত 
প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। নিপ্প্রাণ সেই রাজ- 
প্রাসাদ! মুষডে পড়েন সুতান। দেই অন্ভুত 
সায়র, বিচিত্র রডীন মাছগুলো, এবং তার চেয়েও 
বিচিত্র এই রাজপ্রাদাদেব রহস্যের হদিশ দেওয়ার 
জহ্য এখানে কেউ বেঁচে নেই । এমনি এক সিদ্ধান্তে 
পেশীছে অবশেষ সুলতান সেই রাজপ্রাসাদে একটি 
শয়নকক্ষের দরজার সামনে বসে পঙলেন ক্লান্ত, 
পরিশ্রাস্ত দেহটা মেঝেব ওপর এলিয়ে দিয়ে। ঠিক 
সেই মুহুর্তে একজনের মর্মভেদী আক্ষেপ কবিতার 
ছন্দে ছন্দায়িত হতে শুনলেন স্ুলঙান। 
আমার চেষ্টার কোন ত্র্টট হয়নি 
নিজেকে গোপন করার, 
নিজের ছুর্ভাগ্যকে কেবল নিজে মধ্যে 
সীমাবদ্ধ পাখার, 
বুকে আগুন, তবু খোদার কাছে অভিযোগ 
জানাইনি। 
কিন্ত কে সেই আগন্তক ? 
আমার বাতের ঘুম নিলে। কেড়ে ! 
কে সেই হতভাগ্য পুকষ, 
আমার ছুর্ভাগ্েব সঙ্গে জডাতে চাইছে 
কে সেই বেয়াকুফ ? 
বড় করুণ বড় মর্মন্তদ, বড় মর্মস্পর্শা সেই 
কণ্ঠস্বর, শোনা মাত্র সুলতান উঠে দ।ড়ালেন, সেই 
কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে পর্দা ঠেলে শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করতেই তিনি দেখলেন, কৌচের €পর এক যুবক 
বসে আছে। সুপুরুষ, একটা সৌম্য ভাব ফুটে 
আছে তার চোখে-মুখে । শ্বেতশুভ্র কপাল, গোলাপ 


৯৩ 


রঙের চিবুক, চাহনি উদাস হলেও একটা প্রচ্ছ্ 
তীক্ষতার রেশ থেকে যায় তার চোখের তারায়। 
কবির ভাষায় মনে পড়ে যায় £-- 
কার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে, কে জানে । 
তার চোখে আমি দেখেছি যেন অন্য কার, 
সবনাশ, 
নাকি অভিশ'প? 
আমাকে দেখে তার উদভ্রান্ত চাহনি, সে কার 
সন্ধানে? 
বাদশাহ যুখবে ৭ মাথায় দামী হীবা-মণি-মানিক্য 
খচিত রাজমুকুট, কিন্তু বিষন্ন ভাগ মুখ, বিষ তার 
দৃষ্টি। সুলতান তাকে সালাম জানাতে মাথা নত 
করে তিনি কুনিশ করলেন, “অপরাধ নেবেন না, 
ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি এ কৌচট। 
আমার সামনে নে নিয়ে এসে বসলে খুশি হবে। )? 
“আমি আপনাণ অতিথি । ম্ুলতান বিনয়ের 
সঙ্গে বললেন, 'একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাগ 
রাজ্যে আসা, আপনার রাঞ্জে এনন অদ্ভুত সায়ব 
এবং তার -সই রউীন মাছগুলোর রহস্য জানতেই 
আপনার কাছে আমার আসাঁ। কিন্তু আপনার এই 
নির্জন প্রাসাদে এসে আপনার আক্ষেপ শুনে আমি 
অত্যন্ত হুঃখিত। বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, আপনাব 
দ্ুংখটা! কিসের, কেনই বা আপনার এই আক্ষেপ % 
সুলতানের মুখ থেকে সাস্তবনার কথ শুনে কান্নায় 
ভেঙ্গে পড়লেন বাদশাহ । তার মনের সব বেদণা 
অশ্রু হয়ে ঝরে পড়লে। কবিতার ছত্রে ছত্রে £- 
যে শুয়ে থাকে তার দিলও বোধহয় 
ঘুমিয়ে থাকে, 
কিন্ত আমি তো ঘুমতে চাইনি 
ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল আমাকে । 
আল্লা জানেন আমি বেগুণাছ, 
খোদার শেষ বিচারের প্রতীক্ষায়, 
আমি দিন গুজারচ্ছি। 
এই হলে! আমার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ । 
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স্বলতান অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে 
জিছ্দেস করলেন, “আচ্ছা শাহাজাদা আপনার 
কান্নার কারণটা কিতা তো বললেন না এখনে 
পযন্ত ? 

“ভেবেছিলাম আমার দুঃখের কথা অন্ত কাউকে 
বলে শুধু শুধু তার মনট! ভারাক্রান্ত করে তুলবে! 
না। কিন্তু আপনি যখন একান্ত জানতেই চাইছেন, 
তখন প্রকাশ না কবে আর থাকতে পাবলাম না । 
এই বলে তিনি তার পায়ের ওপর থেকে চাদরট। 
সরিয়ে দিলেন। তার দেহের নিম্নাংশের দিকে 
তাকিয়ে শিউরে উঠলেন শ্লতান। শাহজাদার 
কোমরের নিচের অংশটা পাথবের, সেখানে রক্ত- 
মাংসের কোন চিহ্ু নেই, তবে তাব দেহের উদ্ধাংশ 
মানুষের দেহের মতোই রক্ত ও মাংস দিয়ে তৈরী 
এবং স্পর্শ কাতর । 

যুবকের অমন করুণ অবস্থা দেখে সুলতান 
মুষড়ে পড়ে বলেন, “ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস 
দেখুন, আমি এসেছিলাম আপনার রাজ্যের সেই 
অদ্ভুত সায়র এবং তার সেই বিচিত্র রডীন মাছগুলোর 
রহস্য জানতে অথচ সেই আপনার জীবনই মনে 
হচ্ছে আর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনীতে 
ভরা। আপনার সেই হছুঃখের কাহিনী শোনার 
জন্য আমি খুব উদগ্রীব। খোদা আল্লা বোধহয় 
আপনার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিয়ে ভালোই 
করেছেন। আপনি আর সময় নষ্ট করবেন 
না, তাড়াতাডি সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলুন 
মেহেরবানি করে । 

যুবক একটু সময় কি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 
হ্যা, বলবো বৈকি । সব বলবো। এমন কি সেই 
সায়রও সায়রের রঙীন মাছগুলোর কাহিনীও 
আপনাকে শোনাতে হবে আমাকে-, 


“সে কি রকম? 
“সেই সব কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবনের করুণ 
কাহিনীও যে জড়িয়ে আছে। তাই সেকাহিনী না 
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বললে জামার জীবনের অনেক কিছু বলা হবেনা! 
এই বলে যুবকটি বলতে শুরু করলো 

জানেন জীহাপনা, এক সময় এই রাজ্যে আববা- 
জান রাজত্ব করতেন, মহম্মদ তার নাম ছিলো । 
এ জায়গাটা! তখন একটা দ্বীপের মতে। ছিলো, এখন 
চারটি পাহাড়ে ঘের! শহর । তিনি প্রায় সত্তর বছর 
রাজত্ব করেছিলেন। তারপর খোদার ইচ্ছায় তাকে 
বেহস্তে চলে যেতে হয়, তার মৃত্যুর পর আমি 
তার স্থলাভিসিক্ত হলাম, হলাম আমি সুলতান ! 
আমি আমার চাচার মেয়েকে শাদী করে আমার 
খাম বিবি করে নিয়ে এলাম। বিবি আমাকে 
খুব ভালোবাসতো । এমনো হয়েছে, কাধোপলক্ষে 
আমি যখন প্রাসাদের বাইরে গেছি, সে তখন 
আমার অবর্তমানে নাওয়া-খা ওয়! বন্ধ করে দিয়েছে। 
এই রকম ভালোলাগা, ভালোবাসার মৃূহূর্তগুলি 
আমর। ধরে রাখি দীর্ঘ পাচ বছর ধরে। তারপর 
একদ্দিন চাচার মেয়ে গোসল করার জগ্থ হামামে 
ঢুকেছে, আর আমি রাধুনীকে বলি আমি আমাদের 
নৈশভোজের ব্যবস্থা! করার জন্য । আমাদের শয়ন- 
কক্ষে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে দিই, দেহটা, বুঝিবা 
একটু তন্দ্াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম । ছুজন ক্রীতদাসী 
আমার পালস্কের নিচে বসেছিল। কি্তু আমার 
চোখে ভালো করে ঘুম নাম নেই। আমার 
বিবির অনুপস্থিতি মনট। ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। 
ঘুম আসছিল না, যদিও চোখ বুজে পড়েছিলাম 
বিছানায়, কিন্তু আমার মন তখন চাচার মেয়ের 
চিন্তায় মগ্ন ছিলো। আমি ঘুমাচ্ছি ভেবে সেই 
ক্রীতদালী ছুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল 
নিচু গলায়। একজন আর একজনকে বলছিল, 
জানো মান্দা, সত্যি আমাদের প্রভুর কি ছূর্ভাগ্য 
ভাই, বৃথাই গেলে! তার জীবন যৌবন। তার জন্য 
মায়৷ হয়, অমন এক সঙ্জন পুরুষের একট। অতি 
বাজে মেয়েমানুষ তার বেগম? ছিঃ ছিঃ ও একট! 
বেহায়া মাগী, বাজারে বেশ্যা ছাড়া আর কি ভাব! 
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যেতে পারে তার বেগমকে ! 

হ্যা, তুমি ঠিফই বলেছে। ভাই", প্রত্যুন্তয়ে 
ক্রীতদাসী বলে, শুনেছি, বিশ্বাসঘাতিনী, শ্বৈরিণী 
মেয়েমানুষদের আল্লা কতো তো শান্তি দিয়ে থাকেন, 
কিন্তু আমাদের প্রভূ যেন মাটির মানুষ, ফোন সখ- 
আহ্লাদ নেই, নেই কোন আকাঙ্খা । তাই মনে 
হয়। চাচার মেয়ের থেকে অনেকাংশে ভালো 
একটি মেয়েকে তার বিবি হিসাবে পাওয়ার যোগ্যত৷ 
তার আছে বৈকি। অথচ ভাগ্যের একটি পরিহাস 
ষে,যে মেয়ের প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন একটি মরদ 
তার শয্যা-সঙ্গী না হলে ঘুম আসে নাঃ তাকেই তিনি 
তার খাস বেগমের মর্যাদা দিয়ে তার হারেমে থাকতে 
দিয়েছেন। এর থেকে আর কি দুঃখের কথ। থাকতে 
পারে, বলে ভাই ! 

তারপর আমার মাথার পাশে যে ক্রীতদাসীট৷ 
বসেছিল, সে বলে উঠলো, “আচ্ছা আমাদের প্রভূ 
কি বোবা, তা না হলে কেন তিনি তার অমন 
বিশ্বাসঘাতিনী বেগমের সতীত্ব নিয়ে কৈফিয়ত চান 
নাকেনগ 

উত্তরে অপর ক্রীতদাসী বলে, “বেচারার ছুর্ভাগয 
কি সাধে বলেছি ভাই? তিনি কি আরজানতে 
পারছেন, তাঁর বেগম রাতের অন্ধকারে কোন্‌ 
পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে? তাছাড়া ও যা! দজ্জাল 
মাগী, প্রভুর পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করলে তবে 
তো! তাকে কিছু বলতে দিলে তবে তো? রোজ 
রাতে ঘঘ্ুমতে যাওয়ার আগে এ শয়তানিটা প্রভৃকে 
সরাব খেতে দেয় নিজের হাতে, আর সেই সরাবের 
সঙ্গে ভাঙ মিশিয়ে দেয়। তারপর সেই ভাঙ 
মেশানো সরাব খেয়ে একটু পরেই বেহু'স হয়ে পড়েন 
তিনি, চোখ খুলতে পারেন না, অকাতরে ঘুমিয়ে 
পড়েন। ৩খন তিনি জানতেও পারেন না বাকা 
রাত্টকু তার বেগম কোথায় যায়, কিংবা! কি সে 
করে! কিন্তু আমরা তে। জানি কি করেসে। 
তারপর সে গায়ে দামী পোষাক চাপিয়ে, চোখে সুমা 
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লাগিয়ে, গায়ে দামী আতর, ন্তগন্ধী ছিটিয়ে সুলতানের 
শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে বাইরে ভোরের 
আলো ফোটার আগেই । নিজের শয়নকক্ষে ফিরে 
ঘুমন্ত হুজুরের নাকে কি একটা জিনিষ শুকিয়ে দেয়, 
আর তাতেই হুজুরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। 

ক্রীতদাসীদের কথা শোনার পর মনে হলে। 
আমার চোখের সামনে থেকে ঘরের বাতিগুলো যেন 
নিভে গেলো, আধার ঘনিয়ে এলো । তখনই আমার 
চাচার মোয় হামাম থেকে বেরিয়ে এলো । ক্রীত- 
দাসীরা নৈশভোজে” টেবিল সাজিয় দিলো, 
পরিবেশন করলো গ্রন্থ খাবার । বেগম নিজেব 
হাতে আমার খাবর এগিয়ে দিলো, খুব যত্ধ কবে 
খাওয়ালো আমাকে প্রায় আধঘন্টা ধর । তারপব 
সে আমার প্ররিঘ সবাব গ্রাসে ঢাললো এবং 
যথারীতি সে নিজে আমার হাতে তুলে দিলো সেই 
সরাবের গ্রাস, "রাজকার এবং যথারীতি অভ্যেস 
মতো । কিন্ত সেদিন আমি তার দেওয়া সরাব পান 
করলাম না, কায়দা করে তার অলক্ষ্যে আমার বুকেব 
মধ্যে ঢেলে দিঙ্র'ম ঠোটে ঠেকিয়ে। তারপর অন্ত- 
দিনের মতো প'লঙ্গে দেহ এলিয়ে দিয়ে অচিরে নাক 
ডাকতে শুরু কবে দিলাম ওকে শুনিয়ে, যাতে ও 
বুঝতে পারে যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি । 

সঙ্গে সঙ্গে টোপটা € গিলে ফেললে।, মৃদু 
চিৎকার কবে বলে উঠলো, “রাতভোর ঘুমিয়ে থাকো, 
আল্লার কাস্ছ প্রার্থনা কবি, তোমাব যেন ঘুম আর ন! 
ভাঙে আমি তোমাকে দ্বণা করি, ঘ্বণা করি তোমাব 
সারা দেহ কি কবে যে এতোদিন আমরা স্বামীস্ত্রী 
হিসেবে সহবাস করেছিলাম ভাবতে অবাক 
লাগে। অবাক লাগে তোমার দেহটা! কি করে আমার 
দেহের ম'ধ্য বিলীন হয়ে যেতে দিয়েছিলাম । আমি 
এখন অ.পক্ষা কবছি, আল্লা কখন তোমার জানট। 
ছিনিয়ে নেন। তোমার স্ুরৎ যেন আর দেখতে 
নাহয়) 

তাৎপব ও উঠে দাড়ালো, আমার চোখের সামনে 
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(পিছন ফিরে ছিলো বলে ও আমার চোখ মেল! 
দেখতে পায়নি) সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সোহাগ করে আমার 
দেওয়া সব থেকে দামী-পোষাক পড়ে আরশির 
সামনে প্রসাধনে লিপ্ত হলো । চোখে স্বুরম! টেনে 
আমার তলোয়াবট! কাধে ঝুলিয়ে নেয় ও। খানিক 
পরে প্রাসাদে ফটক খোলার শব ভেসে এলো 
আমার কানে । আমারি আঙ্গিনা দিয়ে চললো 
আমার বিবি অভিসারে মোহিনী বূপে, পথে সুগন্ধি 
খুশবু ছডিয়ে। 

আমাব চোখ থেকে ঘুম তখন উধাও । পালঙ্ক 
থেকে নেমে অনুসরণ কবলাম। ওকে বেশ খানিকটা 
দুব্র বজায় বেখে। দুব থেকেই দেখলাম, প্রাসাদের 
সিংহ দবজাব সামনে দাড়িয়ে বিডবিড় করে কি 
যেন বললো মস্থ উচ্চাবণেব মতো, বুছুতে পারলাম 
না, সঙ্গে সঙ্গে ভাবি ভাবি তালাগুলো খসে পড়লো 
ভেঙ্গে পড়ার মতো । সিংহ দবজ। তখন মুক্ত, 
অবারিত । তাবপব ও হেঁটে চললো (আমি ওর 
পিছু নিলাম, ওর দৃষ্টি এভিয়ে), থামলো শহরের 
একেবাবে শেষ প্রান্তে, স্তপাকাব আবর্জনায় ভতি। 
মাটিব তৈবী কুঁড়ে ঘব, বাস আব খড়ের ছাউনি 
দেওয়া গোলাকৃতি ছাদ । সেই ঘরটার মধ্যেও 
ঢুকতেই আমি ছাদেব ওপব উঠে বসলাম, খড়ের ছাদ 
বলে ঘবেপ্ ভেতরট! আমার চোখের সামনে বেশ 
স্পষ্ট হয়ে উঠলো । আমাৰ চাচার সুন্দরী মেয়ে 
তখন অতি কৃৎসিত অয়ঙ্কব এক নিগ্রে। ক্রীতদাসের 
সান্নিধ্যে, তার পুক ঠোট ছুটে! অসম্ভব ঝুলে পড়েছিল, 
তার সামন ইত্যাকার ছড়ানো আখের ছোবড়া । 
সাবা অঙ্গে তাব কুষ্ঠব্যাধি, বাতে পঙ্গু, নোংরা 
বিছানায় পিছন ফিরে বসেছিল সে। তার সামনে 
গিয়ে জমিণ চুম্বন কবে সেলাম জানালো অ।মার 
বেগম। 

মাথা তুলে তাকালে! সে ওকে দেখার জন্য৷ 
তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল । 
খিস্তি করলো সে, “হারামজাদী, এখন তো'র সময় 
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হলো? এতক্ষণ কোন নাগরের সঙ্গে ফ্টিনটি 
করছিলি শুনি! এখানে সবাই হাড়িয়। খেয়ে যে 
যার মেয়ে-মামুষ নিয়ে "কুত্তি করতে মেতে উঠেছে। 
আর আমি এখানে একা বসে তোর স্থুরং দেখতে ন| 
পেয়ে আমার সাধের হাড়িয়।৷ খেতেও ভূলে গেছি ॥ 
আমার বেগম তখন তার মন ভোলানোর জন্য 
ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে, “আমার প্রাণনাথ, 
তুমি কি জানে না, কালু চাচাব ছোলের সঙ্গে আমার 
শাদী হয়ে গেছে? উঃ কি সেই যন্ত্রণা ! ঘ্বণায় 
তার দিক থেকে আমাকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়। 
ন1 পারি তার নুর দেখতে, না পারি সন করতে সে 
যখন আমার নগ্ন শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার 
কাম চরিতার্থ করে। বিশ্বাস করো প্রাণনাথ, তার 
সঙ্গ আমি একেবারে সহ্থা করতে পারি না। এক 
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এক সময় আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়, যদি আমার 
তেমন ক্ষমতা থাকদ্তা, তার বিলাস-বনুল প্রাসাদ 
ভেঙ্গে চুরমার করে দিই, তার সব এশ্বর ধন-দৌলভ 
লুট করিয়ে দিই, তাকে পথের ভিথিরী বানিয়ে 
দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি চিরদিনের জন্য । 
বিশ্বাস করো, তার সেই ভোগের প্রামাদে আর 
একট দিনও ম্ুবঙ্জ ওঠা দেখতে আমার দিল চায় 
ন।। আমি তোমাবি বাদি হয়ে থাকতে চাই। 
আমি--”' 

আমার বেগমকে বাধ! দিয়ে সেই নিগ্রো ক্রীত- 
দাসট! খি*চিয়ে উঠলো, “মিথ্যাবাদী কুত্বী চুপ কর। 
তোর অনেক ছেনালী-পনা আনি শুনেছি আর নয়। 
আমি কালা আদমি, আমি যদি সাচ্চা নিগ্সোর 
বাচ্চা হই, তাহলে শপথ গিয়ে কবুল কর্গছি, কাল 
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যদি তৃই এ রকম দেরি করে আসিস, তোকে আর 
সঙ্গ দেবো না, এমন কি তোর শরীরের ওপর কর্তৃত 
কর! দূরে থাক এক কণাও স্পর্শ করতে দেবো না। 
কৃত্বী, তৃই জানিস না তোর এ সাদা চামন্ডার মরদের 
সঙ্গে কামকেলি করতে গিয়ে যে শ্রখ তাকে সে 
দিতে পারে না, আমি তাব চারগুণ মুখ দিয়ে তে*র 
গরমে ওঠা শরীরটা অ'মি কেমন ঠাণ্ডা করে দিই 
আমার যাছু-কাঠির স্পর্শে? 

নিজের চোখে নিগ্রো ক্রীতদাসের খিস্তিখেউড 
শুনে এবং নিজের চোখে ওদের অবৈধ মেলামেশার 
দৃশ্য দেখে আমার মন” হলো, তখন যেন আমি আর 
আমার মধো ছিলাম ন।, আমার চোখের সামনে সারা 
হুনিয়ার অন্ধকার যন হামলে পড়ছিল, জানি না এ 
কোথায় আমি টাড়িয়ে আছি! আমার পায়ের 
তলার অমিন সবে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে । 

কিন্ত আম'র বেগম তখন চোখে পানি নিয়ে 
মিষ্টি কথায় তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিল, “আমার 
প্রিয়তম, আমার জান, আমার কলিজা, তুমি ছাড়া 
স্বখ দেওয়ার মতো কোন মরদ নেই এই ছুনিয়ায়, 
আর সেই তুমি ঘি আনাকে তাড়িয়ে দাও, কে 
আমার এই পোড দেহট] ঠাণ্ডা করবে বলো? তুমি, 
হ্যা তৃমিই তো! আমার প্রিয়তম, আমার চোখের 
আলে যে ভুমি । তারপর ও মেই শয়তানটার সঙ্গে 
রফা করার জন্য নিজের সব মান মধাদা বিসর্জন দিয়ে 
পানির বদল স্ুরম1 মাখা চোখে মু হাসির ঝিলিক 
হেনে আস্তে আস্তে পরনের পোষাক খুলতে থাকলো, 
কিছুই বাকী রাখলে। না, এমন কি পেটিকোট, বুকের 
বন্ধনী এবং কাচুলি খুলে ফেললে! নিবিবাদে তার 
দৃষ্টি আকষণের জন্য । 

তারপর তার মন গলানোর জন্ত আমার বেগম 
তাকে শু'ধায়, “আমার প্রিয় মালিক, তোমার হাতের 
রাম কি আছে বলো, আমার ভীষণ ভুখ লেগেছে । 
ওর দিল পসন্দ. কথায় সত্যি সত্যি নিগ্রোটার মন 
বোধহয় গললো । 
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“গামলা খুলে দেখো, বিরক্তির ভাব দেখিয়ে 
বিড়বিড় করে সে বলে, “ই্ুরের হাড়ের কিছু ঝোল 
তলায় পড়ে আছে, আর ঘরের এ কোণায় মাটির 
হাড়ির মধ্যে খানিকটা হাড়িয়া' আছে, পান করতে 
পারো । 

আমার রাজপ্রাসাদের বেগম সেই কুখাগ্য কেমন 
তৃপ্তি করে খেলো, গলায় ঢাললো হাড়িয়া। তারপর 
হাত মুখ ধুয়ে সেই আখের ছোবড়ার ওপর নিষ্রো 
ক্রীতদাসের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লে।। এবার সে 
ওর নগ্ন দেহের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো, তার 
কালো লোমশ হাত ছুটে! আমার বেগমের ছুগজোডা 
স্তনের ওপব এসে পলো ঠিক হিংত্র বাঘের মতো । 
কিন্ত বেগম তাতে একটও ঘাবডায় না, তীব্র পেষণে 
যন্ত্রণার বদলে ওর মুখে কেমন একট। তৃপ্তির ভাব 
ফুটে উঠতো দেখা গেলো, নগ্ন পা ছুটে ছড়িয়ে 
দিলো ছু'পাশে, চোখে কামনার আগুন, বাসনার 
দংশন জ্বলজ্বল করতে থাকে | ছৃ'হাত বাড়িয়ে তাকে 
আমন্ত্রণ জানায় ও । 

এবার নিগ্রোটা একটু আগে তার শপথের কথা 
ভুলে গিয়ে পরনের তেল চিট্‌্চিটে লেংটির মতো 
পোষাকটা৷ খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বেগমের 
নগ্ন দেহর ওপর । থরথর করে কেপ উঠলো বেগমের 
দেহটা। আমার সুন্দরী বেগমের ফুলের মতো 
নরম দেহট। এ কুৎসিত লোকটার ভারী দেহের চাপে 
দলাই-মালাই হতে দেখে আমি আর সহা করতে 
পারলাম না। আমার চোখের সামনে আমার 
বেগম, আমার চাচার মেয়েকে একটা নোংরা, কুৎসিত 
কালো আদমি উপভোগ করবে, আর পুরুষ হয়ে 
আমি সেটা সহ করবো? বেহুশ ভাবটা কাটিয়ে 
উঠে খড়ের চাল থেকে নেমে এসে ঝড়ের বেগে সেই 
কুঁড়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম । তারপর আমার 
যে তলোয়ারটা বেগম সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, খাপ 
থেকে সেট। বার করে ভাবলাম এক সঙ্গে দুজনকেই 
কোতল করে ছাড়বো । প্রথমে পেছন থেকে নিগ্রে 


আরব্য রজনী 


ক্রীতদাসের গলায় তলোয়ারের কোপ দিলাম, 
ভাবলাম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে বুঝি সে-_” 

এই সময় শাহারজাদ বুঝলো, এবার ভোর হয়ে 
আসছে, তাই সে পরের দিল বলার অনুমতি নিয়ে 
তার গল্প বলা.বন্ধ করলো। খুশি হয়ে বাদশাহ 
শাহরিয়ার চুমোয় চুমোয় রাজিয়ে দিলেন তার লাল 
টকটকে ঠোঁট, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে আদর 
করতে করতে ঘুমে ঢলে পড়লেন। সকাল হতে 
সেদিনও শাহারজাদের গর্দান নেওয়ার প্রশ্নটা মুলতুবি 
রাখলেন আগামী দিনের জন্য । 


শাহারজাদ তার আগের দিনের কাহিনীর জের 
টেনে আবার বলতে শুরু করলো জানেন জাহাপনা, 
সেই যুবক শাপগ্রস্থ শাহাজাদ বাদশাহকে বললেন, 
“সেই ক্রীতদ।সের গর্দান নেওয়ার জন্য তার গর্দানে 
তালায়ারের আঘাত করার পর আমি ভাবলাম তাকে 
বুঝ আমি কোতল করলাম, কিন্তু আসলে তার 
গর্দানের খানিকটা! চামড়া এবং গর্দানের কিছু মাংস 
কাট। পড়ে আমার তলোয়ারের আঘাতে, তখনো 
তার জান একেবারে খতম হয়নি । তাতে আমার 
চাচার মেয়ের ঘুম যেন ভেঙ্গে যায়, ভাবলাম বোধহয় 
ওর ভূল ভেঙ্গে গেছে, এবার ও নিজেকে শুধরে 
নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই আমি তলোয়ারট' 
খাপের মধ্যে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে চললাম 
শহরের দিকে । রাজগ্রাসাদে ফিরেই আমার পালস্কে 
গা এলিয়ে দিলোম, একটু পরে তামাম ছুনিয়ার ঘুন 
এসে নামলো। আমার চোখের কোলে । 

পরদিন সকালে আমার বিবির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে 
যেতেই অবাক হয়ে দেখলাম, ও ওর মাথার সব চুল 
কেটে ফেলেছে এবং পর পরনে শোকের পোষাক। 

তখন আমার চাচার মেয়ে কাতর অনুনয় করে 
বললো, "আমার চাচার ছেলে, আমি য। করেছি 
তার জন্য তুমি যেন আমাকে দোষ দিও না লক্ষ্ীটি । 
একটু আগে ছুঃসংবাদ এলো, আমার ম] বেহস্তে 
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গেছেন, আমার আব্বাজান পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, 


এক ভাই সাপের কামড়ে মারা গেছে, আর এক ভাই 
উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে? শোকে 
দুঃখে আমি এখন ভীষণ কাতর।' 

ওর অমন ছৃঃখের কাহিনী শোনার পর আমার 
কেমন যেন মায়া হলো, আগের রাতের ওর সব 
অপরাধের কথা আমি নিমেষে ভূলে গিয়ে ওকে 
সাম্তবনা দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তুমি যা ভালো 
বোঝো তাই করতে পারে, আমি তোমায় বাধা দেবো 
না অবশ্যই । 

সেই দিন থেকে পবা একটা বছর ওর শোক 
পব চললো ছুঃখ এ৭ং কান্নার মধো দিয়ে। তারপর 
সেই শোকপর্ন শেষ হ“য়াৰ পর ও আমাকে শুধালো, 





“তোণার পজপ্রাসাদে আমি একটা সমাধি বানাবো, 
তাতে একটা গখুঁজ থাকবে, যেখানে আমি রোজ 
আমার শোক প্রার্থন। জানাবো । আর সেটার নাম 
দেবো 'ণোক-নঞ্িল ।, 

আনি আবার ওকে বললাম, “তামার যা হচ্ছে 
তাই করতে পারো ।, 

আমার চাচার মেয়ে ওর ইচ্ছে মতো বিরাট 
একটা সমাধি তৈরী করালো! ঙারপর একদিন 
র'তের অন্ধকারে সেই সমাধির ভেতরে ওর অসুস্থ 
প্রেমিক নাগর সেই নিগ্রো ক্রীতদাসকে এনে 
তুললো৷ । তবে দিনকে দিন ক্রমশই তুর্বল হয়ে 
পড়ছিল তার মারাত্মক ক্ষতের দরুণ। তাই সে 
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আগের মতো আমার বেগমকে আর দৈহিক সুখে 
তৃপ্তি করতে পারছিল না। কেবল হাড়িয়৷ খেয়ে 
দিন বাটাতো! সে। তার বাকৃশক্তি রহিত হয়ে যায় 
সেই আহত হওয়ার দিন থেকে । তবু সে তখনো 
বেঁচে ছিলো, কারণ তার আখরি দিন তখনে! ঘনিয়ে 
আসেনি । রোজ সকাল সন্ধ্যায় তার কাছে গিয়ে 
জাখির পানিতে ভাসিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম নিবেদন 
করতে ও তাকে । এবং তাকে হাড়িয়া ও বলকারক 
ঝোল খাইয়ে আসো সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য । এই 
ভাবে ছুনবা সাল কাটলো । মনে মনে বিরক্ত 
হলেও আমি খু" ধৈর্য ধরে ওর সেই শোক-প্রার্থনা 
মেনে নিলাম এই ভেবে যে, মা-বাব। ও ভায়েদের 
প্রতি শোক জানিয়ে ও যদি একটু শান্তি পায় 
তাতে আমাব আপত্তি কি থাকতে পারে ? 

যাইহোক. একদিন ওকে ন৷ জানিয়ে আমি সেই 
শোক মঞ্জিলেন সামনে গিয়ে দাড়ালাম । ও তখন 
শোকমঞ্জিলের ভেতবে নিজের মুখে চড় মাড়তে 
মাড়তে কামর সুরে বলছিল, “আমার কলিজা, কেন 
তুমি আমার -চাখের আড়াল হয়ে যাচ্ছো? কথ৷ 
বলো, আমা জান, অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তুমি 
আমাকে কিছু বলো। তুমি আমার প্রেম, তুমি 
আমার মালিক । তাবপর ও আবৃত্তির সুরে শের 
বলতে শুর করলো ১ 


৩. 


এলে 
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তে মার মহববতের জন্য আমি দিশেহারা, 
অথচ তুমি আমায় ভূলে গেছো, 
তুমি কিন্তু আমার মনে আজো আছো, 
অন্য কারোর মহববতে পারবে। না দিতে সাড়া] । 
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আমার এ দেহ, আমার এ দিল তোমার খুশি 
মতো নাও, 
তোমার পাশে আমার এ দেহ কবর দিও। 
সেই কবরের ওপর আমার নাম ধরে ডেকো, 
সাড়া দেবে। তোমাকে । 


এবার ও জোরে কেদে উঠে শের আবৃত্তি 
করলো £-_ 
আমার মনের মাঝারে আসবে তুমি যবে, 
বইবে আমার আনন্দ ধারা 
আমার স্ুবনা চোখে তোমার দৃষ্টি যবে পড়বে, 
সেই দিনটি হবে আমার কাছে মাতোয়ার|। 
রাত্রি আমার কাছে এখন যেন এক বিভীষিকাময়, 
তোমায় কাছে গেলে সব ভয় আমার দূর হয়। 


আর একবার শের আবৃত্তি করলো ও 2-_ 
আমি জানি আমার সব ছুঃখের অবসান হবে 
একদিন, নতুন এক প্রভাতে, 
তামাম ছুনিয়! তখন আমার হাতের 
মুঠোয় আসবে, 
অথচ আমার সামনে এখন এক বুক 
হাহাকার, 
দিল চায় বিলীন হতে তোমাতে 
অথ» তুমি নেই সেই আগের মতো 
আমার। 


এক সময় কিছুক্ষণের জন্য শোক প্রার্থনা থমালে 
বাইরে থেকে আমি ওকে ডাকলাম, “ও আমার চাচার 
মেয়ে, তোমার এই শোক প্রার্থনা বন্ধ করো, রোজ 
রোজ এভাবে চোখের পানি ফেলে কি লাভ? 

“আমাকে বিরক্ত করে না” প্রত্যুত্তরে ও বলে, 
“এ আমাকে করতেই হবে, তা না হলে আমার 
ভয়ঙ্কর হাত ছুটো আমার নিজের বিরুদ্ধে কাজে 
লাগাবে ॥ 
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তাই আমি আর না ধাটিয়ে ওকে ওর পথে 
চলতে দিয়ে বাইরে থেকে চলে এলাম । এবং সেই 
ভাবে আরো একট বছর কাটলো; তিন বছরের 
মাথায় আমার কেমন যেন কৌতৃহল হলো, হঠাৎ 
একদিন সেই শোক-মগ্রিলের ভেতরে প্রবেশ করে 
তাকাতে প্রচণ্ড রাগ হলো আমার। ও আমাকে 
দেখতে পায়নি, পিছন ফিরে ও তখন কাদতে কাদতে 
বলছিল, “আমার মালিক, কতোদিন আমি তোমার 
সেই মিষ্টি কণম্বর শুনিনি, তুমি আর আমার সঙ্গে 
কথা বলো না কেন? এরপর ও একট! শের আবৃত্তি 
করতে থাকে £- 
তুমি নীরব কেন ক্লাণ্ত প্রেমিক, 
দৃষ্টি তোমার উদাস কেন, স্তব্ধ কেন চরণ ? 
অন্ধকারে আমি হাতড়ে বেড়াই অকারণ, 
অথচ দেখো কেমন আকাশ ভর! নৃয গ্রহ 
তাবা, 
তুনি নীবব বলেই তো! আমি এমন দিশেহারা, 
আমি যে তোমারি প্রেমের পথিক । 


বাঃ বাঃ এই তোমার মা-বাবার নামে শোক- 
প্রার্থনা ? এ তে। দেখছি তোমার নাগরের অভিসারে 
প্রেম নিবেদন ! বাঃ বা! তা কতদিন এভাবে 
চলবে তোমার গোপন অভিসার? শয়তানট! দেখছি 
এখনো জিন্দা আছে ! জানোয়ারের জান বটে । 

আমার গ্লার স্বর শোনা মাত্র সোজ। হয়ে উঠে 
দাড়ালো আমার বিবি । তখনো! কাদছিল ও । 
তেমনি কাদতে কাদতেই অভিযোগ করলো ও 
আমার বিরুদ্ধে” কুত্তা, তোর জন্ত আজ এই 
অবস্থা | তুই আমার প্রিয়তমকে তলোয়ার দিয়ে 
জখম করে আমার কলিজা লুট করে নিয়েছিস, 
“আমার প্রেমিকের জীবন যৌবন ব্যর্থ করে দিয়েছিস 


এই তিন বছরে । ও এখন আমার কাছে জীবিত 
থেকেও মুত ।' 

প্রচণ্ড রাগে আমি তখন চিৎকার করে বলে 
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'ওরে শয়তানি, আমারি নিগ্রো ক্রীতদাসের কাছে 
দেহ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তোর এই মহববতের শের 
গাথা? দীাড়। আমি ছেনালীপন। এখুমি থোচাচ্ছি ! 
হ্যা, আমি ভালোর জন্যই সেই অপ্রিয় কাজটা করতে 
উদ্ধত হলাম। খাপ থেকে তলোয়ারট। খার করে 
ওর গলায় কোপ মারতে গেলাম । কিন্তু ও আমার 
কথা গুলো হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিলো, আমার ঙখন 
কানন পাওয়ার মতো অবস্থা । আমাব বেগম তখন 
চিৎকার করে বলছিল, “যা অতীত তা আর কখনো 
ফিরে আসতে পারে না, আমি জানি। তবু আল্লার 
দোয়ায় তোর মতো শয়তানকে আমার হাতে ফিরিয়ে 
দিয়েছেন তোর পাপের শাস্তি দেওয়ার জন্ত । তোর 
পাপে আজ আমার কলিজা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে 
গেছে, আমার এই দেহ, এই যৌবন অসময়ে ঝরে 
যেতে বসেছে । তোর সেই পাপের ফল এবার ভোগ 
কর শয়তান !, 

তারপর ও নিজে মনে বিড়বিড় কি যেন বললো, 
যা আমার বোধগম্য হওয়ার কথ নয়। 

“আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হই, তোর 
অর্ধৈক দেহ পাথর বনে যাক, আর বাকী অর্ধেক 
মানুষের দেহ নিয়ে তুই বেঁচে থাক অনন্তকাল ।, 

“সেই থেকে আমকে তুমি এখন যা দেখছো, 
এই রকম হয়ে যাই। না পারি উঠতে, না পারি বসতে, 
এবং এই অবস্থায় আমাকে মুত বল৷ যায় না, আবার 
জীবিতও বল৷ যায় না। শুধু আমাকে শাপগ্রস্থ 
করে আমার সেই শয়তানি বেগম চুপ করে বসে 
থাকেনি, আমার শহর, শহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি 
ঘরদোর সব কিছু অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করে দেয়, 
ডাইনিট। তার ফুসমন্ত্র বলে শ্যামল সবুজ বনানী ঘের! 
চার চারটে দ্বীপ চারটে পাহাড়ে পরিণত করে দেয় । 
যে পাহাড়গুলোর কথা একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস 
করছিলে । আমার রাজ্যে তখন চারটি সম্প্রদায়ের 
মানুষ বাস করতো, মুসলিম, ইহুদি, খ্রীষ্টান ইহুদি 
এবং প্রাচীন পারস্তের পুরোহিত । আমার বেগম 


১০৩ 





ওর যাত্রমন্ত্র বলে তাদেব মৎসে পবিণত কবে দেয়। 
মুসলিমবা হলো সাদা, পারস্যেব পুবোহিতরা লাল, 
ৃষ্টান ইভদিব নীল, এবং ইভদিখা হলুদ বঙেব মাছে 
বপান্তবিত হয়ে যায । 

এখ নে একটু থণমলাম দম নেওয়ার জন্য, একটা 
অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার গলা ৩খন শুকিয়ে আসছিল । 
ঢাক শিলে আবার বলতে শুক করলাম, 'সেই থেকে 
আমার বেগম রোজ ছুবেল৷ আমাকে চাবুক না মেরে 
খেতে দেয় না, আমার পিঠের ছাল না তুলতে পারলে 
ওর ব'গ-ঝাল যেন মেটে না। শেষে আমার দেহের 


১৯৩৪ 


ওপর চাদর বিছিষে দেয়, আমাব ক্ষতস্থান থেকে ঝরে 
পড়া রক্তে সাদা চাদরটা লাল হযে যায ।, 
এবপব সেই যুবক শাহজাদা নার সব ছুঃখ-বেদন! 
শেখ্র ছত্রে ছত্রে উজাড কবে দিলো £-_ 
আল্লা, তোমার দরবাবে 
আমাব কোন নালিশ নেই, 
ধৈর্য আমাব সীমাহীন, 
আমার ছুর্ভাগ্য হোক আমারি মাঝে বিলীন । 
আমি যেন এক পাথরের মৃতি, 
ওদের নিম আঘাত, 
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রক্ত ঝরে কলিজা নিংড়ে, 
আমি নীরব থাকি বেহন্টের মুখ মনে করে। 


এরপর যুবক শাহজাদেব দিকে ফিরে সুলতান 
বললেন, “তোমার দুঃখের কোন শেষ নেই দেখছি, 
কিন্তু দোস্ত, তোমার সেই বেগমটি কোথায় বলতে 
পারে? আর সেই শোক মঞ্জিলটাই বা কোথায়, 
যেখানে আহত নিগ্রো ক্রীতদাসকে পাওয়। যেতে 
পারে। 

“সেই ক্রীতদাস এখন শোক-মজিলে অবস্থান 
করছে।' যুবক শাহাজাদ। বলে, 'আর আমার বেগম 
তার ঘরের দরজার সামনে বসে তার জন্ত আক্ষেপ 
করছে। প্রতিদিন নূর্যযোদয়ের সময় আমার কাছে 
এসে প্রথমে আমাকে অভিশাপ দেবে, তারপর 
চামড়ার চাবুক দিয়ে একশোবার আমাকে মারবে । 
আমার তখন কান্না ছাড়া আর কিছুই করার থাকে 
না। আমি যে উঠে গিয়ে ওকে বাধা দেবে সে 
উপায়ও যে আমার নেই, আমার যে কোমর থেকে 
প। পযন্ত পাথর হয়ে গেছে, উঠবো কি করে? আমার 
ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর পর গবন গরম 
মাংসের ঝোল এবং হাডিয়! নিয়ে যায় ৪ সেই ক্রীত- 
দাসের কাছে তাকে নিজের হাতে আদর করে 
খাওয়ানোর জন্ত । কাল সকালে আটটার সময় ও 
এখানে আসবে, থাকবেন আপনি সে সময়? 

“খোদা আল্লার নামে কসম খেয়ে আমি বলছি+ 
নুলতান মুছু চিৎকার করে নাটকায় ভঙ্গিতে 
বললেন, “তোমার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত রেখে 
যাবো যে, তামাম ছুনিয়া চমকে উঠবে, ধন্য ধন্য 
করবে আমাকে, আমার মৃত্যর পরেও লোকে 
আমাকে মনে রাখবে ।, 

তারপর শাহজাদার পাশে বসে সারাটা রাত 
তার সঙ্গে গ্্ঙচজব করে কাটিয়ে দিলেন সুলতান । 
এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো, তখন ভোর হয়ে আস- 
ছিল। নুলতান উঠে দাড়িয়ে বাইবের পোষাক 
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পয়ে তলোয়ার হাতে বেরিয়ে পড়লো সেই শোক- 
মিছিলের উদ্দেশে, যেখানে নিশ্রো৷ ক্রীতদাসটা মৃত্যুর 
প্রহর গুণছে। দূর থেকে মোমবাতির আলো চুইয়ে 
পড়ছিল শোক-মঞ্জিলের বাইরে । আতবের মিষ্টি 
স্ববাস ভেসে এলে তার নাকে । মোমবাতি আলো! 
অনুসবণ কবে ক্রীতদাসের ঘবে গিয়ে প্রবেশ করলেন 
স্থলতান । সে তখন অঘোরে ঘুমচ্ছিল। 

সুলতানের হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। এক 
কোপেই ঘটনাস্থলে মৃত্যুর স্বাদ পেয়ে গেলো নিগ্রো 
ক্রীতদাসটা। তারপর তিনি তাব মুতদেহ কাধে 
তুলে নিয়ে রাজপ্রাসাদেব কুয়োয় নিক্ষেপ করলেন 
সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তালায়ারট! খাপের মধো গুডে 
শোক-মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামান্য একটু 
দূরে গিয়ে শাহজ।দার বেগমেব প্রতীক্ষায় রইলেন 
তিনি। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে তার ডাইনী 
বেগমকে তার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে দেখলেন। 
একট পরেই তার কানে ভেসে এলো! চাবুকের সপ্‌ 
সপ. শব্দ, এবং সেই সঙ্গে শাহজংদাব কাতর কণন্বর, 
“আঃ যথেষ্ট হয়েছে, আব মেরো না আমাকে, আমি 
আর সহ্য করতে পাবছি না । আচ্ছা, আমার চাচার 
মেয়ে, তোমার কি একটু দয় হয় না? 

দয়া ৮ খি'চিয়ে উঠলো শাহাজাদার বেগম, 
তুমি আমাকে দয়া দেখিয়েছিলে ? আমার মহব্বতের 
দাম দিয়েছিলে ৮ ওর ছু চোখ দিয়ে ঘ্বণা ঝরে 
পড়ছিল। কাঁপা কাপা। হাতে শাহজাদার গায়ের 
ওপরে চাদরটা টেনে দিলো, একবার ভালে। করে 
দেখলো 9 না ও, ওর চাবুকের আঘাতে তার গ! দিয়ে 
কেমন রক্তের ধার] নেমেছে । কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। 
সটান সে চলে এলে এবার শোক-মঞ্জিলের সামনে । 
এবার ও চলেছে অভিসারে, সেই নিগ্রো ক্রীতদাসের 
কাছে, হাতে মাংসের ঝোল এবং দামী মদ! 

কাদতে কাদতে সেই গশুজাকৃতির শোক-মঞ্জিলে 
চিৎকার করে বলে উঠলো,_-'আমার মালিক, আজ 
তোমাকে কথ। বলতেই হবে। আমি তোমার কোন 
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কথা শুনবো নাঃ বলো, কথ বলো! মালিক আমার 
সাথে? ওর মনের গোপন ব্যথ। শেরের ছত্রে ছত্রে 
প্রকাশ করে £-. 
আর কতদিন, কতোদিন তোমার 
পবিত্র মহববত থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে, 
আল্লা আমার কস্ুর মাফ করুন, 
কতোদিন শুনিনি প্রিয়তমের মহববতের গান । 
শাহজাদার বেগমের শ্তাকামে! শুনলেন স্থুলতান 
আড়াল থেকে । সেই সময় দৈববাণীর মতো ফিস্- 
ফিস্‌ করে নিগ্রো ক্রীতদাসের কণ্ঠস্বর নকল করে 
বললেন, “তার “ান্তরিকতার বড় অভাব! সেই 
কারণে খোদা আল্লা কেন, অন্য কোন মহান শক্তি 
নেই যে, তোর আগের শ্বখ ফিরিয়ে দিতে পারে 
সেই কথা শোনা মাত্র আনন্দে আত্মহার। হয়ে 
ষায় আমার বেগম, জন হারিয়ে ফেলে সঙ্গে গঙ্গে। 
তারপর জ্ঞান ফিরে পেষে ও জিন্স করে, “প্রিয়তম, 
এ কথা কি সত্যি যে, কথা বলার শক্তি তুমি ফিরে 
পেয়েছে। ? 
সুলতান আবার নিগ্রোর কঠঠস্বর নকল করে 
নিচু গলায় বললেন, “তোর সঙ্গে আমি কথা বলি, 
মহববত কবি, সে অধিকার কি তোর আছে এখনো? 
কেন? নেই কেন? 
স্থলতান প্রত্যুত্তরে বলেন, শ্ধ্যোদয় থেকে 
সূর্যাস্ত পর্যান্ত তুই তোর স্বামীকে নির্দয় ভাবে প্রহার 
করিস, যন্ত্রণায় ছটফট করে সে, অভিশাপ দেয় 
আমাদের দুজনকে । তুই তোর স্বামীর সঙ্গে অমন 
দুর্ব্যবহার না করলে আমি কবেই সুস্থ হয়ে উঠতাম। 
আর এই কারণেই তোর কথার জবাব আমি এতো- 
দিন চাইনি ।, 
িয়ুতম, তোমার অন্ুনতি পেলে আমি তাকে 
শাপযুক্ত করে দিতে পারি ।, 
হ্যা, তাই কর এখুনি”, সুলতান তেমনি ফিস্‌- 
ফিসিয়ে বললেন, 'আর আমাদের একটু বিশ্রাম 
নিতে দে।” 
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“ঠিক আছে প্রিয়তম, আমি তোমার আদেশ 
মেনে নিচ্ছি”, এই বলে ও দেই শোক-মঞ্জিল থেকে 
বেরিয়ে সোজা রাজপ্রাসাদে চলে এলে৷। তারপর 
একটা ধাতুর পাত্রে জল ঢেলে বিড়বিড় করে মন্ত্র 
পড়তেই আগুনে ফোটার মতে টগবগিয়ে উঠলো । 
সেই মন্ত্রপুত জল ও ওর স্বামীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে 
গিয়ে ও বলে, “আমি আমার আগের অভিশাপ তুলে 
নিচ্ছি, এবার তুমি তোমার আগের স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে যাও ।? 

সঙ্গে সঙ্গে যুবক শাহজাদা গ! ঝাড়া দিয়ে উঠে 
বসলো, নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে 
দাড়ালো । নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে 
আনন্দে চিংকার করে বলে উঠলো সে, 'আল্লার 
ওপর আমার অসীম বিশ্বাস ছিলো, তাই তিনি 
আমাকে আমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে 
দিলেন। : 
অতঃপর তার বেগম তাকে বলে, এবার এখান 
থেকে চলে যাও ফিরে আসার চেষ্টা করোনা, করলে 
তোমার গর্দান যাবে ॥ 

বেগমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যুবক 
শাহজাদা তার চোখের আড়াল হয়ে যায়। তারপর 
তার বেগম ফিরে যায় শোক-মপ্রিলে। 

প্রিয়তম, তুমি ফিরে এসো আমার কাছে 
দু'চোখ ভরে আমি তোমাকে দেখি, তোমার সেই 
আগের সুন্দর রূপট! দেখাও আমাকে ! 

নিচু গলায় সুলতান উত্তর দিলেন নিশ্রোর 
ভূমিকায় তুমি কি করেছে৷ ? তুমি তে! আমার 
মূল রোগটা সারাওনি এখনো ক্ষতস্থান নিরাময় 
করেছে৷ মাত্র ॥ 

'আমার প্রিয়তম নিগ্রো সম্রাট ! মূল রোগের 
চিকিৎসা কি ত! তো বলবে? 

প্রত্যুত্তরে সে বলে, “ভুমি কি জানো না, এই 
রাজ্যের চারটি দ্বীপের অধিবাসীরা প্রতিদিন মাঝ 
রাতে সায়রের পানি থেকে মাথা উচু করে / যাদের 
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তুমি মাছে রূপান্তরিত করেছে ) বেহস্তের দিকে 
তাকিয়ে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে আমাকে অভিশাপ 
দিতে থাকে, আমার মৃত্যু কামনা করে । আর সেই 
1 

কারণেই আমার স্বাস্থ্য দিনকে দিন এমন খারাপ 
হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছি, এখুনি তুমি সেখানে গিয়ে 
তাদের মুক্ত করে দাও। তারপর ফিরে এসে আমাৰ 
হাত ধরে আমাকে আমার এই মৃত্যু-শষ্যা থেকে 
তুলে ধরো, দেখবে তখন আমি অনাষাসে উঠে 
বসবো, এমনিতেই এখন আমি একটু সুস্থাবোধ 
করছি । 

সুলতানের কঠম্বব শুনে (তখনো ও সেই কণম্বব 
ওর নিগ্রে। প্রেমিকেব বলেই মনে কবছিল) আনন্দে 
উল্লসিত হয়ে উঠলো, “বিসমিল্লাহ ! আমার মালিক, 
আমার প্রেমিক তুমি, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও, 
দাও আমাকে সব কিছু সুন্দর কবে দেখাব চোখ । 
এবার আমি তোমার নির্দেশে চললাম তোমার গুকুম 
তামিল কবতে । 

তারপর ও লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলো সেই 
পাহাড়ী উপত্যকাব সায়রে। আনন্দে গদগদ হযে 
ছু'হাতের চেটোয় সায়রের পানি ভবে-_- 

ওদিকে শাহারাজাদ দেখলে! পুবের আকাশ 
লাল আভাস ফুটে উঠছে। বাদশাহ শাহবিয়াবের 
কাছ থেকে পরদিন গল্প বলার অন্রমতি নিয়ে সে তার 
কাহিনীর ওপর সাময়িক ইতি টেনে দিলো। 

পরদিন আবার রাত্রি নামলে বাদশাহ শাহরিযাব 
তার অসমাপ্ত কাহিনী শোনার জন্য ছটফট কবে 
উঠলেন। মুচকি হাসি হেসে শাহঝাজাদ আবার 
চলতে শুরু করলে, তাহলে শুনুন জাহাপনা, 
তারপর কি হলে! জানেন? সেই যুবক শাহজাদাব 
বেগম। হাতের চেটোয় ভি পানির কাছে মুখ 
নামিয়ে এনে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চাবণ 
করলো, যা বোধগম্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে একট। অব।ক 
কাণ্ড ঘটে গেলে! সেই সায়রে ৷ মাছগুলে। মাথা 
তুলে উঠে দীড়ালে৷ । সে এক বিম্ময়কর ঘটনা । 


আরব্য রজনী 


তখন সেই মাছগুলো আর মাছ নয়, মানুষের আক্কৃতি 
নিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এলো তাব৷ একে একে । একে 
একে সেই নির্জন জায়গাটা ভরে গেলো লোক 
সমাগমে, অভিশপ্ত সেই চাবটি পাহাড পরিণত হলো 
চারটি সুন্দৰ সাজানে গোছানো দ্বীপে । আবার 
হাট বসলো, বেচা-কেনা চললে হাটে-বাজারে, বসতি 
গড়ে উঠলো সেখানে । যে যার ডেবায় ফিরে 
গেলো৷। তাদেব মুখ দেখলে বোঝাই যায় নাঁ, যে, 
তাবা এতোদিন শাপগ্রস্থ হয়েছিল, যেন এই মাত্র 
গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো । 

তারপব সেই ডাইনী বেগম ফিবে এলো শোক- 
মঞ্জিলে স্বুলতানেব কাছে। কেন ন। তখনো ওর 
বিশ্বাস, স্বলতানই ওব প্রেমিক সেই নিগ্রে। ক্রীতদাস। 
এবং বাধ্য হযে বললো, “আমাব প্রিধতম ! তোমার 
পখিত্র হাতখানি আমাব দিকে প্রসারিত কবে দাও, 
আমি স্পর্শ কবি, এসো আমি তোমার হাত ধবে 
তোমাকে তুলে দিই ॥ 

এসো, আমাব আবো কাছে এসো 1 তেমনি 
নিচ গলা প্রলতান বললেন ওকে কিছু বঝতে ন| 
দিয়ে। 





ডাকে গিগ্রো ভেবে আলিঙ্গন করার বাসনায় 
এগিয়ে যায় ও সুলতানের দিকে তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ 
করে। থামের আড়ালে আলো-আধারের খেলায় 
ওর চোখ ধাধিয়ে যায়, স্পষ্ট করে দেখতে পায় না 
নুলতানকে । সেই সুযোগে আড়াল থেকে সুলতান 
তার তলোয়ারটা বার করে ওর বুকের ওপর আখাত 
করলেন। দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই ওর ভারী 
দেহটা! ছু'আধখানা হয়ে মাটির ওপর ছিটকে 
পড়লো । তার কাজ শেষ। 

তারপর তি” ছুটলেন যুবক শাহজাদার 
প্রাসাদে । সে তখন শাপমুক্ত কোমর থেকে পায়ের 
নখ পর্যন্ত তখন রঞ্জ-মাংসের শরীর হয়ে গেছে তার। 
সুলতানের অপেক্ষায় দাড়িয়ছিল সে। তার উপ- 
কারের জন্য অজন্র ধন্যবাদ জানাতে কুাবোধ করলো 
না সে তার হাতে চুমু খোত গিয়ে। 

সুলতান জিজ্দেস কবলেন, তুমি কি এই রাজ্যে 
বসবাস করবে, নাকি আমার সঙ্গে আবার 
বাজধানীতে যাবে % 

ভ্রীহাপন।, আপনি অ।মার যা উপকার করেছেন, 
তার খণ কোনদিনও শোধ করা যায় না। তাই 
মনে হয়, আমি বোধহয় কোনদিনও আপনার ক!ছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবো না। আপনি 
আমার হাজার সেলাম নিন ।, 

তার বথায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান বললেন, সেলাম 
যদি দিতে হয় তো আল্লাকে দিও, তোমার হয়ে 
আমার পুত্রের মতো তোমাকে মনে করে আমি 
তোমার স্ুস্থ-্থাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 
আল্লার কাছে আস্তরিক প্রার্থনা জানাই ৷ তার দোয়া 
তেই তুমি আজ স্বাভাবিক হতে পারলে ! অতএব-+ 

তাবপর তার! মহা আনন্দে এ ওকে জড়িয়ে ধরে 
মাতোয় রা হয়ে উঠলেন। শাপ-মুক্ত শাহাজাদ1 তার 
আমির, ওমরাহ এবং উঞ্জিরদের ডেকে বলে দিলেন, 
তীর্ঘযাত্রী হয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মস্থানে যেতে চান, সেই 
মতো তারা ব্যবস্থা! করে । দিন দশেক সময় লাগলে! 


১৩ট 


শাহাজাদার তীর্ঘবাত্রার ব্যবস্থ! নিতে । তারপর সুল- 
তানের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো সে তার প্রাসাদ থেকে । 

ওদিকে এক বছর হলো স্বলতান তার দেশ ছাড় 
স্বভাবতই মন চঞ্চল দেশে ফেরার জন্য ৷ শাহজাদার 
সৈশ্ত-সামন্ত, পাইক-পেয়াদার মূল্যবান উপহার- 
সামগ্রী মাথায় নিয়ে তাদের সহযাত্রী হলো । রাত- 
দিন বিরামক্হীন সেই যাত্রা, পুরে। একট বছর ঘুরে 
যাওয়ার পর অবশেষে তারা মুঙগতানের রাজধানীতে 
পা দিলো । রাজপ্রাসাদে খবর পাঠানো হলো, 
স্বলতান দেশে ফিরছেন । 

স্থলতানের আগম বার্তী পাওয়ামাত্র উঞ্জির তার 
সমস্ত সৈশ্ঠ-সানন্ত দিয়ে এগিয়ে এলে তাকে বিপুল 
সম্ব্পন! জানানোর জন্য । সুলতানের দেশে ফেরার 
আশা বলতে গেলে এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে 
বসেছিল তারা । বনুদিন পরে স্থলতানকে কাছে 
পেষে তারা আনন্দে ফেটে পড়লো । সৈম্থরা তাব 
সামনে জমিন চুম্বন করে তার দীরথায়ু কামনা করলো। । 

দীর্ঘদিন পরে সুলতান তার সিংহাসনে বসলেন 
আবার । যথারীতি তার সামনে এসে উজির তাকে 
সেলাম জানালেন। তারপর সুলতানের মুখ থেকে 
শাহাজাদের শাপগ্রস্থ হওয়। থেকে শুরু করে তারপর 
কি ভাবে তিনি তাকে শাপমুক্ত করলেন, সেই 
রোমাঞ্চকর কাহিনী তার মুখ থেকে সবিস্তারে 
শোনার পর উজির তাকে তার নিরাপদে ফিরে 
আসার জন্য শুভেচ্ছা জানালো । স্থলতান তার 
প্রজাদের নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে খুশি করলেন 
তাদের। তারপর এক সময় উজিরকে ডেকে তিনি 
শুধোলেন, “সেই ধীবরের খোজ করে৷ যে আমাদের 
জন্ত রঙীন মাছগুলো ধরে এনেছিল ॥ 

অচিরেই সেই ধীবরের খোজ মিললো! এবং তাকে 
সলতানের সামনে আনা হলে তিনি তাকে মূল্যবান 
পোষাক উপহার দিয়ে জানতে চাইলেন, তার অবস্থ। 
কিরকম, তার কোন ছেলে মেয়ে আছে কিন! ধীবর 
তাকে জানায়, তার ছুই ক্যা এবং একটিমাে পুত্র । 


আরবা রজনী 


শ্ুলতান ডেকে পাঠালেন তাদের । এক কন্তাকে 
তিনি তার বেগমের মর্ধাদা দিলেন এবং শাহাজাদার 
সঙ্গে অপর কন্তার শাদী দিয়ে দিলেন। আর তার 
পুত্রকে তিনি তার কোষাগারের প্রধাণ কোষাধ্যক্ষ 
পদমর্ধাদায় ভূষিত করলন। তাছাড়া শাহাজাদার 
রাজ্য সেই চারটি দ্বীপপুঞ্জে সুলতান তার উঞ্জিরকে 
পাঠালেন সেখানকার উজির, আমিরদের দামী 
পোষাক এবং উপহার দেওয়ার জন্। 

তারপর থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেই গরীব 


শ। প্রজার আস এস, এ ওর জি জান তর 





এক সময় বাগদাদে একটি কুলি মোট বঞে দিন 
কাটাতো, বিয়েখা করেনি । একদিন হলো কি, 
মোট বওয়ার জন্য খর্দেরের অপেক্ষায় রাস্তায় দাড়িয়ে 
আছে অলস ভঙ্গিতে, সেই সময় এক তন্বী যুবতী 
তার সামনে এসে দাড়ালো, গায়ে মসলিন সিক্কের 
বোরখা, সোনালী ব্রোকেডের বর্ডার, সোনালী কাজ 
করা পায়ের জুতো । হাওয়ায় লম্বা লম্ব। চুলগুলো 
উড়ছিলো। কাছে এসে সে তার মুখের ওপর থেকে 
নাকাবট। সরাতেই অবাক বিস্ময়ে কুলিট। তাকায় 
তার দিকে । আশ্চয! একই অঙ্গে এত রূপ! 
হরিণীর মতো৷ কালো৷ চোখে বিপুল প্রত্যাশা, বগ 
জিজ্ঞাসা, ঠোটে মোনালিসার হাসি। প্রকৃতি যেন 
অকৃপণ হাতে সমস্ত রূপ উজাড় করে দিয়েছে মেয়েটির 
প্রতি অঙ্গে। বোরখা ভেদ করে তার পুরু স্তন 
জোড়া অতি স্পষ্ট, স্পর্শ করতে মন চাইবে যে কোন 
বয়সের যে কে'ণ পুরুষের। তন্ময় হয়ে তার রূপ 
সুধা পান করে কুলি ছেলেটি। মেয়েটি সুললিত 
অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর শুনে সন্থিৎ ফিরে পেলে ছেলেটি । 


আরব্য রজনী 


বাগদাদের কুলি এবং তিন রমণী 


ধীবরের ছুই কন্তা ছুই বাদশাহের খাস বেগম হয়ে 
স্থথে স্থাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেয়। আর সেই ধীবর 
স্বল্তানের রাজ্যে রাতারাতি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে 
একজন হল। 

“তবু আমি বলবো” শাহর।জাদ বাদশাহ শাহ- 
রিয়ারেখ উদ্দেশে বলে, “এর থেকেও রোমাঞ্চকর 
বাগদাদের সেই কুলি এবং তিন রমনীয় কাহিনী 
শোনাতে পারি, অবশ্য জাহাপনা যদি অনুমতি 
দেন-_ 


'এই শুনছে? খুড়িট। কাধে চাপিয়ে এসো 
আমার সাথে? আহা কিমিছি আহ্বান। যেন 
সে মহববত করতে চাইছে কুলি যুবকটির 
সঙ্গে । 

চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল কুলিটার। বিশ্বাস 
করতে মনে ওরসা পায় ণাসে। এআহ্বান সত্যি 
সে তার নিজের কানে শুনেছে তো? না, কি নিশি 
ডাকাব মতো ডাক শুনলো সে। বিশ্বাস করতে 
ভরসা হয় না, অথচ অবিশ্বাসে আবার আফশোস 
করতে না হয়! যাইহোক, শেষ পর্যন্ত সে তার 
ঝুঁড়িট কাধে চাপিয়ে নিজের মনে বলে, আল্লার কি 
দোয়া! আজ আমার বড় শুভদিন | তারপর সে 
তাকে অনুসরণ করতে থাকে । 

একট বাড়ির দরজার সামনে এসে থামলো 
মেয়েটি এক সময়। দরজায় কড়া নাড়তেই একটি 
বৃদ্ধ বেরিয়ে এলে। ঘর থেকে । মেয়েটি তার হাতে 
একটি স্থর্ণমুদ্র। গুজে দিলে লোকটি তার হাতে দামী 
একট। মদের বোতল তুলে দেয়। “সরাবের বোতলটা 


৯০৪৯ 


কুলির ঝুড়ির মধ্যে রেখে দাও, কুলি যুবকটিকে 
হুকুম করে আবার চলতে শুরু করলে! মেয়েটি । 

“আল্লা জানেন, আজ নিশ্চয়ই মেয়েটির বাড়িতে 
উৎসব আছে? কুলিট! আবার নিজের মনে বলে 
মেয়েটিকে অনুমরণ করতে থাকলো, যতক্ষণ না সে 
একটা ফলের দোকানের সামনে গিয়ে থামে । তামাম 
ছুনিয়ার ফল সে ভরঠি করতে থাকে কুলিটার 
ঝুড়িতে, সিরিয়ার আপেল, ওসমানী বেদানা, 
উমানের আখরোট, দামান্কাসের আউ,র, নীলের শশা, 
মিশরের পাতি'লবু মুলতানী কমলালেবু এবং 
চাটনী। চোখের ইশারায় কুলিটাকে সঙ্গে 
আসতে বলে মেয়েটি এবার গিয়ে ঢুকলো ফুলের 
দোকানে। সুন্বর সুগন্ধী ফুল কিনে তার ঝুড়িতে 
তুললো! সে। 
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'চলো, এবার কথাইয়ের দোকানে ধাওয়া যাক 1 

একটি কষাইয়ের দোকানের সামনে এসে থামলো 
মেয়েটি। মুখের ওপর থেকে নাকাব সরিয়ে মাংস 
বিক্রেতাকে সে বললো, “দশ সের ভেড়ার মাংস 
দাও ।, 

তারপর একট! দোকান থেকে কিছু শুকনো ফল, 
পেস্ত।-বাদ:ম, আখরোট কিনে কুলির ঝুড়িতে চাপালো 
সে। কুলি যুবকের মাথা নুইয়ে পড়ে জিনিষের 
ভারে। অবাক হয় মেয়েটির সওদা করার বহর 
দেখে । আর ভাবে এর পরেও তার মাথার বোঝা 
আরে বাড়লে পথ চলবে কি করে সে। 

মেয়েটির কিন্ত তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই ৷ তার 
পরেও মে একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে ঢুকলো! । 
তাতে'রকমারি লোভনীয় মিষ্টি কিনতে দেখে যুবকের- 
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জিভে জল আসে। আঃ কতোদিন, কতদিন ভালো- 
মন্দ খায়নি সে। 

শেষ পর্যন্ত বোঝার ভার সইতে না পেরে যুবকটি 
বলেই ফেললো, “এতো জিনিষপত্র কিনবে আগে 
বললে না কেন, তাহলে একট! খচ্চর কিংব। মাদী 
উট সঙ্গে নিয়ে আসতাম 1 

মেয়েটি মৃছ্ুভাবে বলে, "কথ! না বলে এগিয়ে 
যাও, তোমাকে যা মজুরি দেবো কল্পনাও করতে 
পারবে না তুমি । 

একটা প্রসাধনী দ্রব্যের দোকানে ঢুকে আতর, 
গোলাপজল, কিছু প্রধাধনী দ্রব্য এবং আলেক- 
জেক্দ্রয়ার মোমবাতি কিনে কুলি যুবকের বোঝা 
আরো খানিক বাড়িয়ে দিলো । আসার পথে 
মাখন ও তেল কিনে মেয়েটি দেখলে। যুবকটির ঝুঁড়ি 
প্রায় ভতি হয়ে গেছে । কোন রকমে ঝুড়ির মধ্যে 
সেগুলো গুজে দিয়ে এবার সে তার বাড়িব পথে 
রওনা দিলো । যুবকটির দিকে ফিরে বললে সে, 
“আমার পিছু পিছু এসো ।, 

কুলি যুবকটি তাকে অনুসরণ করে এক সময় 
অবাক চোখে দেখলো, একটি প্রামাদোপম বাড়ির 
সামনে এসে থামলে! মেয়েটি । বাড়ির সামনে 
প্রশস্ত বাগিঢ়া । গেটের ওপর এবনি কাঠের ওপর 
ত্বর্ণাক্ষরে লেখা নামের প্রতিফলক। লোহার সেই 
গেটটা পেরিয়ে মেয়েটি বাড়ির প্রবেশ পথে এসে 
থামলো দরজার কড়৷ নাড়ার জন্য । কুলি যুবকটি 
তার পিছনে দাড়িয়ে মেয়েটির সৌন্দর্য সুধা পান 
করতে থাকে । মেয়েটিকে যতোই সে দেখছে ততোই 
যেন অবাক হচ্ছে। তারপর ইচ্ছে হলে মেয়েটিকে 
একবার স্পর্শ করে। কিন্তু সেই সাহস তার এখনো 
পর্যন্ত হয়নি, অস্তত মেয়েটির কাছ থেকে সাড়া 
পায়নি। 

একটু পরেই দরজা খুলে যায়। তার চোখের 
সামনে দরজার ওপারে ভেসে ওঠে দীর্ঘাজী অপরূপ 
সুন্দরী যুবতী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, রূপের পসরা 
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সাজিয়ে দাড়িয়ে আছে যেন। সাদ ফুলের পাপড়ির 
মতো কপাল, পাতলা ঠোঁট, শাহবানের শেষ এবং 
রমজানের শুরুর অর্ধবৃন্তাকারের টাদের মতো ছু'জোড়া 
চোখের ভূর নিষ্পাপ চোখের চাহনি, রক্তবর্ণ 
প্রবালের মতো! পাতলা ছুটি ঠোট, সারিবদ্ধ 
মুক্ষোর মতে। সাদা ধবধবে দাতগুলো৷ তার হাসির 
মধ্যে একট! অদ্ভুত ব্যঞ্জন! এনে দিয়েছিল যেন। তার 
কঠনালী কৃষ্ণসারমুগের কথা মনে করিয়ে দেয়, তার 
বুকে দাড়ি্ব ফলের মতো নিটোল ছুটি স্তন যেন 
ঝুলে আছে। ওড়নার নিচে তার স্তন ছুটি দাড়িস্ব 
ফলের মতে] হ্লছিল অসম্ভব । মেয়েটির স্থির দৃষ্টি 
পড়েছিল কুলি যুবকটির প্রতি, তার বুকের কাপনের 
অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো যুবকটির। তার সুন্দর 
চোখ ছুটি চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল প্রায়ই। 
এ যেন মেঘ রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা । কবির ভাষায় 
মেয়েটির রূপের বর্ণনা মনে পড়ে গেলো! তার-_ 
ও নূর্যঃ ও চাদ তোমর! মেঘের আড়ালে 
লুকিয়ে থেকো না, 
আমার প্রিয়ার ফুলের মতে। মুখপানে তাকা্ে 
তোমরা কেন বোঝো না, 
তার হুরিণী চোখের তারায় ছায়! নামে, 
অবুধা হয়ো! না, মেঘের আড়ালে লুকিয়ে 
থেকো না। 
তার রূপের সুধা আমায় পান করতে দাও, 
তার গোলাপের পাপড়ির মতে! অধরে 
আমার পিয়ালী মন যে চুম্বন খেতে চায়, 
আমাকে থাকতে দাও আনার প্রিয়ার 
বাহু ডোরে। 


নব উদ্ভিন্-যৌবনা মেয়েটার রূপ ছু'চোখ ভরে 
দেখতে গিয়ে কুলি যুবকটি তার সব বোধশক্তি বুঝি 
মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে। আর একটু হলে তার 
মাথার বোঝাটা পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সময়ে সামলে 
নিয়ে নিজের মনে বলে, এমন শুভর্দিন আমার জীবনে 
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আমেনি কোন দিন। এমন সুন্দরী দর্শনে আল্লা 
আমার দিন যাবে ভালো? 

স্থনদরী কিশোরীর উদ্দেশে যুবতী মেয়েটি বলে, 
'জোরুগোড়া থেকে নেমে এসে বেচারার বোঝাট! 
ভাড়াত্বাড়ি হাক্ষ! করো না । 
* একতল! একট বিরাট প্রশস্ত হলঘরের ভেতরে 
শিদ়্ে ঢুকলে! তারা । নুন্দর কারুকার্য কর। দরজা" 
জানালা । নানান রঙে, নানান ঢঙে সাজানো 
হকাঘরের চারধারে ঝুঁলস্ত অলিন্ন, চার ধারে ধনুকের 
মতো সারি সারি বারান্দ। হলঘরের ঠিক মাঝ- 
খানে বিরাট গোলাকৃতি জলের একটা চৌবাচ্চা, 
চৌবাচ্চায় মাঝখানে জলের ফোয়ারা । ঘরের এক 
কোণায় সুমৃশ্ট কাঠের একটা কৌচের উপর আধ- 
শোয্স। অবস্থায় বসেছিল একটি মেয়ে। ধবধবে সাদা 
গায়ের রঙ তার। তার উপর মুক্তোর গহনা তাখ 
গায়ে থাকার দরুণ তাকে আরো বেশী ফস 
দেখাচ্ছিল। কৌচে ঠেসান দিয়ে ধন্ুকে মতো বেঁকে 
শুয়েছিল বলে তার নিটোল স্তন যুগল দূর থেকে 
ছোট ছোট ছুটি পাহাড়ের চুড়ার মতে। নাভী পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল শ্বেতশুভ্র তুষারের মতো দেখাচ্ছিল । 
ক্লাস্ত পরিশ্রান্ত কুপিঢার ইচ্ছে হচ্ছিল তৃতীয় 
মেয়েটির শান্ত বুকের উপত্যকায় মুখ রেখে নিদ্রাস্ুখ 
উপভোগ করে। 

তৃতীয় মেয়েটিও দেখছিল তাকে গভীর দৃষ্টি 
দিয়ে। কৌচের ওপর থেকে উঠতে গিয়ে অপর ছুটি 
মেয়ের উদ্দেশে সে বললোঃ “তোমরা! এখানে এভাবে 
দাড়িয়ে আছে! কেন? বেচারার মাথা থেকে ভারি 
বোঝাট। নামিয়ে ওর কষ্টটা একটু লাঘব করে 
দাও ন৷ | 

প্রথম এবং দ্বিতীয় মেয়ে ছুটি এবার কুলি 
যুবকটিকে তার মাথা থেকে ঝুড়িটা নামানোর অন্ত 


সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো । তৃতীয় মেয়েটিও 


কৌচ থেকে নেমে হাত লাগালো। কিছু- 
ক্ষণের মধ্যেই কুলিটা ভার ঝুড়ি থেকে সব সামান 


৯৯২ 


নামিয়ে মেঝের ওপর সাজিয়ে রেখে এবার উঠে 
দাড়ালে। ৷ 

বড় মেয়েটি তার বুয়া থেকে ছুটি ্ব্ণমুদ্রা তার 
হাতে গুজে দিয়ে বলে, 'এই নাও তোমার মঞ্জুরি ।, 

কিন্তু কুলি যুবকটির মধ্যে চলে যাওয়ার কোন 
লক্ষণ দেখা গেলো। না । মুগ্ধ চোখে সে তখন সেই 
তিন কন্যাদের সৌন্দর্য সুধা পান করছিল। সরাবের 
বোতল, আতরের খুসবু। এ সব কথা মনে করে সে 
তখন ভাবছিল, এখানে থাকতে পারলে আজকের 
দিনট। বেশ ভালো ভাবেই উপভোগ কর৷ যাবে । 
বিশেষ করে বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ দেখতে না 
পেয়ে [ফরে যেতে বিলম্ব করছিল সে। 

ওদিকে বড় মেয়েটি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো» “কি 
ব/পার, ওতে তোমার মনঃপুত; হলে! না বুঝি! 
মঞ্জুরিটা কি কম হয়ে গেলো ? 

“আল্লার দোয়ায় মজুরি যা পেয়েছি তাতে আমি 
খুব খুশি । কিন্তু আমার চিন্তা যে অন্ত। এতো 
বড় প্রাসাদে তোমরা তিনজন যুবতী লেড়কী রয়েছো, 
অথচ কোন পুরুষ নেই? পুরুষের সঙ্গ না পেয়ে 
তোমাদের রাত কাটে কি করে? পুরুষের স্পর্শ না 
পেলে নার৷ জীবন, যৌবনের কি স্বার্থক। ? তোমা- 
দের এতো। রূপ, কিসের জন্ত তাহলে? তোমাদের 
অমন যৌবনদীপ্ত দেহ পুরুষদের উপভোগ করতে 
দিয়ে যদি না তাদের পৌরুষের স্বাদ পেলে, তাহলে 
কিসের দেমাক তোমাদের এ রূপ যৌখনের ” 

একটু থেমে দে একটা শায়ের আবৃত্তি করলো! :- 

আনি তার ডুবন্ত শরীর 

জড়িয়ে ধরলাম । ভেসে যেতে তার উলঙ্গ 
উরুতে মাথা রাখলাম । মাছেদের মৈথুনে 
জলের তলদেশ ভাষণ উপক্রত। 

ত। হোক । সেই উপদ্রত অঞ্চলে 
মিলনের এক্যতান। 

আমি তখন তার উজ দেহের 

আগ নিতে ব্যস্ত। 
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এটাই পুরুষের ধর্স, আর নারীর 
ধর্ম, তার দেছের নৈবেছা সাজিয়ে 
তুলে ধর! । 
“তোমাদের উচিত অস্তত একজন পুরুষকে স্থান 
দেওয়া, যে তোমাদের তিনজনকে পাল করে সঙ্গ 
সুখ দিতে পারবে ।, 
তার কথা শুনে মেয়েগুলো খুব মজা পেলো, 
এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো 
তারা, “কিস্তু আমর। যে কুমারী, কাকে বিশ্বাস করে 
আমরা নিজেদেরকে তার হাতে ছেড়ে দেবো! বে? 
নারী জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার হাতে 
যে খোয়া যাবে না, তাব কি নিশ্চয়তা আছে? 
আমাদের দেহ লুটপাট করে শ্রেফ মধুটি খেয়ে সে 
য্দি পালিষে যায?! তখন আমাদের সর্বনাশের 
বোঝ! কে বহন কববে ” 


কুলি যুবকটি তাদের কথা শুনে হাসলো, 
'আমাকে তোমরা! অমন অকৃতজ্ঞ ভেবে লা। মোট 
বইলেও আমার বিচার বুদ্ধি আছে। উপফারির 
অপবার করতে নেই, এ কথাটা আমার বেশ ভালোই 
জানা আছে। আমি তোমাদেব কথা দিচ্ছি তোমর! 
আমাকে যে ভাবে চালাবে, আমাকে যতোটুকু উপ- 
ভোগ করতে দেবে তার বেশী আমি কখনোই 
চাইবো না, দেখো! আমি তোমাদের কথা 
দিলাম--- 

তার মিষ্টি কথ। শুনে মেয়েগুলো মুদ্ধ হলে!। 
নিজেদেব মধ্যে ফিন্ফিস করে কি যেন আলোচন! 
করে বড বোনটা তাকে বললো, “হাট বাজার করার 
সময় তুমি তো৷ নিজের চোখেই দেখেছো, বহুত খরচ- 
পাতি হয়ে গেছে আমাদের আজ । আজ তুমি যে 
আমাদের সঙ্গে ক্ষুতি করতে চাইছো, তা তোমার 
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ট্যাকে কিছু মালকড়ি আছে তো? আমাদের জন্য 
কত খরচ তুমি করতে পারবে বলে? 

কুলি যুবকটি ফ্যালফ্যালগ করে তাদের দিকে 
তাকিয়ে রইলে! । কিই বা বলতে পারে সে? ছুই 
দিনার মক্তুরি যার এই তিন ধনী লেডকীদের কতো" 
টৃকুই বা আশ্বাস দিতে পারে সে? 

এবার মেজে। বোনটা রসিকত। করে বললো, 
গ্যাখো বাপু তোমার যদি কিছু খরচ করার রেস্ত 
পকেটে থাকে, তবেই থেকে যাও এখানে, আর তা৷ 
ন। থাকলে কেটে পড়ো তাড়াতাড়ি। আমাদের 
মতো সুন্দরী মেয়েদের শরীর মুফতে উপভোগ করা 
যায় না নাগর, বিশ্ববপ দেখতে হলে ট্যাক কিছু 
হাক্কা করতে হয়। অতএব এবার এখান থেকে কেটে 
পড়ো । 

ছোট মেয়েটি এবার বাধ! দিয়ে বললো “বেচারার 
সঙ্গে সেই থেকে তোমরা কি রঙ্গ-রসিকতা করছে৷ 
দিদি? তোমাদের আজকের ক্ফুতির খরচই যদি ও 
যোগাতে পাঁরদ্তা, কেন তাহলে তোমাদের এ ভারী 
বোঝা বয়ে আনতে যাবে? সেই সঙ্গে তোম!দের 
ভুললে চলবে না, ছোকর! যদি না আমাদের মোট 
বয়ে আনতো তাহলে ওর সঙ্গে পরিচয় হতো ন। 
আমাদের, আর ওর অমন বলিষ্ট চেহারার স্বাদ গ্রহণ 
করার সুযোগও আমরা পেতাম না । তাই বলছি 
দিদি, ওকে রেখে দাও, আজ সারাদিন, সারারাত 
ওকে দিয়ে আমর। তিনজনে আমাদের দেহের খিদে 
পেট ভরে পুষিয়ে নিতে পারবো । তারপরেও যদি 
তোমরা ওর কাছ থেকে টাক চাও, আমি সেই 
টাকাট! দেবে। ওর হয়ে। কি, রাজি তে? 

কুলি সঙ্গে য্গে রাজি হয়ে গেলো । ছোট 
মেয়েটিন সামনের জমির উপর চুমু খেয়ে তাকে 
সুক্রিয়া জানিয়ে সে বললো, 'আমার আজকের প্রথম 
মজুরি এই ছু'দিনার তোমার প্রণামী 1 

তার কথ শুনে তিন বোন এবার মুগ্ধ হলো এবং 
বললো, “বসো, আমর! তোমার সাদর অভ্যর্থনার 
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ব্যবস্থা করি। ভারপর বড় মেয়েটি তাকে জড়িয়ে 
ধরে আদর করতে করতে বললো, আল্লার দোয়ায় 
আমাদের কাছ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট তুমি পাবে না, 
তবে একটা সর্ত আমর! তোমাকে আমাদের কাছে 
থাকতে দেবো, এখানে যা ঘটতে দেখবে, সে নিয়ে 
কোন প্রশ্ন করবে না, কোন রকম কৌতৃহল প্রকাশ 
করবেনা । 
প্রত্যত্তরে কুলি যুবকটি বললো, “তোমার সর্তে 
আমি আমি রাজি । শোনে সুন্দরী, তোমার কথ! 
মতো এখন থেকে আমি শুধু দেখে যাবো, কিন্তু কোন 
কথা বলবো না। এখানে আমার ভূমিকা হবে মূক 
ও বধিরের মতো ।, 
তারপর তিন বোন সেই জলের ফোয়ারার ধারে 
গিয়ে বসলে।। টেবিলের ওপব সরাবের বোতল 
এবং বাজাব থেকে কিনে আন! ফল ও ফুলগুলো 
সাজানো । বড় মেয়েটি বোতল থেকে একটা কাপে 
সরাব টেলে চুমুক দিলো । তাৰ দেখা দেখি অপর 
দুই বোনও সরাব পান কবলো। সব শেষে বড় 
বোন অন্ত ছুই বোনের মারফত এক কাপ সরাব 
পাঠালে সেই কুলি যুবকটির হাতে । মেয়েটি তার 
হাতে সরাবের পাত্র তুলে দিতে গিয়ে বললো £-- 
সরাবের নেশায় আমি ভোলাবো না তোমায়, 
দর্পণে আমি তাকিয়ে দেখেছি, 
তোমার চোখে আমার সর্বনাশ, 
তবু তোমার ছবি আমি একেছি। 
ফুলের মতো নরম হাত থেকে স্থরা-পাত্রটা হাতে 
তুলে নিতে গিয়ে কুলি যুবকটি গভীর দৃষ্টিতে তাকায় 
তার পানে। কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুইয়ে পড়ে । 
তার সব অভিব্যক্তি কাব্য হয়ে ঝড়ে পড়ে তার 
শায়রের প্রতি ছত্রে ছত্রে 
যেন হাত বাড়ালেই ধরা দেবে 
এমন সমর্পণের মুদ্রা তোমার প্রতিটি ভঙ্গীতে, 
আমি দেখেছি, 
তাই মদের নেশায় বিভোর আমি হবো না, 
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তোমার রাপের পরশ অঙ্কে মেখে 
ফিরে যেতে চাই আজকের মধুর স্মৃতিটুকু 
রেখে। 
তারপর সে একটু থেমে তাদের তিনজনের হাতে 
চুমু খেলে! এক এক করে। তারপর সে আলতো 
করে চুমুক দিলো! সরাবের পাত্রে ১-- 
কেন তোমায় আমায় মদ খেতে দাও 
বারে বারে, 
আমার মদের নেশা কেটে গেছে 
তোমাদের রূপের ছটায়। 
তাক লাগানে। সেই গোপন রূপ 
দেখার আশায় আমি সজাগ থাকতে চাই। 
সুন্দরী গো, তোমাদের রূপের আগুনে 
যদি অন্ধ হয়ে যাই সেও ভালো, 
মেহেরবানি করে এবার 
সুন্দরী গো, তোমাদের মুখের নাকাবটি 
তোলে।। 


মেয়ে তিনটি তার কথায় কান ন৷ দিয়ে তাকে 
মদে বিভোর করে তোলার জন্ত পাল। করে তাকে 
মদ খাওয়াতে উঠে পড়ে লাগলো । প্রথমে বড় 
বোন কুলি যুবকটিকে কাছে টেনে এনে তার ঠোঁটের 
সামনে সরবতের পাত্রটা তুলে ধরে বলে, “কি গে! 
নাগর, এত তাড়াতাড়ি আমাদের রূপ দেখার জন্য 
অধীর হয়ে উঠলে? আমাদের সর্তভের কথ। মনে 
আছে তোমার ? 

হ্যা, খুব মনে আছে মাথ নাড়লে। কুলি 
যুবকটি । 

“সেই রূপে দিশেহারা হয়ে গিয়ে একটা 
কেলেঙ্কারী করে বসো না যেন।, দ্বিতীয় মেয়েটি 
বসে মুখ টিপে হাসলো- তারপর তার ঠোঁটের সামনে 
সরাবের পাত্র এগিয়ে দিলে। | 

“আর আপনারা চাইলে কেলেঙ্কারীরটা তখন 
কিন্তু আরে বেড়ে যাবে । কুলিট। বলে, যা, 
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আগে থাকতে সতর্ক করে রাখছি, বিবিজ্ঞানরা 
আপনারা আপনাদের রূপ দেখাতে গিয়ে 
হয়ে না পড়েন। দেখবেন ॥ 
বেশ করবো, আমর বেসামাল হয়ে পড়বে, 
তাতে তোমার কি হে নাগর ? ছোট মেয়েটি এবার 
কোন রকমে হাসি চেপে তাকে কপট ধমক দিয়ে 
তার মুখের সামনে সরাবের পাত্র তুলে ধরে বলে, 
নাও, লক্ষ্মী সোনা! এবার আমারটুকু খেয়ে নাও, 
দেখবে খুব মজা পাবে। তখন ম্তাকামো না করে 





47 কারি 
ভালমানুষটি সেজে মুখ বুজে আমাদের হুকুম মেনে 
নেবে, বুঝলে নাগর আমার % 
তাদের পায়ের সামনের জমিনের ওপর চুমু খেয়ে 

তাদের অসংখ্য স্ুক্রিয়। জানিয়ে কুলি যুবকটি আবার 
গান ধরলো-__ 

প্রিয়তমা, এতে। সরাব নয়, 

এতো তোমাদের রূপ-নুধা, 

দাও, আরে! দাও বিবিঞান, 

তোমর। আমার কলিজা, আমার জান। 


তারপর সেই কুলি যুবকটি উঠে দাড়িয়ে গৃহকত্্রী, 
অর্থাৎ বড় মেয়েটির সামনে মাথ! নিচু করে বলে, 


১১৫ 


'আমি তোমার নোকর, ছকুম করো এবার আমায় কি 
করতে হবে। আমি এক পার খাভা তোমার ছকুম 
তামিল করতে । এই বলে সে পান গাইতে শুরু 
করে দিলে। £-_ 

তোমার ছুয়ারে আমি এক বান্দ। হাজির, 

হুকুম কর গে! শাহাজাদী, 

আমি অপেক্ষা করবো অনাদি, 

অনম্ভকাল, তোমার রূপে বিভোর 

হয়ে থাকবো । তোমার মহববতের 

ছায়া হয়ে যাকবো চিরদিন । 


'অনেক হয়েছে” বড় বোন তাকে আদর করে 
কাছে ডেকে এন তান স্বুখের সামনে সরা"বর পাত্র 
তুলে ধরে বলে, 'এদার একটু সরাব খেয়ে চাঙ্গা হয়ে 
নাও। এর পরেই তো তোমাকে আমাদের সঙ্গে 
লড়তে হবে । আমাদের রূপের গোপন দরজার 
চাবিকাঠি তো তোমার কাছে নাগর, সেই রূপের 
ছুয়ার তৃমি খুলবে না? চাবি ঠিক আছে তো? 
মেয়েটির আতর চোখে কাতর অনুনয় । 

মুহছু হেসে কুলিটা তার হাত থেকে সরাবের 
পাত্রটা নিতে গিয়ে তার হাতে চুমু খেলো। তারপর 
সে গান ধরলো মেয়েটির কথার জবাব দেওয়ার 
জন্য £_- 

তুমি ঠিক বলেছে। বিবিজান, 

তোমার রূপের চাবিকাঠি আমার কাছে 
বহাল তবিয়তে আছে, 

কিন্ত ভয় হয় পাছে 

যদি দেখি তোমার রূপের দুয়ার খোলা, 
আমার আগে অন্ত কেউ দেখে গেছে। 


সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি জবাব দিলে! কাব্য করে-_ 
এতোদিন আমার মনের ছুয়ার ছিলে। খোল, 
তবে রূপের ছুয়ারে প্রবেশ নিষেধ 

ছিলো, তুমি আসবে বলে, 


১১৬ 


আমি রূপের ডালি সাজিয়ে রেখেছি, 
নেধো তোমায় আজ বরণ করে, 
এসো প্রিয় আমার বাহু ডোরে। 


কুলি যুবকের বাহছডের থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে বড় বোনটি সরাবের পাত্রে চুমুক দেয়, ছুই 
বোনের স্বাস্থ্য কামনা করে । অপর ছুই বোন বড় 
বোনের দেখাদেখি সরাব পান করতে থাকে । মুহুর্তের 
জন্যও সরাব পানে বিরতি দেয় না তারা (কুলি 
যুবককে তাদের মাঝে রেখে) মত্ত অবস্থায় তারা 
হেসে-কুদে নাচতে থাকে, গান গায় সায়র আবৃত্তি 
করে। «তো সব কাগুকার।নার মধ্যে তারা সেই 
কুলি যুবককে নাচতে নাচতে, হৈ-ছুলোর করতে 
করতে কয়তে কখনো তাকে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয় 
ঠোট, কখনো বা তাদের দংশনে বেচারার ঠোঁট 
ফেটে রক্ত ধরতে থাকে । কখনে। কেউ কেউ তার 
মুখে সুম্বাহু খাবার নিক্ষেপ করছে, কখনো কেউ বা 
তার গালে সময় সময় থাপ্পর বসিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণেই 
আবার অন্য একটি মেয়ে তার ঠোটজোড়া কুলি 
যুবকের ঠোটেব সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বর্গ সুখের স্বাদ 
দিতে কন্ুর করছে না । সব মিশিয়ে, যুবকের মনে 
হলো, সে যেন বেহস্তে এসে পড়েছি, তার সামনে 
বেহস্তের তিন অগ্দরা তাকে খাতির করতে গিয়ে 
বুঝিবা দিশেহারা । তার! একেবারে বেহেড মাতাল 
ন। হওয়৷ পধস্ত সরাব পান করা থেকে বিরত হলো 
না। 

এক সময় বড় বোনটি তাদের সঙ্গ ছেড়ে ছিটকে 
বেরিয়ে এলো জলের ধারে। এ যেন একটা মিনি 
সায়র। চারিদিকে সিমেন্ট দিয়ে বাধানো পাড়। 
বড় মেয়েই এক এক করে তার দেহ থেকে সব 
পোষাক খুলে ফেললো, এক চিলতে স্মৃতোও অবশিষ্ট 
রইলো না তার দেহে । তারপর সে তার নগ্ন দেহটা 
সেই জলাধারে নিক্ষেপ করলো, হাসের মতো সাতার 
কাটতে কাটতে মুখ ভতি কুলকুচো৷ করে ছু'ড়লে৷ 


আরব রজনী 


কুলি যুবকের গায়ে। যুবকটা হাসলো, নিজেকে 
ধন্য মনে করলো । 

মেয়েটা এবার তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
জলে ধুতে থাকলো স্তনজোড়া, স্তনজোড়ার মধ্যবর্তী 
যে জায়গাটার ঢল নেমেছে নাভীর অনেক নিচে, ছুই 
উরুর সন্ধিস্থল, কুলি যুবককে দেখিয়ে দেখিয়ে পানি 
দিয়ে রগড়াতে থাকলে। সেখানে সে। একটু পরে 
পানি থেকে থেকে উঠে এসে মেয়েটি এবার 
সেই কুলি যুবকটির কোলের ওপর ধুপ করে বসে 
পড়লে । 

“আমার মালিক, আমার প্রেমিক দোস্ত, মেয়েটি 
তার ছুই উ%্ণর সন্ধিস্থলের দিকে কুলি যুবকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে শুধোয়, এই জায়গাটাকে কি বলে 
বলে। তো নাগর ? 

“আশি ব।ল ওই জায়গাটা চেরা” কুলি যুবক 
কোন ভনিতা না করে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে 
দিলো! মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে । 

“হায়, হায়!) মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠলো, 
ছিঃ ভিঃ অনন নোংরা কথা মুখে আনতে তোমার 
লজ্জা! করলো না? বলে মেয়েটি তার জামার কলার 
ধরে টেনে কুলির গালে থাপ্পর কবিযে দিলো । 

কিন্তু তাতেও ঘাবড়ালে। না কুলি যুবক। আবার 
সে বললো, এবার আরো খোলাখুলি ভাবে সে 
বললো, “তোমার জরায়ু; তোমার যোনিদেশ ! 

“ছিঃ ছিঠ এ তে দেখছি আর এক জঘন্য কথা, 
য1 উচ্চারণও কর! যায় না। কি কবে হুশি বলতে 
পারলে ? বলে সে দ্বিতীয়বার তার গালে চড় কষিয়ে 
দিলো! । 

€৪টা! তোমার ভগাঙ্কুর ' কুলি যুবক নতুন করে 
আবার মন্তব্য করতেই মেয়েটি চিৎকার করে প্রতিবাদ 
করে উঠলো, “না, এ কথা তুমি মুখে আনতে পারে৷ 
না, এ পাপ অন্যায় ৮ মুখে প্রতিবাদ করার সঙ্গে 
সঙ্গে সমানে তার হাত চলতে থাকে । কিল, চড়, 
লাখি, ঘুষি যেভাবে পারলে। তাকে মেরে হাত- 


আরব্য রজনী 


পায়ের সুখ করে নিলো । বেচারা মার খেতে খেতে 
মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে মাটির ওপর এক সময়। 
অবশেষে তাদের দিকে ফিরে সে নাভির নিচে"তাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তোমরা 
এটাকে কি বলো ? 

“ধোওয়া তুলসীপাত৷ । 

“বহুত সুক্রিয়। আল্লাকে, এটা তোমাদের শুভ- 
লক্ষণের পরিচয়। 





তারপর আবার তার] তিন বোন সরাব পান 
কৰতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো । এক সময় দ্বিঠীয় বোনটিও 
নিজেকে বসন মুস্ত করে জলে,.নেমে জলকেলিতে 
মেতে উঠলো! । কুলি যুবক তার নগ্ন দেহেব শোভা 
দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলে! ৷ কখন যে মেয়েটি 
জল থেকে উঠে তার কোলে মাশ্রয় নিয়ে ছিলো, 
সে খেয়াল লো না তার। সাং ফিরে পেলো 
সে মেয়েটির ডাকে। 

বড় বোনের ম;তা সেও সেই একই প্রশ্ন করলে 
তাকে। নগ্ন স্থুডৌল প৷ ছুটে। ছুদিকে ছড়িয়ে শুধোয়, 
€ও আমার চোখের আলো, বলে তো এটা কি? 

আগের মতোই উত্তর পিলো সে, 'একটা চেরা 
জায়গা । 

আগের মতোই সে জবাব দিলো । ব্ড়বোনের 
মতো মেজো বোনটিও রাগে চিৎকার করে উঠলো, 
গছঃ ছি অমন অসভ্য কথা তোমার মুখে আনতে 
লঙ্দা হলো৷ না? কুলি যুবকটি আগের মতে। আর 
এক ধাপ এগিয়ে গেলে। । বড় বোনের মতো সেও 
তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকলে! অতঃপর 


৯১৭ 


বেচারা | শেধ পর্যন্ত মেয়েটিকে জঙ্খ করার জন্য 
জিজ্ঞেস করলো, 'বলো৷ তো সুন্দরী, তোমর! মেয়েরা 
আমাদের এটাকে কি বলো? যুবকটির দৃ্টি নিজের 
নাভির নিচে। 

বড়বোনের মতোই মেজে! বোনটি উত্তর দেয়, 
ধোওয়া তুলসী পাতা ৷" 

এবং বলতে থাকে, নি না, আমি নিতে পারবে। 
না তার চোখে মুখে অনাহার ভাব থাকলেও 
পেটে ক্ষুধার ভাবট! ঢাকতে পারে না মেয়েটি, ধর! 
পড়ে যায় কুলি যৃ"কটির কাছে। 

এরপর ছোট বোনটি এক 'এক করে নিজের দেহ 
থেকে সব পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে জলে বাঁপ 
দিলো, সাতার কাটলো হাসের মতো । কুলি 
যুবকটি অবাক বিস্ময়ে তার নগ্র দেহের সৌন্দর্য 
দেখতে গিয়ে ভাবছিল, এতো রূপ! কেনজানি 
না, ছোট মেয়েটির ওপর ভয়ে যেন একটু বাড়তি 
দুর্বলতা! জন্মে গিয়েছিল। সে তাকে আলাদ|। চোখে 
দেখতে শুর করে দিয়েছিল তার দিকে তাকাতে 
গিয়ে কামনা-বাসনায় তার চোখ মুখ কেমন 
লাল হয়ে উঠেছিল মেয়েটি তার মনের ভাব বুঝতে 
পেরে জল থেকে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধবলো! 
দু'হাত বাড়িয়ে। 

মেয়েটির স্পর্শে ঝুলি যুবকটি কেঁপে ওঠে 
তার অধিষ্কারের সীন! ছাড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে। 
কিন্ত ছোট মেয়েটির ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে । সে 
তখন যুবকটি উত্তেজিত করার জগ্ত তার সব 
ক্রিয়াকলাপ তাকে মেনে নিতে হলে।। আর মনে 
মনে ভাবলো, এ কোথায় সে এসে পড়লে।। 
এরপর কোথায় তাকে ভেসে যেতে হবে কে 
জানে? 

কুলি যুবকটি থাকতে না৷ পেরে এবার তাকে 
নিচে মার্ধেল পাথরের জমিনের ওপর শুইয়ে তাকে 
জড়িয়ে ধরলো ছ'হাত দিয়ে। তার বুকে তখন 
সমুদ্রের ঝড় উঠেছে। মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে 
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তাকিয়ে থাকে। যুবকটির চোখে হাজারে! প্রশ্ন । 

মেয়েটি নীরবে সম্মতি জানায়। মিনতির মতে 
করুণ হয়ে গেছে ওর ঢাহনি। সে স্পষ্ট অনুভব 
করতে পারে ওর রক্তের ম্পন্দনে কোথায় যেন একটা 
দোলা লেগেছে, যা এর আগে ওর আর কখনে 
অনুভব করেনি। এর আগে বনু পুরুষের সঙ্গে 
মহববত কণেছে, তাদের সঙ্গ দিয়েছে সেঃ কেউ কেউ 
জোর করে তার দেহ উপভোগ করেছে, কখনো 
নিজের থেকে কাউকে সে তার দেহ সঁপে দিয়েছে 
কিন্তু কেউ এমন করে তাকে নাড়! দিতে পারেনি। 
পুরুষ জাতটার সম্পর্কে বরাবরই সচেতন সে। কিন্ত 
এযেন সম্পূর্ণ আঙ্গাদা সম্পুর্ণ ভিন্ন ধরণের এক 
অনুভূতি । কুলি যুবকটি প্রথম দেখ! মাত্রই ভেতরে 
কেমন যেন একট। ছুর্বলত। অনুভব করেছিল সে। 

কুলি যুবকটি মুখ নিচু করতেই মেয়েটি 
সু্যমুখী ফুলের মতো মুখটা তুলে ধরলো । মেয়েটি 
অনুভব করলে যুবকটির চুমু খাওয়ার ধরণটাই যেন 
একেবারে আলাদা । উষ্ণ আর নিবিড়, কোমল 
অথচ বলিষ্ঠ। একটা মিষ্রি-মধুর আমেজে সমুদ্র- 
বিন্থকের মতো, মুদে এলে! মেয়েটির ছু'চোখের পাতা 
মনে হলো কবোঞ্চ একটা শ্রোতে সে যেন অলস 
ভেসে চলেছে আর রক্তের কল্লোলে শোন৷ যাচ্ছে 
রিনি রিনি ধবনি। অন্য পুরুষদের বেলায় যা! ছিলো 
নিতান্তই কৌতুহল, এষেন সে খেল! নয় এধেন 
পরম পাওয়া, তার একান্ত আপন জনের কাছ থেকে 
উপহার পাওয়া । যুবকটি মাঝে মাঝে তার বানুমুক্ত 
হয়ে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে। 
কিন্তু মেয়েটি তাকে ততোই শক্ত করে আকড়ে 
জড়িয়ে ধরে। তার ঠোটের কোণে দুষ্টু হাসি ফুটে 
উঠতে দেখলে। কুলি যুবকটি । সে তখন অসহায়ের 
মতে মেয়েটির আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে মেঝের 
ওপর। মেয়েটি তখন কুলি যুধকটির সিংহ সদৃশ 
পৌরুষ প্রত্যক্ষ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে উঠতে 
থাকে। 
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তারপর যুবকটির ক্লান্ত দেহটা চাক্ষা!' করার জন্য 
ছোট মেয়েটি তার ঠোটের সামনে সরাবের গ্লাস তুলে 
ধরলো । এই ভাবে আরো! এক ঘণ্টা সরাব পান 
করে কাটালো৷ তার তিন বোন এবং তার্দের একমাত্র 
পুরচষ সঙ্গী কুলি যুবকটি । 
তারপর এক সময় সবচেয়ে বড় সুন্দরী মেয়েটি 
উঠে দাড়িয়ে সে তার দেহ থেকে এক একটা কবে 
সমস্ত পোষাক খুলে দূরে সরিয়ে রাখে । ওদিকে 
কুলি যুবকটি তখন আকণঠ সরাব পান করে গলায় 
হাত বোলাচ্ছিল, তখন জ্বলে যাচ্ছিল তীব্র এ্ালকো- 
হলের প্রতিক্রিয়ায় । কুছ পরোয়া নেহি। সম্পূর্ণ 
নগ্ন হয়ে জলে ঝাঁপ দিলো সে। নীল জলে ভাসমান 
তার নগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে কুলি যুবকটির 
মনে হয় যেন রাতের নীল আকাশে এক ফালি চাদ 
ভাসছে, গোলাকৃতি সুন্দব মুখখানি -প্রভাতের স্ুর্ষের 
মতো । খোদার দেওয়া দেহের সৌন্দর্য সে আব- 
রণের আড়ালে ঢেকে রেখেছিল যেন। তারপগ কুলি 
যুবকটি তার উদ্দেশে চিৎকার করে শায়র আবৃত্তি 
করতে থাকে ৮- 
লাইটহ!উসের খেতাব নিয়ে, 
আমার সামনে তুমি দাড়িয়ে 
ফ্ুরোসেন্ট উরুছয়। 
বড় উপশিরাময়। 
দু'টি গোলাপ ফুটে আছে, 
ঝড়। পাপড়ি 
ইতস্ততঃ ছড়ানে৷ এদিক-ওদিক, 
, সঙ্গে কিছু বাসন! ও পাপ। 
নিন্দুকে রটাবে 
গোলাপ গাছটাকে আমি নষ্ট করে ফেলেছি 
বড় ইচ্ছে ছিলে! মুখ লুকাবে। এমন বুকের, 
ছু'টি নু-উচ্চ চূড়ার ছায়া আছে যেখানে। 


বড় বোন তার সেই আবেগময় শায়র শুনে জল 
থেফে উঠে এলো, সিস্ত দেহ। তার কোলের ওপর 
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সিক্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে মুক্তোর মতো! দাতগুলো 
বার করে সে তার ছুই উরুর মিলন স্থানে কুলি 
যুবকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধোয়, “ও আমার'নাগর 
এজায়গাটাকে কি আখ্যা দাও তোমরা) বড জানতে 
ইচ্ছে করছো বলে না? 

"ওটা আমাদের বেহস্তে যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গ । 

£তোফ| | তোফা 1 বড় বোনটি এবার চোখে 
বিশ্লোল কটাক্ষ হেসে বলে, 'ত। নাগর, অমন চুপচাপ 
বসে কি দেখছে! 1? বেহস্তে যেতে ইচ্ছে করছে না 
এই সুড়ঙ পথ দিয়ে ? 

যুবকটি এবার আর স্থির থাকতে পারলে! ন1। 
মার্বেল পাথরের ওপর ফেলে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়লো । মেয়েটি অক্ষুট চিৎকার করে উঠলো, 
“আঃ? অতঃপর মেয়েটির নিরাবরণ দেহের উপরে 
যুবকটি তার নগ্ন দেহটা বিছিয়ে দিলে। গুছিয়ে 
আয়াস করে। পা হটে ছু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে 
ছ'বাহু বাড়িয়ে যুবকটির গল! জড়িয়ে ধরলো! মেয়েটি। 
ছুটি দেহ মিলে গিয়ে একাকার হয়ে গেলো । 

এদিকে মেজে। ও ছোট বোন তাদের মিলন সুখ 
দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো, যুবকটির পিঠের ওপর 
কিল, চড় ঘুষি মারতে থাকে অবিরত। কিন্তু তাতে 
তার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটলে। না বেহস্তের সুখ নিংড়ে 
বার করে নিতে । বরং মেয়েটির মধ্যে প্রবেশে 
বাড়তি স্থবেধে হলো তার । 

তারপর এক সময় ছুটি দেহ স্তব্ধ, নিঃসাড় হয়ে 
পড়ে রইলো! মার্ধেল পাথরের ওপর । অনেকক্ষণ 
দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকার পর তারা 
উঠে দাড়ালো । আবার সবাই এক সঙ্গে নাচ আর 
গানে মেতে উঠলো, সেই সঙ্গে সরাবের ফোয়ার! 
ছুটলো! পুরো আরো একটি ঘণ্টা । 

একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে তিন রমণীর রমণীয় 
রূপের হাট বসানো এবং হাসি আর ঠাট্টার কল- 
কাকলি । যেন একই সুরে বাধা এঁক্যতান, যেখানে 
কোন ভেদাভেদ নেই, নেই স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রীর। 
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বেহস্তের তিন পরী আর এক কুলি মজুরের প্রেম 
প্রেম থেঙ্স! সরাবের নেশায় তখন তুঙ্গে । কোন্‌ 
এক ফ্কাকে কুলি যুবকটি পোষাক চাপিয়ে নিয়েছিল 
তার গায়ে। 

অবশেষে নিজেকে আবার সে পোষাক মুক্ত করে 
জলে বাপ দিলো । মনের সুখে মেয়েগুলোর মতো 
জলে সাতার কাটলো, গায়ের সব ক্রেদ ধুয়ে নিলো৷ । 
ভারপর় এক সময় জল থেকে উঠে এসে বড় বোনের 
কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেই মেয়েটি মুখ নামিয়ে 
চুমু খেলে! সোহাগ কবে। অন্য ছুই বোন চুপচাপ 
বসে থাকতে পারলো না, ঘিরে ধরলো যুবকটিকে। 
বড় বোনের ঠোট থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে সে এ 
বার তাদের দিকে তাকালে! প। ছুটো। ছড়িয়ে জয়ে । 
যুবক আড় চোখে লক্ষ্য করলো, তাদের লোলুপ দৃষ্টি 
পড়ে রয়েছে তার নাভির নিচে । মনে মনে হাসলো 
মে, তারপর তেমনি হাসতে হাসতে সে জিজ্জেস 
করলো, “তোগাদের দর্শনীয় বস্তুটি ফি বলো তো? 

তার মুখে রসের কথ। শুনে ভার। যে যার গায়ে 
ঢলে গড়ল হালতে হাসতে । এবং তাদের মধ্যে 
একজন ঞবাব দিলো, “আমাদের সুথকাঠি।, 

“না, মাথা নেড়ে কুলি যুবকটি তাদের প্রতোকের 
ঠোটে ফামভ দিয়ে বসলো! চুঘু খেতে গিয়ে । 

তারপর তার সমবেতম্বরে বললো, “তাহলে ওটা 
আমাদের বেহস্তে তুলে ধরার মই ।ঃ 

দন”, কপট মাথা হুঙ্লিযে সে এবার পাল। করে 
ছাদের তিনজনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করঙগো-- 

ওদিকে ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ 
রাদশ। শাহরিয়ারের কাছ থেকে পরদিন তার কাহিনী 
গুরু বরার অন্ুমন্তি নিয়ে খনকার মতে তার 
গল্পের ইতি টানলে।। 


পরদিন রাত নামলে ছুনিয়াজাদ আবার আবদার 
করে বসলো, “কই বিমি, এবার তোমার গল্প শেষ 
হয়ো ? 
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যা, জাহাপনা 'বাদশাহ শাহরিগ়ারের 'দিকে 
তাকালো শাগরাজাদ তার অনুমতি পাওয়ার 'আশায়। 
বাদশাহ মৃহু হেসে সম্মতি দিলেন। 

তাহলে শুনুন জাহাপন! শাহরাজাদদ আবার 
বলতে শুরু করলে গতকাদের কাহিনীর জের টেনে, 
“সেই তিন রমণী কুলি যুবকের অহঙ্কারের সেই 
বস্তুটিকে যে নামেই সম্বোধন ককক না কেন, 
কিছুতেই মানতে রাজি হলো না সে। ওদিকে 
মেয়ে তিনটির ঠোঁট এবং স্তন চুম্বনে পাগল করে 
তুললে! সে। তার আলিঙ্গনে তাদের পাখীর মতে! 
নরম বুক পিষ্ট হতে থাকে । তবু আবেশে রুস্ত 
অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হযে কুলি যুবকটির দেহের উপর 
ঢলে পড়ে তারা তাদেব সুখের জানান দিয়ে দেয়। 
তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পো যুবকটি সরাবের 
নেশায় উত্তেজিত হয়ে জলেব ধাবে শান বাধানো 
ঝোপের ওপব চিত কবে শুইয়ে দে পাল। করে চরম 
নখ প্রাপ্তির আশায় ' আগাম অনুমতি সে পেয়ে 
গেছে তাদের কাছ থেকে । রিরংসায় উত্তেজিত হয়ে 
উঠেছিল তাবা। এই মুহূর্তে তাদের শান্ত করতে না 
পারণে হিংস্র ছয় উঠতে পাবে সে, ভাবল কুলি 
যুবকটি। 

এক সময় তিন রম্ণীদের সঙ্গ সুখ দিয়ে কুলি 
যুবকটি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পডলেও প্রসন্ন চিত্তে তাদের 
দিকে তাকালো । তখন সন্ধে হয়ে আসছিলো । 

তিন বোন দেখলো, কুলি যুবকটিকে রাতে 
তাদের কাছে ধরে রাখলে একটা অধটন ঘটে যেতে 
পারে। তাছাডা তাদের গোপন তথ্য সব জেনে 
যেতে পারে। অথচ ছোকরা এই কয়েক ঘণ্টায় 
তাদের ষে সুখ দিয়েছে তা অতুলনীয় ৷ কারোরই মন 
চাইছিলে। না তাকে বিদায় করে দিতে । যুবকটি 
তো মুখ ফোটে না, তখন তিন রমণীর অবস্থ! 
কতকট! সেই রকম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অপ্রিয় 
বথাটা তার। তাকে বলেই ফেললো, “ও আমাদের 
মনের মানুষ, সঙ্গম যে একটা শিল্পপঙ্গা তাতো! 
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শিখ্লা। বিদ্ত ঢের হয়েছে, এবার পোষাক গায়ে 
চাগিয়ে জুতো পড়ে কেটে পড়তো ভাই । 

“আল্লার কসম, এখনি তোমাদের ছেড়ে চলে 
যাওয়ার কথাট। ভাবামাত্র আমার বুকটা কেমন 
ফেটে হাচ্ছে। উঃ তোমরা কি নিষ্ঠুর প্রিয়তমা? 
এতে সুখ দিলাম, কৃতজ্ঞত। বলে কি কিছু নেই 
তোমাদের । আল্লা তোমাদের আরো সুখ দেওয়!র 
ব্যবস্থা করবেন, লক্গ্মীটি আজ রাতটা আমায় 
তোমাদের সঙ্গে কাটাতে দাও, কাল তোর হতেই 
নাহয় চলে যাবো । আমি কথ। দিচ্ছি, যা সুখ 
গিয়েছি তার থেকেও অনেক বেশী সখ আমি 
তোমাদের দেবো । আমি তোমাদের বেহস্কের সখ 
দেবো 1, 

ছোট বোনের কেমন মায়া হলে। তার ওপর । 
বড় ছুই বোনকে বুঝিয়ে সে বললো, “দিদিভাই, 
এরই মধ্যে তোমরা তো। টের পেয়ে গেছো, লে।কট। 
কেমন স্ফৃতিবাজ, কিন্তু যাই বলো, ছোকরা! স্বার্থপর 
নয়। এক। একা অ্রমর হয়ে আমাদের ফুলের মধু 
খেয়ে পালাতে চায় না সে, যত্ব জানে, ও কি করে 
ফুলের কদর করতে হয়, ও জানে কি করে ফুল থেকে 
একটি পাঁপড়িও না খসিয়ে আদরে সোহাগে ফুলের 
ফাপিয়ে তুলতে হয়। তাই বলছি কি আজ 
রাতটা ওকে আমাদের কাছে থাকতে দাও ।, 

ছোট বোনের করুণ মিনতিতে ছুই দিদি সম্মতি 
জানিয়ে কুলি যুবককে বলে, “তোমাকে আমর! আঙ্জ 
রাতটা! আমাদের সঙ্গে কাটাতে দিতে পারি, তবে 
আমাদের কয়েকটা শর্ত তোমাকে অবশ্টই মানতে 
হবে? 

বেশ তো কি শর্ত তোমাদের বলে! ?” আশান্বিত 
হয়ে যুবক শুধোয়। 

প্রথম শর্ত হলো, তুমি যা দেখবে, সে ব্যাপারে 
কোন প্রশ্ন কিংবা! কৌতৃহল প্রকাশ করবে না। আর 
দ্বিতীয় শর্ত হলো, অহেতুক আমাদের কোন ব্যাপারে 
নাক গলাতে আসবে 'ন।। 
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“ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে কুলি যুবক রাজি হয়ে 
গিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, "আমি “রাজি 
তোমাদের শর্তে । 

'ৰেশ তাহলে এবার দরজার সামনে পিয়ে পড়ে 
দেখে তার ওপর কি লেখা আছে! 

অতএব সে উঠে দাড়িয়ে প্রবেশ পথের দরজার 
সামনে গিয়ে ধাড়ায় এবং সে দেখলো ত্বর্ণাক্ষরে 
দরজার ওপরে লেখা আছে, অহেতুক যে আমাদের 
ব্যাপারে নাক গলাবে, সে যেন তার ফল ভোগ 
করার জন্য প্রস্তুত থাকে ৷ 

অতএব কুলি যুবক তাদের সামনে শপথ নিয়ে 
বললো, “আমার ব্যাপারে নয় তা নিয়ে আমি মাথা 
ঘানাতে যাবো না। 

বাঃ এই তো৷ পোষ মান! তোতা৷ পাখীর মতে। 
বুলি আওড়ানো হলো আমার প্রেমিক নাগরের | 
বড় বোন তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে তার 
ঠোটে, বুঝিবা কামডটা৷ একটু ধেশী (জারে হয়ে 
গিয়েছিল, তাই তার ঠোট কেটে রক্ত বেরুলো! ৷ 
রজের স্বাদ নোনা, এই প্রথম অনুভব করলো 
মেয়েটা । ঠোঁটে বুলিয়ে সে তার ঠোটে সব রক্ত 
পান করে নিয়ে বলে, “আমি ছুঃখিত বন্ধু। যাই 
হোক, এর বদলে সুদে আসলে আজ রাতে আমি 
তোমার সুখ দিয়ে পুষিয়ে দেবো, কেমন ? 

ওদিকে খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল তাদের ৷ বড় 
বোন খাবার সাজানোর ব্যবস্থা করলো, মেজোবোন 
মোমবাতি এবং সুগন্ধি চন্দন কাঠের ধুপ জেলে দিয়ে 
গেলো এবং ছোট বোন সরাবের নতুন বোতল থেকে 
সরাব ঢালতে থাকলে! সান্ধ্য বৈঠকটাকে জমিয়ে 
তোলার জন্য | 

ঘরের মধ্যে মুহু মোমবাতির আলোটা বেশ 
একটা মধুময় পরিবেশ রচনা করে তুলেছিল যেন। 
নতুন ফল এবং নতুন সরাবের নেশায় যখন তার! 
চারজন বিভোর, যখন তিন রমণী তাদের প্রেমিকের 
গুণকীর্তনে মশগুল, ঠিক সেই সময় দরজার কড়া 
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নাড়ায় শব হতেই সন্স্ত হয়ে উঠলে! তারা ৷ অসময়ে 
ফে এলো আবার? তিন বোন মুখ চাওয়! চায়ি 
করলো নিজেদের মধ্যে । 

তাদের মর্যে একজন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, 
একটু পরেই ফিরে এসে সে শুধোয়, “সত্যি আজ 
রাতট। আমাদের খুব মজায় কাটবে, একটা নিটোল 
ক্ুত্তির রাত উপহার পাচ্ছি আজ আমরা 1 

কি রকম? আবার দ্বই বোন প্রশ্ন চোখে 
তাকায় তার দিকে । 

প্রত্যুত্তরে “নল বলে, প্রবেশ পথে পারন্তের 
তিনজন কালান্দ'র অপেক্ষা করছে । তিনজনেরই 
দাড়ি-গোফ, ভূক এবং মাথা কামানো । এবং তিন- 
জনের বাঁ-চোখ কানা, ঠুলি পড়ানো, দেখে মনে হয় 
তার! অদ্ভুত ধরনের লোক হবে নিশ্চয়ই । তারা 


১২ 





বিদেশী রম দেশ থেকে আসছে। র্রান্ত-পরিজান্ত | 
এই প্রথম তার! বাগদাদ শহরে আসছে। ভার! 
আমাদের এখানে রাতট! কাটাবার জন্য এসেছে। 
আর--, 

“আর কি? দুই বোন অধীর আগ্রহে জানতে 
চাইলে! “বল না এবার কি বললে! সেই কালান্দার 
তিনজন ? 

“যে কোন আস্তানা! হলেই চলবে তাদের বললো 
তারা, এমন কি ঘোড়ার আস্তাবল কিংবা চাকর- 
বাকরদের বাইরের ঘর হলেও চলবে। কি করণ 
মিনতি। সন্ধ্যে নামতেই তার। দিশেহার1 হয়ে ছুটে 
এসেছে আনাদের কাছে। তাদের আশঙ্কা, এই 
রাতে কেই বা তাদেব আশ্রয় দেবে? ভারী অন্ভুত 
ধরণের লোক ওরা । তোমর। ওদের এখানে থাকতে 
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দিতে রাজি হয়ে যাও। আমি তোমাদের প্রতিগ্রঃতি 
দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে ক্ষুতি করতে পারলে আজকের 
রাতটা আমাদের বেশ ভালোই কাটবে ।* 

নাছোড়বান্দার মতো সেই আগন্তক বিদেশীদের 
হয়ে ওকালতি করতে থাকে মেয়েটি যতক্ষণ না তারা 
বললো পঠক আছে ওদের ভেতরে নিয়ে এসো। 
আর হ্যা, ঘরে ঢোকার আগে দরজার লিখনট! 
ওদের দেখিয়ে দিও তা না হলে অহেতুক 
আমাদের ব্যাপারে নাক গলালে ঝামেলা হতে 
পারে। । 

“সে আর বলতে ? মেয়েটা লাফাতে লাফাতে 
প্রবেশ পথের দিকে ছুটে যায়। এবং একটু পরে 
সেই তিনজন কালান্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে 
এলে । 

আগন্তক তিনজন বিদেশী সৌক্জন্যবশতঃ তাদের 
সেলাম জানালো । তিন বোন তাদের খুব খাতির 
করে বসতে বললো, তার৷ নিরাপদে এখানে যে এসে 
পৌছেছে তার জন সুক্রিয়া জানাতে ভুললো! না! 

ঘরের চারিদিক চোখ বুলোতে গিয়ে কালান্দর 
তিনজন দারুণ অভিভূত। সুন্দর পরিপাটি করে 
সাজানো! ঘর, এবং চন্দন ধূপের গন্ধে ঘরটা তখন 
মম করছিল, বাতাসে ফুলেব মিষ্টি স্ববাস। মোম- 
বাতিব মুত আলো।। টেবিলের ওপর শুকনো ফল 
এবং সরাবের বোতল সাজানো । এ যেন এক 
স্বপ্রময় পরিবেশ, যেন তারা৷ বেহস্তে এসে পড়েছে 
নিজেদের অজান্তে। তার ওপর বেহস্তের তিনজন 
সুন্দরী রমনী তাদের সামনে দীড়িয়ে তাদের 
আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। মনে হয় মেয়েগুলে! 
কুমারীই হবে, ভাবলো তারা । এতো সুখ আশা 
করেনি তারা। তাই তারা এক বাক্যে স্বীকার 
করলো, “আল্লার দোয়ায় আমর! খুব একটা ভালে 
আস্তানার আশ্রয় পেয়ে গেছি । 

তারপর সেই কুলি যুবকটার হাসি-খুশি মুখ দেখে 
ভাবলো, সে নিশ্চয়ই তাদেরই মতো৷ আগন্তক ভিক্ষুক 
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হবে হয়তো। নিজেদের মধ্যে ভারা বলাবলি করে, 
“আমাদের মতো ভিক্ষুক! তবে এখন জানতে হবে 
ছোকরা আরব দেশের, নাকি বিদেশী % 

তাদের কথা কুলি যুবকটার কানে যেতেই সে 
রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাড়িয়ে ভাদের উদ্দেশে 
বলতে বাধ্য হলো, বেশী কথা না কপচে লঙ্গী 
ছেলের মতো বসে পড়ো এখন।, মে তাদের সতর্ক' 
করে দিতেও ছাড়লে! না, “এ ঘরে ঢোকার মুখে 
দরজার পাল্লায় কি সব সর্ত লেখা আছে দেখোনি 
তোমর1? দেখেই যদি থাকো, তাহলে অহেতুক 
কেন আমার সম্বন্ধে কৌত্তহল প্রকাশ করছে! 
তোমরা ? 

“ফকির সাহেব আমর তোমার কাছে মাফ 
চাইছি” সঙ্গে সঙ্গে তার আকুতি জানিয়ে বলে, 





“এখন আমাদের জান তোমার হাতে, তুমি যা ভালো 
বোঝো করো । 

তাদের অধন ভয়ে ভয়ে কথ। বলতে দেখে তিন 
বোন শব করে হেসে উঠলে।। এবং কালান্দার 
তিনজন ও কুলি যুবকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়ে 
দিলে। অঙঃপর খুব যত করে তাদের মাংস 
খাওয়ালো । তিন ধোন তিনজন কালান্দারকে 
সরাব পরিবেশন করতে তুললো! ন1। 

সরাবের নেশা যখন প্রথম জমে উঠেছে, তখন 
সেই কুলি যুবকট! কালান্দার ফকিরদের উদ্দোষ্টে 
বললো, 'ভাইসব আজ এমন শুভ রাতে আমাদের 
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আমোদ দেওয়ার জনতা তোমাদের ভিক্ষার ঝুজিতে 
ফোন কিস্সা রাঙা নেই % 

কালান্দার ককিয়ূজর মযো সরাতবর নেশা বেশ 
জামে উঠেছে । কথা জড়িয়ে আমার উপগ্রেব ভখন 
কোন রকমে টেনে টেন ভারা বললো, “কিস্সার 
সঙ্গে ভাজ বাজনা ন! হলে কি জমে ভাইজান ? 

জাদের আবদার শোনামাত্র বড বোন পাশের 
ঘরে ছুটে গিয়ে একটা বিরাট আকারের মসুল 
জয়ঢাক, ইল্লাকের একটা ফ্রুট এবং পারস্তের বীগা 
এনে হাজির করলে! । 'অতঃপব প্রতিটি কালান্ফার 
ফকির একটা করে বাস্ত যন্ত্র ষে যার হাতে তুলে 
নিলো। বাদশার সন্্গ সঙ্গে মেয়েখলো দরাজ 
গলায় গান গাইতে শুরু করে দিলো । সঙ্গে সঙ্গে 
ঘরট! এটা বিরাট হট্টগোলে পরিণত হয়ে গেলে । 

তারা যখন গান বাজনায় মশগুল, ঠিক তখনি 
প্রবেশ পথের দরজায় আবার কড়। নাড়ার শব 
শোন! গেলে।। শব্দ শুনে ছোট বোন এগিয়ে 
গেলো আবাব কে এলে। দেখার জন্তা। 


শুনুন জ।হাপনা+ শাহরাজাদ বলে, রোজকার 
অভ্যাস মতো সেই বাতে খলিকা হারুন-অল-রসিদ 
নগর পরিক্রমায় বেবিয়েছিলেন তাব প্রজার কে 
কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে নিঃজর চোখে তা দেখ 
করার জন্য । তখন তার পবিচয় একজন সওদাগর, 
সাথী তার উজির জাফর এবং আত্মরক্ষার জন্য 
তলায়ার বাহক মসকর ।, 

সেই তিন রমণীব বাড়িব পথ দিয়ে হেঁটে 
যাওয়ার সময় তিনি সেই বাড়ি থেক যেমন বাজনার 
আওয়াজ শুনে চমকে দাড়িয়ে পড়লেন। তারপর 
খলিফ। ভার উল্টির জাফরকে কাছে ডেকে বললেন, 
“আমি এই বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখতে চাই কে বা 
কাপ এমন চিৎকার করে গান করছে ! 

না জীহাপনা, ওখানে আপনার যাওয়। ঠিক 
হবে নাঁ। বাড়ির বাসিন্দারা নিশ্চয়ই সরাব পান 


১২৪ 


করে উন্মত্ত হয়ে এমন হৈ-্থল্লোর করছে। আমার 
আশক্ধা সেখানে বামাদ ফেউ থাকলে আমাদোর 
অনধিকার প্রবেশে কেগে পেতে পারে ॥ 

কিন্ত আমি কোন অজুহাত গুনতে চাই ন। 
ভোমার, আঙি ঘাঁবোই 1?) খলিফা! দৃস্বরে বললেন, 
'তবে তোমার যখন অমন আশঙ্কা, তাহলে আমাদের 
আনল পরিচয় গোপন রেখে এ বাডিতে ড্োোকার 
ব্যবস্থা করে৷ যাতে করে ওরা আমাকে টিনতে না 
পারে? 

অগত্যা জাফরকে বলতে হলো, “জো হুকুম ॥ 
তারপর সে গিয়ে দরজাষ কড। নাডলো। 

ছোট মেয়েটি দরজা খুলে দাড়াতেই জাফর তার 
সামনের জমিনের ওপর চুমু খেয়ে শুধালো, “শোনে! 
সুন্দরী, আমর! তিনরিয়৷ দেশের সওদাগর । আজ 
দশদিন হলো আমরা বাগদাদ শহরে এসেছি। 
একট! পাস্থশালায় উঠেছি, আমাদের সামানপত্বর সব 
বিক্রী হয়ে গেছে। আজ রাত্রে এখানকার এক 
স্থানীর ব্যবসায়ীৰ বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো, 
সেখানে প্রচুর খানাপিনার সঙ্গে সরাবের ব্যবস্থা 
ছিলো। পেট পুরে আমরা খাই তার বাড়িতে। 
কিন্ত তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে 
অন্বাকারে আমর! আমাদের পাস্থশালার পথ হারিয়ে 
ফেলি। এদিকে ঘুবতে ঘুবতে অনেক রাত হয়ে 
গেলো । তাই আজকেব রাতটা যদি তোমাদের 
বাভিতে থাকতে দাও তো! খুব উপকার হয়। খোদা 
আল্লা তোমাদেব ভালে! করবেন ॥ 

মেয়েটি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, লোক- 
গুলোর পরণে সওদাগরের পোষাক । এবং তাদের 
চেহারায় সন্্ান্ত ও অভিযাত্যের ছাপ আছে, বিশ্বাস 
কর! বায় তাদের । অতঃপর সে তার দিদিদের 
কাছে গিয়ে জাফরের কাহিনী পুনরাবৃত্ধি করলো । 
সব শুনে তারা তাকে বললো, “ঠিক আছে, এদের 
ভেতরে নিয়ে এসো ॥ 

খলিফাদের এবং তার সঙ্গীদের সাদর আহ্ষান 
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জানিয়ে মেয়েটি তাদের ঘরে নিয়ে এলে।। তাঁদের 
আসতে দেখে মেয়েুলে! উঠে দাড়িয়ে তাদের বসার 
জায়গ। করে দিলে! ৷ 

তাদ্দের মধ্যে একটি মেয়ে। এবার খলিফা 
এবং তার জঙ্গীদের উদ্দেশে বললো, “আপনার! 
সম্মানীয় অতিথি । আমরা আপনাদের এখানে 
আজকের রাতটা খাকতে দিতে পারি একট? শর্তে ॥ 

“কি সেই শর্ত? তারা জিজ্ঞেস করলো । 

মেয়েগুলে! প্রত্যুত্তরে বললো, এখানে যা কিছু 
দেখবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, আপনার ষ1 
জানার নয়, তা নিয়ে অহেতুক কৌতুহল প্রকাশ 
করবেন না, মে আপনার ভালে! লাঞচক চাই না 
লাগুক !) খলিফা তাদের শর্তে রাজি হয়ে গেলো । 
তারপর তারা সরাব পান করতে বসলো এবং 
পেট ভণ্তি করে সরাব গিললে! । 

এক সময় খলিফার নজর পড়লে। কালান্বারদের 


ওপর । তিনি দেখলেন, তাদের প্রত্যেকের বা চোখ 
কানা, ঠুলি পড়ানো । অগন অদ্ভুত দৃশ্য দেখে 
বিস্মিত হলেন তিনি। আরে বিশ্মিত হলেন তিন 


বোনেরা মন মাতানো রূপ ও সৌন্দর্য দেখে, সেই 
সঙ্গে মুগ্ধ হলেন। 

ছুই বোন সরাবের পাত্র হাতে নিয়ে খলিফার 
সামনে এসে তাকে আহ্বান জানালো পান করার 


কিন্ত সরাবের পাত্র ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি 
মু হেসে বললেন, “আমি তীর্ঘযাত্রী এখন, এই সময় 
সরাব পান কর! নিষেধ আছে পয়গম্বর আর্লার।, 

ছোটবোন তখন সোনার কারুকার্ধ করা চাদর 
বিছিয়ে সরবতের গ্লাস রাখলো খলিফার জন্ত। 
খলিফা! তাকে নুক্রিয়। জানিয়ে নিজের মনে বলেন, 
আল্লার দোয়ায় মেয়েটির অমন সুন্দর আতিথেয়তা ও 
চমৎকার ব্যবহারে খুবই প্রীত, আগামীকাল দবালে 
ভাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করতে হুবে। 

ভায়পর বড় বোন, বাড়ির বর্্ী উঠে দাড়িয়ে 
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তার অন্ত ছুই বোনেদের উদ্দেশে শুধোয়) 'এসো, 
এবার আমার অতিবিদের একটু আমোদ-আছলাদে 
ভূষিত করি। বেচারারা, কত দূর থেকে ' এসেছেন, 
আজ রাতে আমাদের অতিথি হয়ে ।, 

এরপর তিন বোন হলঘর সাফ কবতে ব্যস্ত হয়ে 
উঠলো । কালান্দারদের ঘরের এক দিকে সোফার 
ওপর বলতে দিলো এবং বিপরীত প্রান্তে বসার 
বাবস্থা! করলে! খলিফ!, জাফর এবং মসরুরের। 
তারপর বড়বোন সেই কুলি যুবকটির দিকে ফিরে 





বললো, “তোমার কি আকেল বলো! তো, তুমি এখনো 
বসে আছে! । আমাদের নবাগত অতিথিদের মতো!? 
আরে বাবা, তুমি তো এখন আর আমাদের অতিথি 
নও! তুমি হলে গিয়ে এখন আমাদের ঘরের লোক, 
একাস্ত জপনজন। 

লঙ্জী পেয়ে উঠে দাড়ালো, কুলি যুবকটা, 
কোমরে, কাপড়ট। জড়িঃয় নিয়ে অপরাধীর মতে 
তাকালো, “হুকুম করো বিবিজান আমাকে কি 
করতে হবে ? 

«ঠিক এঁ তাবে ওখানে ধাড়িয়ে থাকো বড় 
বোন এবার ঘরের মাঝখানে একটা আলমারির 
সামনে গিয়ে দাড়িয়ে ঘলে? “একবার এখানে এস 
জামাকে একটু সাহাঘ্য করতে হবে ভোমাফে।, 
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কুলি যুবক তৎক্ষণাৎ তার পাশে গিয়ে দাড়ায় 
তার সাহায্যের জন্য ততক্ষণে সে আলমারির 
ডালাট! খুলে ফেলেছিল। যুবক দেখলো গলায় 
শিকল বাধ! ছুটি মাদী কুকুর বাইরে বেরিষে আসার 
জন্য ছটফট করছে। 

& কুকুর দুটোকে ধরো 1 

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল কবে সে। শিকল ছ্‌টি 
ধরে মাদী কুকুব ছুটি”ক ঘরেব ঠিক মাঝখানে টেনে 
নিয়ে এলো সে। 

শৃন্তে চাবুক দুণি।য কুলি যুখকের উদ্দেশে বড 
বোন এবাৰ হুকুণ করলো, “ণকটা মাদী কুকুব'ক 
আমার সামনে ধরে নিষে এসো ॥ 

গলার শিকল ধণ্র একট! নাদী কুকবছুক হিডহিড 
করে টেনে আন'লা -স তাব সামনে । কুকুরটাব 
চোখ ভতি জন। মেযটিব সামনে এসে তাব চোখ 
যেন অশ্রুর বশল নান.লা এবং সে চিৎকার ক'ব 
উঠলে! ৷ তাজে কোন ভ্রক্ষপ নেই মেযেটিব, হাতের 
চাবুক শুগ্তে কষেকবার ছলিয়ে কুকুরটার পাঠ 
বেধড়ক পিততে থাকলো । আঘাত সময করাতে 
ন! পেরে কুকৃবট| যতে। বেশী চিৎকার কবে, নেয়েটিব 
উল্লান যেন ততোই বাডতে থাকে । তাবপব হঠাৎই 
হাতের চাবুকট। ফেলে দিষে শা্দী কুকুগটাকে বুক 
মধ্যে জভিষে ধরে সোহাগ কবলোঃ তার চোখের জল 
মুছিথে দিচলা, চুমু থেশো তার তার কপালে । তার- 
পর সে কাল যুবকেব দিকে ফিরে বললো, “এটাকে 
ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয মাদী কুকুবটাকে নিয়ে 
এসে এখুনি । 

দ্বিত।য় মাদী কুকুরটাকে সে নিয়ে এলে মেষেটি 
আগের মতোই ব্যবহার কবলে! তার সঙ্গে। সেই 
নিষ্ঠুর অমানুষিক দৃশ্ঠ দেখে হঠাৎ খলিফার হৃদয় 
বিচলিত হয়ে উঠলো । জাফরকে কাছে ডেকে নিচু 
গলায় তিনি তাকে বললেন, “মেয়েটিকে জিজ্ঞন করে! 
তো কেন অকারণ কুকুর ছুটোকে মারলো সে? 

কিন্তু উজির ইশারা করে তাকে থামিয়ে দিয়ে 
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বললে', ছুপ করে থাকুন জাহাপনা। আপনি কি 
ওদের দেই শর্তের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ? 

তাদের চুপিসারে কথ। ছাপিয়ে মেজে। বোনটির 
কঠস্বর ভেসে উঠলো । সে তখন তাদের বড় বোনকে 
উদ্দেশ্য করে বলছি, “দিদিভাই, তুমি তোমার 
জায়গায় গিষে বসোঃ আমর! এবাব আমাদের প্রুতি- 
দিনেব নিম মতে! কাজগুলে। সেবে নিই । 

“ও হ্যা, ঠিক আছে” বড় বোন উঠে গিয়ে তার 
0ীচেব মধ্যে ডুবে যেতে শুধোয়, 'তোমরা চালিয়ে 
যাওবোন॥ 

তারপর মেজে। বোন মেঝের ওপর বসে পড়লো । 
ওদিকে ছোট বোন পাশের ঘব থেকে বীণ! গাতীষ 
একটা বাছ্ বস্ত্র শিষে এলো) সাটিনেব কাপড দিয়ে 
ঢাকা সেখ খাচ্যযন্ত্রটা। ছোট বোন সেই খীণাটা 
হাতে ভুলে নিষে ককণ সুরে বাজাতে বসলো, সেই 
সঙ্গে ছঃখেব শাশ ধবলে। সে £-- 

কিছু কিছু সময় আছে শুধু মহববতের জন্যঃ 

কিছু কিছু দিল আছে শুধু ছুঃখ দেওয়া জন্য । 

ঠাই পিছন ফিরে তাকিয়ে যখন দেখি, 
শুধু ফাকি, শুধু ফাকি ॥ 


কিছু কিছু ঘটনা! মাছে জীব থেকে নেওয়া, 
কিছু কিছু মানুষ আছে শুধুই রটিয়ে যাওযা। 
তাই দুর থেকে যখন দেখি 
তোমাষ পেয়ার কৰি বলতে গিয়েও নীরব 
থাকি। 
অমন হুঃখের গান শুনে মেজোবোন আক্ষেপ 
কখলো মৃদ্ধ চিৎকাব করে উঠে, হায ! হাযরে তোর 
পোড়। নিব! কথা বলাং সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে 
পোষাক খুলে ফেলে সে, এবং মেঝের ওপর অজ্জান 
হয়ে পড়ে যায়? মেয়েটির উন্মুক্ত পিঠের দিকে 
তাকাতে গিয়ে শিউরে ওঠেন খলিফা, চাবুকের 
আঘাতে দগদগে ঘা হয়ে গেছে সেখানে তার। 
বড়বোন উঠে গিয়ে তার চোখে-মুখে জল ছিটোতেই 
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আন ফিরে পেলো সে। তার বড়বোন তার জন্য 
নতুন পোষাক আনলো, নতুন পোষাকে সঙ্গিত ছয়ে 
মেয়েটি আবার তাজা হয়ে উঠলো 

গুদিকে খলিফা মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে 
উঠছিলেন একটাব পর একট বিস্ময়কর সব ঘটনা 
ঘটে যেতে দেখে । অথচ সেই সব ঘটনার ব্যাখা 
তার জানা নেই। তাই তিনি আবার জাফরকে 
কাছে ডেকে নিচু গলায় বললেন, “তোমার.কি চোখ 
নেই, দেখতে গাচ্ছো না মেয়েটির পিঠে কি রকম 
চাবুকের দাগ ? এর পরেও কি চুপ করে থাক! যায? 
মেয়েটির অমন দুরাবস্থা' এবং অপর ছুটি মেষের 
কাহিনী আমি শুনতে চাই, আমি জানতে এ ছুই 
কালো মাদী কুকুরের রহস্য । কুকুব ছুটোতে চাবুক 
মারার সঙ্গে অনৃশ্যট কোন্‌ শক্তি বলে মেয়েটির পিঠে 
সেই চাবুকের দাগ ফিরে এসেছে বলে মনে হয়! 
কিন্ত কি সেই রহস্য? সেটা আমাকে জানতে 
হবে । 

কিন্তু জাফর প্রত্যন্তবে বলে, 'জাহাপনা, আপ- 
নাকে আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ওদের শর্তের 
কথা,যে ব্যাপারেব সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই 
সে নিষে আমরা যেন অযথা মাথ! না ঘামাই। 
অতএব-_ঃ 

এক সময় মেঝবোনের কণ্ঠস্বর আবার শোন! 
যায, 'মআদবেব বোন, আমার কাছে এসো, আমার 
জন্য বাকী কাজটুকু সেরে ফেলো ৷” 

“আলা! তোমার দিল খুশ ককন। তোমাকে 
শান্তি দিন, ছোটবোন জবাব দিয়ে আবার সেই 
বাঁণাটা হাতে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে 
আগের মতো ককণ সুরে বঙ্কার তোলে, বীণার সুরে 
ঠোট মেলায় সে, গান হযে ঝরে পড়ে তার মনের 
অভিথ্যক্ত $-- 

আমাকে দেখতে দাও, 
ফিরিয়ে দাও আমার বিলুপ্ত বোধশঞ্জি, 
শুধু অনুভব নয়, অনুভূতি দিয়ে 
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১৫ 


আমি বিচার করতে চাই তোমার নব সাফাই, 


সব যুক্তি। 
তুমি বলেছো! আফার মহুববভ তোমাকে 
শুধু হংখ দেয়, ও 
তোমার সব জ্াসা-যন্ত্রণা 
অশ্রু হয়ে ঝরে পডে। 


এবারেও গান শুনতে শুনতে মেজবোন হঠাৎ 
আর্ত চিৎকার করে উঠলো, হায় আল্লা । বলো, এ 
কথা ঠিক কিনা? তারপর প্রথম বাবের মতো 
এবারেও সে তার পোষাক গা থেকে খলে টুকরো 
টুকরো করে ছি'ডে ফেললে! এবং জ্ঞান হারালে! 
মাটিতে পডে গিষে। যথারীতি বডবোন এবারেও 
উঠে গিষে তার চোখে-মু.খ জঙ্গ ছিটোতেই সে তার 
জ্ঞান ফিরে পায়। আগের সেই একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি ঘটলো, তার গায়ে নরম পোষাক উঠলে!। 
আগের মতো! এরপর আবার সে সতেজ হয়ে তার 
ছোটবোনকে অনুরোধ করলো, তার বাকীটুকু সেরে 
ফেলার জনা । 

অতঃপব সে আবার কক্ণ ম্ুরৈ বীণা বাজাতে 
শুরু করলো। সেই সঙ্গে তান মনেব লব ছুংখ 
বেদন৷ গান হযে ঝরে পড়লো ক দিষে। 
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জানি না আমার এই ছুখের নিশি 
শেষ হবে কবে! 

জানি না আমাব সত্যিকারের মহববতের দাম 
তুমি কবে দেবে। 


১৯২৭ 


আমি যে তোমারি সুখে কয়েছি নিজেরে 
সমর্পণ, 
তোমারি ছুঃখে নিজের সব সাধ আহমাদ 
দিয়েছি বিসর্তন। 
আশ! ছিলে! সব ভূল বোষাবুঝির 
হবে অবসান, 
আমার সক হৃঃখের হোক সমাধান । 
তৃতীয় গানটা শোনার পর আগের ছু'বোনের 
মতো! এবারে মেজবোন চিৎকার করে উঠলো, নিজের 
পোষাক ছি'ড়ে টুকরো টিকরো৷ করে ফেললো । অব- 
শেষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মাটির ওপর লুটিয়ে 
পড়লো ! আগের ছৃ'বারের মতে তৃতীয়বারও সেই 
এক দৃশ্টের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখ। গেলে ৷ পিঠের 
ওপর সেই চাবুকের দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। 
সেই দৃশ্ব দেখে তিনজন ফকির কালান্দার 
নিজেদের মধ্যে ফিস্ফিসিয়ে বলাবলি করলো, এ 
রকম ঘটনা! ঘটতে পারে আগে জানলে, আমরা 
কখনোই এখানে আসতাম না, শহরের বাইরে 
কোথাও রাতটা কাটিয়ে দিতাম । 
তাদেন কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন খলফ। ৷ 
তাদের দিক ফিরে তিনি জিন্দেপ করলেন, “কেন, 
কেন আপনার এ কথা বলছেন ? 
“এ ধরণের ভয়ঙ্কর দশ্য দেখলে কাব মন ভালো 
থাকে বলুন? 
1 তে বটেই খলিফ! এবার শুধান, “কেন, 
আপনার! এ বাড়ির কেউ নন! 
না» কালান্দারর! বলেন) এমন কি এক ঘন্টা 
আগে ওদের যখন প্রথম দেখি, তার ঠিক আগের মূহুর্ত 
পর্যন্ত আমার চোখে ওরা কখনো ধর! পড়েনি ।? 
অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকালেন, “যে 
লোকট!। আপনাদের পাশে বসে আছে, মনে হয় 
এবাড়ির় গোপন রহস্যকর কথাগ্চলো তার জান। 
থাকলেও থাকতে পারে। ওকে জিজ্ঞেস করলে 
কেমন হয় € 
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£পর সেই কুলি যুবফটির দিকে ফিরে তাকিয়ে 
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কালান্দারর! তাকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে সে 
বললো, 'আল্লার কশম খেয়ে বলছি, যদিও আমি এই 
বাগদাদ শহরের লোক, এখানেই আমার ছেলেবেলা 
কেটেছে, যৌবনের গুদ্ধতা বেডেছে তবু আমি বলতে 
বাধা হন্চি, জানি না আপনার সেই জবানবন্দী 
বিশ্বাস কঘবন কিনা, তব না বলে থাকতে পারছিনা, 
জল্মানাব পর থেকে আজই 'গই প্রথম আমি এ 
বাডিব দবক্ষা পেবিষে এখানকার এই অন্নরমহলে 
প্রনেশ করি। আর আমার সঙ্গ তাদের কাছে অদ্ভুত 
ঠেকেছ্ছে। আন্রার দোযাষ মোটামুটি তারা৷ বেশ 
আনন্দ উসভাগ করছে আমাকে কাছে পেবে ॥ 

তাহাল দেখছি, আমর! সবাই এখানে ওদের 
শর্তের ফাদে আটক পড়ে গেছি। কালান্দারর। 
বলে। 

সব শুনে খলিফ। বললেন, “আমরা সাতজন 
পুকষ, আর ওবা মাত্র তিনজন নহিল্গা, ভয় কিসের? 
অতএব আনুন, কি ব্যাপার খোজ নিয়ে দেখা যাক। 
আর তাবা আনারদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে 
তখন আমরা ওদের ওপর জোর খাটাবো ।, 

এই প্রস্তাবে এক রকম সবাই রাজী হয়ে গেলো, 
কেবল জাফব ছাড়া । জাফব শুধোয়, এটা আমার 
অধিকারেব মধ্যে পড়ে না। আজ রাতে আমরা 
ওদের মেহমান, ওদেব ব্যক্তিগত ব্যাপারে অযথা নাক 
গলানো উচিত নয়। তাছাড়া আপনারা সবাই 
জানেন, প্রথমেই আমর! আজ রাতে এখানে থাকার 
জন্য গদেব শর্ত রাজী হয়ে যাই। যে শর্তের মূঙ্ 
বক্তব্য ছিলেন, আগাদের স্বার্থে ঘা না লাগলে ওদের 
কোন ব্যাপারে আমায় মাথা ঘামাতে পারবো না। 
এবং এই শর্তের খেলাপ হলে যে কোন শাস্তির জন্য 
প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব আমি বলি কি, চুপ 
চাপ থাকাই ভালো, তা না হলে আমাদের শর্তের 
খেলাপ করা হয়। আর এদিকে রাত তো প্রায় 
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ভোয় হয়ে এলো? বাকী রাতটুকু সুখ বুজে সহা করে 
যেতে ক্ষতি কিঃ তারপর ভোর হলে পর যে যার 
গন্থব্যস্থানে চলে যাবে ।' 

খলিফা তার দিকে তাকিয়ে চিৎকাব করে 
উঠলেন, “অতক্ষণ অপেক্ষ1! করার মতে। ধৈর্য আমার 
নেই। কালান্দারদের এখুনি প্রশ্ন করতে দাও । 

“এ পকম পরামর্শ আমি দিতে পারবো নাঃ 
জাফর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো। 

তারপব তাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো, 
কে প্রথম মেয়েগলোর কাছে তাদের প্রশ্ন রাখবে । 
অবশেষে সবাই এক বাক্যে কুলি যুবকটির নাম 
প্রস্তাব করলো । 

ওদিকে মেয়েগুলো তাদের ফিস্ধিসি কানকানি 
শুনতে পেয়ে বড়বোন সেই কুলি যুবকটিকে কাছে 
ডেকে জিচ্ছেস করলো, “কি ব্যাপার, তোমব। চুপি 
চুপি কি আলোচন। করছিলে £ 

কুলি যুবকটি তার সামনে গিয়ে মাথা নত করে 
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বে, 'আপছি যখন জিজ্ঞেস করছেন, তখন সৃতি 
কথাটাই বলে ফেলি মালকিন, আমাদের জানার 
খুব ইচ্ছে, কেন আপনি এ মাদী কুকুর ছুটিকে প্রহার 
করতে গেলেন? তারপর কাদতে কাদতে কেনই ত৷ 
তাদের গালে চুমু খতে গেলেন! সব শেষে ভীষণ 
কৌতুহল হচ্ছে, আপনার ম্জবোনের পিঠে 
চাবুকের দাগ কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলে! 
আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে । এই 
জন্যেই তার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে 
দীর্ঘ আলোচনার পর। 

তারপর বাড়ির কত্রী বড়বোন তার সেই অতিথি- 
দের উদ্দেশে প্রশ্ন ছু'ডে দেয়, 'এই কুলি যুবকটি 
আপনাদের হয়ে আমাৰ ক।ছে দরবার করতে এসেছে, 
এ কথা কি ঠিক?” 

হই] জাফর এতক্ষণ নারব ছিলো 
আপাততঃ সবাই উদ্ধার করলো সে। 

এ বথ। শুনে বড়বোন হঠাৎ চিৎকার করে বলে 


মুখর হয়ে 
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উঠলেন, হায় আল্লা! |] তোমরা! আমাদের ভুল 
বুঝছে। | তোমর। আমাদের সম্মানিত মেহমান, আগি 
তোমাদের সেই শর্তের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। 
এখানে প্রবেশ করার সময় মনে আছে, কি শপথ 
তোমরা নিয়েছিলে ? -তামাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি 
হয়। আমরা যা করবো, তা তোমাদের পছন্দ হোক 
চাই না হোক, সে নিয় অযথ। কৌতুহল দেখাবে না। 
তবে দোষ তোমাদের যতো না, ভাব থেকে বেশী 
আমাদের, কারণ আমর] তোমাদের আদর-আপ্যায়ন 
করে আমাদের ণাড়িতে মেহমান করে ডেকে এনে 
ভালোমন্দ খাইয়ে মহ। অপরাধ করে ফেলেছি এখন 
সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছি । 

তারপর সে হাতের জাম। গুটিয়ে মেঝের ওপর 
তিনবার ঘুষি মারলো, এবং সেই সঙ্গে চিৎকার করে 
ডেক উঠলো, 'জলদি চলে এসে !) 

তার ডাকে সামনের আলমারির পাল্প। খুলে 
যায়। এবং সে পাল্লার ওপার থেকে দৈত্যের মতো 
চেহারার সাতজন নিগ্রে। বেরিয়ে এলে তাদের 
প্রত্যেকের হাতে ধাবালে। তলোয়ার । তাদের উদ্দেশে 
বড়বোনটি হুকুম করলো, “এই সব বেয়াদপ লোক- 
গুলোকে লাহার শিকল দিয়ে একটার সঙ্গে আর 
একটাকে বেঁধে ফেলো! । 

মুখ থেকে তার কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য- 
গুলো তৎপর হয়ে উঠলো তাদের শিকলে আবদ্ধ 
করার জন্য । এক সময় তারা তাদের কাজ শেষ 
করে ব$বোনের দিকে তাকায়, 'মালকিন, আপনি 
হুকুম করুন, এবার ওদের কোঙল করে দিই !” 

না, ঠিক এখন নয়» প্রত্যুত্তরে বড়বোশ বলে*কিছু 
সময় ওদের রেহাই দাও। সেই ফাকে আমি ওদের 
কার কি রকম অবস্থা, সট। জেনে নিতে চাই 
কোতল করার আগে ।, 

“হে মালকিন', সেই কুলি যুবকটি এবার কাল্নীয় 
ভেঙ্গে পড়লো, “অন্যদের পাশে আমাকে কোতল 
করবেন না দয়। করে। এরা সবাই অপরাধী, 
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প্রতোকে তাদের শতের অবমাননা করেছে আপনা" 
দের ঝাপারে অহেতুক কৌতুহল দেখিয়ে। ওদের 
প্রত্যেকের শাস্তি হওয়া উচিত। আল্লার দোয়ায় এ 
এক চোখ কাঙ্গান্দার ফকিরগুলো৷ আমাদের বাগদাদ 
শহরে এসে না৷ ঢুকলে আজকের" রাতটা অতি 
মনোহর, অতি স্থন্দর ভাবে কাটতে পারতো ।' তার 
কথা শুনে বড়বোন হাসিতে ফেটে পড়লো! । 

যুবক কুলি নিজের স্বপক্ষে সাফাই গাওয়া শেষ 
হতেই শাহরাজাদ দেখলে! ভোর হয়ে আসছে । পর- 
দিন শাহরিয়ারের কাছ থেকে গল্প বলার অনুমতি 
নিয়ে সে তার কাহিনীর ইতি টানলে। তখনকার 
মতো । 


পরদিন রাতে বাদশাদ শাহরিয়ার নিজের শয়ন- 
কক্ষে এসে প্রবেশ করলো। শাহারজাদ তার কাহিনীর 
জের টেনে আবার বলতে শুক করলে। 'জানেন 
জাহাপনা, বেচার! সেই কুলি যুবকের আক্ষেপ শুনে 
বড়বোনের সেকি হাসি! যেন থামতেই চায় না। 
যাইহোক, এক সময় সে তার হাসি থামিয়ে উপস্থিত 
প্রাত্যক মেহমানফে উদ্দেশ করে বললো, তোমাদের 
বাঁচার আমু আর মাত্র এক ঘণ্টা । এর মধ্যে তোমর! 
তোমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে দাও। যদি শুনি 
সত্যি তোমরা নিরপরাধ এবং অলহায়, তাহলে 
তোমাদের সব অপরাধ মুক্ব কবে দেবো। তা না 
হলে তে|মাদে মৃত্যু আনবায!, 

নেয়েটির শেৰ সিদ্ধান্ত শুনে শয়ে জাতকে ওঠেন 
খাদ ফা তাখ ।'জিব ঞ ফরতক উদ্দে্য করে তিনি 
পিছু গলা বলেন, “শুনে তো জাফব, এবার ওকে 
আমাদের আসল পরিচয়টা শুনিয়ে দাও, ত। না হলে 
কোন অনুরোধ উপরোধেই মৃত্যু আমাদের কেউ 
ঠেকাতে পারবে না ।, 

“এখন আর কিছু করার নেই জঁ।হাপনা। এটা 
আমাদের প্রাপ্য ছিলো? গম্ভীর €য়ে বললো জাফর। 

এবার খলিক! রেগে গিয়ে বললেন, 'এখন রসি. 
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কতা করার সময় নয়, ব্যাপারটা একটু গভীর ভাবে 
দেখার চেষ্টা কবে জাফর ।" 

ওদিকে বডছোন কাশন্ন ৭ কফকিরদেব সামনে 
গিয়ে তাদর জিজ্েস কগলো, “তামবা কি তিনজন 
ভাই? 

“ন। মালকিন) আল্লা আমাদেব সেই সৌভাগ্য 
দেননি, আমপ। ফকিব এবং বিদেশী । আমবা গরীব, 
দেশে দেশে ভিক্ষ বে খাই।' 

তারপব প্ডবোন তাদেব একে একে জিজ্েস 
করলো, “মআশ্চয, দেখছ প্রঠ্যেকেবই একট কবে 
চোখ কানা, কি কবে এনন থটনা ঘটলা? তোমবা 
কি জন্মাঞ্ধ? 

“ন। নালকিন ? একজন কালান্দব টত্তব দি'লা, 
জন্মে সনয় আমখ। ছু'"ট। চোগেহ দেখ ত পেতাম । 
কিন্ত এক অদ্ভুত ভাবে আমরা প্রত্যকে আমাদের 
একটা কবে চোখে দৃষ্টিশ।ক্ত হাবিযে ফোঁল। 

তারপর খড়বোন আবাব ছুঞ্জন কালান্দাবকে 
একই প্রশ্ন কপলে।, এবং তারাও সেই একই উত্ত 
দিলো । তারা আরও ধলে, তারা নাক বান 
দেশের লে!ক । তাবে ঘটনাচক্রে তারা তিনজন একত্র 
এসে. মিলেছে আল্লাব দোয়ায় । বিাঁচত্র তাদের 
জীবন কাহিনী । তাব| তিন “দশের ত৩ন বাদশাহের 
পুত্র 4 ₹ শহাজাদা। 

“বড |খচিত্র জীবন তো! তোমাদের ৮" বড়বোন 
এবার সহানুহীতর সঙ্গে তাদের বলে, “ঠিক আছে, 
তোনবা একে একে তোগাদের জীবন খাহিশী 
শোন।ও আমাদের । সেই সব কাহিনী শুনে আমর 


যদি সন্ষ্ট হই, তাহলে তোমাদের মৃত্রুদণ্ড মুকুব বরে 
দেবো । এবার বলোঃ কি কারণে আমাদের এই 
প্রাসাদে তোমাদের আগমন?” 

প্রথমে সেই কুল যুবক এগিয়ে এলো 
তার জীবনের ফাহিশা শোনাতে । শুরুতেই সে 
বলে, 'মালকিন তুমি তো দেখেছো, আমি গরাব 
কুলি, তোমাদে” নোট বয়েখাহই। তুমি আমাকে 
তোমার মোট বয়ে আনার জগন্ত ৩ো1শাদের প্রাসাদে 
ডেকে শিষে এ পছি।ল। সে কথ। তোমার অজানা 
নেহ শিগ্চরই ! এভাডা আহার জাখনে অন্ত কোন 
উল্লেখযোগ্য খ্ন। এই । ৩.ব এটকু খলতে পাখি, 
যা অদ্ভুত বিছু আখাগ জাননে ঘ:০ছেঃ ৩1 তোনাদের 
প্রাসাদেই, আজ ছুপুববধেলপায। আব স সব তে।খা- 
দেখ এাশাতধণ সা*নেহ খি9০৪ আনার জাবনে 
কোন ঘ শা নেহ) বস খবানে এ পই আন যেশ এক 
খন হযে শোছ। এহ ঠা আশার অ।খনের 
কা।হনা। আমার একা অনু গাব? তান আমাদের 
সবাহকে কনা কারো? আন দাত 

কাল যুবকের মুখ বকে কব 5) শুনে বডবোন 
হাসতে ৮ পড়াল। ৩ খপ হাস থামিয়ে 
(সবলে ঠিক আ। ই, এখন আগ ক খাশ গিয়ে মাথ। 
ঠ1৩। ক191 7? 

থারদা আলার শন খেয়ে লাছঃ আমার 
সঙ্গীদের কা হন পা শেন পথ আন এখান থেকে 
নড়াহি না ॥ 

তারপর প্রথন কাঙান্দর এগিয়ে এসে তার 
কানা বলতে শুরু করলো । 





পথম কালান্দারের কাহিনা 





“তাহলে শুনুন মালকিন, আমার দাড়ি গোঁফ ন! 


চোখ কানা কেন, সেই কাহিনী আপনার জান৷ 


থাকার আসল কারণটা কি! জার আমার একট! দরকার ॥ 
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১৩১ 


আসার আব্যাজান ছিলেন এক রাজ্যের 
বাদশাহ । আর আমাব চা ছিলেন অন্য এক 
রাজোর খাদশাহ। শুনল আপনি অবাক হন, 
অনি এখং অ।এ।খ চ ০৭ ছে” এপ ই দিনে জন্মগ্রহণ 
করি। তারপর দিন যায়, এ স যাধ। আচরা ব্রমশ, 
বড হায় উঠত থাকি । আলি প্রাই আখাৰ 
চাচার প্রাসাদে গিয়া" 7 বিছুদ্নি কাটিয 
আসতাম । চাচ1 আনান" পেখাব কগতন। 





গ্লু 


আমি 


আঃর। তখন যুবক আমাব 
চাচাতে। ভাই তখন 1জগরা পাস্ত হয গোস্ছি। আশি 
যখনই সেখানে ধ্তাম সে আশাব জন্তা মোটাসোঢ। 
নাছুস নুহদা ভঠ জধাই করে মাংসের কাব ব 
বানাতো আম'খ জন্য সব থাক দামী সরাবের 
ইণ্তিজাম করতে? । সেই সব দিনগুলা আমর। 
ঢুটিষে উপভোশ করঙান। ক সুখই না কাট?ত। 
সেই সব দিপখলে!। একদিন হালা ক, প্রচুর 
মরাব পিয়ে অএর ছুই ভাহ তখন বেহড মাত।ল। 
বথা জডিযে গেছে, পা টলছে, সেই সময আমার 
চাচেরা ভাইজ।ন বেশ শগীফ মেজাজে শুধোষ, 
'ভাইজ।ন, তুনি আমার প্রাণের দোস্ত, তোমাকে যে 
আমার একট! উপকার করণে হবে । তবে আগে 
বলে “না, বলবে না? 


৯৩২ 


'ধেশ, আমি ওয়াদা করলাম, তুমি বা হুকুম 
কপবে তাই আমি করবে৷ ভাইজান । 

আমাৰ কাছ থেকে প্রত্শ্রিতি পাওয়া মাত্র ঘর 
একে খেরিযে গেলো সে। খানিধপর ফিবে 
এল সাঙ্গ এক লাম্মযী অপবপ সুন্দরী যুবতীকে 
নাথ মুুখব ওপখ অতি মিহির ওডনা, তাতে 
তব সৌন্দঘ এবং কপ আবে বেশি করে ফেটে 
পড়ছিপ যেনে ণা *ি মুল্যবান গহনা, যার দাম 
অনেক। 'াইজান আমার দিক ফিরে তাকালো 
(তখানা মেধ্ট ওপর পিছনে দাডিযহিস্স ) এবং 
আমাব পলা কথা ম্মন্ণ ক।গায দি য শুধালে 
প, শ্মণার মাণ্পার মাগ এ »আযটিকে সঙ্গে 
কব গাপস্থাণে শি যযান (গোবস্থানের বর্ণনা দেখ 
সে সণক্ষ প) এ হেবানকাব একশ ক রেব ঘবের 
(নদিষ্ট একটা শৌখাবর্ণনা হে) তেওরে ঢুকে 
অ।ণার জরা অ পণ কাপা, দোখা কেউ যেন ন। 
ঠোমা।দর দেখন্ত পায়? 

আন ৬খন 1ণকপাষ তাব কথা অমান্ত কবতে 
পারি না, কাবণ আাগেই মামি কসম খেষে বলেছি, 
তার রথ শুনাবা, অবাধ্য হবো না। অতএব 
মেখেটি ক সাঙ্গ শিষ সেহ [শঞ্িষ্তু পৌপব ভিতবে 
গিল্য বস্লান ছজ ন। একটু গেহ আমাব সেই 
চ চা ৩] ৬ হই এল হাজর হালা, হাতে তার গামল! 
ভঠি পাণি, চুন বালি ও জস মেশানো আস্তর এবং 
একটি কুটার জ তীঘ বাটাপি। এসেই সোজা সে 
সেই সৌখধব মাঝধাণে চলে গলো। সেখানে 
ছিলো একঢ। বিবাড পাখরেব চাহ, কুঠার দিয়ে সেই 
পাথারর &ইট। সরিয়ে এক পাশ রেখে দেব সে। 
তারপর কুঠার দিষে খাটি খু'ডতে শুক কবে দিলে 
সে, বেশ খানিকঢা মাটি কাটার পর বেরিষে আসে 
একটা লোহার পাত, সুরঙ্গের দরজা; সেটা সরাতেই 
নিচে নামার একট! সিড বেরিষে আসে, সি'ডিটা 
নিচে গিয়ে মিশেছে একটা সুন্দর মনোরম প্রাসাদে, 
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তারপর সে মেষেটির দিক কিরে বলে, এসো 
একট পরেই তোমার মনাবাঞ্চ! পূরণ হতে যাচ্ছে 
এবার । 

সঙ্গে সঙ্গে সে সিডি বোষে নিচে উধাও হযে 
যায়। তারপর আমাব চাচ'তো ভাই দিশডি দিয়ে 
নিচে 'নমে যাওয়ার আগ আমাক বাল গোলা, 
€৪ আমার প্রাণ দাস্য ভাইজান, আমি নিল্চ পনাম 
গেলে তৃমি এ লাচাব পাছা এই সিডিব য্খ 
আগর মাতা আবার চাপা দিল্য ষন্ু তাবস্ব 
আলগা মাটি “সই গার্তব শ্র্খ গাপা দিশ্য সন [শষ 
পাথারব ইটা যথাল্যানন 'বাখ দি চন লালসির 
আস্তর মাধিপ্য দিও এশন লপ্ব "যন “লানঝা না যায 
যে, জায়গাটা খানা হল্যছ্িন্ন। ফিপ যাণ্যা'ৰ 
আগে জল "ঢাল চন বালিব প্রাষ্টাব কসাত ভা যেও 
না যেন। জানা ভাইক্জান, সেআাবা পাল, “বদর 
খানেক আগ নিচ এ মানারম পাপাদট। আমি 
টৈবি করেছি । তোমার মাতা ভালা দোস্ত 'পলাম 
বলেই মোযটিকে নিণ্য আজ আমি সেখান প্রাবশ 
কবতে যান্ি আল'র “দাযায মাম *দল দিন$াল! 
যেন সুখে শাশ্তিতে কাটি নানার দাতা 'দাস্”ক 
ছেড়ে যেতে মানাব খব কই হছে কিন্ত কি কবা। 
বলো, বুঝতেই পান্ডো, শমন স্ুন্দবী য্বতীকে 
উপভোগ করাব লোভটাও আবাব ছাড”হ পানৃদ্ধি 
না। বিদাষফ ভাইজান, বিদায দোস্ত! এই 
বলে সে সিভি পথে অর্শ হযে যায ট্রি্দিনের 
জন্য । 

ভাইজান আমাব চোখেব আভাল হাযে খেলে 
পব আমি তাব কথ! মতো সুরঙ্গের মুখ বন্ধ করলাম। 
এখন বুঝতেই পারা যায না ষে, জায়গাটা কখনো 
খোঁড়া হয়েছিল। ভাইজান দেখলে নিশ্চয়ই খুব 
খুশি হতো৷। যন্থচালিতের মতো কাজ করে গেলাম 
আমি সরাবের নেশার ঝৌঁকে। প্রাসাদে ফিবে 
এসে শুনলাম চাচা শিকাৰ বেরিযেভেন। তার 
দেখা না পেয়েই আমাকে একা একা! ঘুমোতে হলো 
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সে রাতে। পরদিন ভোর হাতই আগের দিন 
সম্ধাষ সেই ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেলো, 
মনে পড়ে গেলো আমার এবং চাচাতো ভাইজানের 
সঙ্গা-পরামর্শের কথা । আমার মান তখন দাকণ 
অন্থশোচনা অবিবেচকের মতা ভাইজানেব কথ! 
শোনার জন্য । ছি: ছিঃ এ আমি কি করলাম? 
চাচা ভাইজানের “বাজ করাল আমি কি জবাব 
দোবা "খন? এই সব কিনা তখন আমার 
মনটাক কৃণ্ড কার খাক্সিশ ঘন। আগের 
দিনব সন্ধা শ্মৃতি এখন আমাব কাছ যেন 
একটা লঃসপ্প লই মায় হালা । অথচ আমি তো 
জানি, এঘটনাব সপ্দ 'াাদাব কোন সম্পর্দ নেই, 
থাকার কথান ন । অন মন মান না, বাবংবার 
মনে পড়ে চাচাব কাচ কি জপাদিতি কবাবোা ? 
শোষ ভারাক্ান্্ ১ন নায লাইঙ্সানর সন্ধানে 
বেরাযি পণ্চলাম। গোবস্যান সন /দীধগুস্লাই 
প্রায় এক । বানর আন্ক্কার আইজানর কথা 
মতো সেট শুণঙ্গর মখ বন্ধ সাব গাসছিলাম, দিনের 
কালাম সেই জাযগ'দ। *গন শার খযাল করতে 
শারছিশাণ না। তন্স নম কান শৃজশাম সেই 
স৬ডব পথাশী কিন্ধ কোথায গেলে দেখ পাবো 
তাব? কে আনাকে সেট পথব গিকান! বাতলে 
দেবে জানি না। নার্ধভাব ণানি শিয ফিরে এলাম 
আবার শহারবে। খখনমাব একটা রাহ প্রায় শুক 
হাত চলেছে । প্যামি তখন দিশহাবা। এ কোন্‌ 
সমস্যায ফেলে গোল শাশজ্ান আনাক ' চিন্তায় 
থানা-পিনা বদ তখন আনার | ভাল্জানের ভাগো 
তখন কি ঘটা, এই ঠাপন য আব একটা ছুংম্থপ্রের 
বাত্রি কেটে গেলা। দ্বিগীষফ দিন সকালে 
ভাইঞ্জানকে ফিবু5 না দেখ আবার গেলাম সেই 
গোরস্থানে । এপাবেও বার্থ হতে হালো, সেই সুরজ 
পথট! এলারেও খুজ পেলাম না। এই ভাবে সাত 
সাতট| দিন কেটে গেলো, প্রতিদিন সকাল হতেই 
গোরস্থানে যাই, কিন্ত নুডঙ্গ পথে ভাইজানের 
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ফোন হুদিশ পাই না । মন আমায় ক্রমশই বিষ, 
ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । আমার তখন পাগল হয়ে 
যাওয়ার মতো অবস্থা । এভাবে এখানে অনিষদ্্রায়। 
অনাহারে দিন কাটালে আমি বোধহয় সত্যি সত্যি 
পাগল হয়ে যাবো । তাই শেষে ঠিক কবলাম, 
দেশে ফিরে যাবা আমার আববাজ্ানর ক'ছে । 

কথাটা ভালা মাও্র আমি তখন ফিব চলি 
আমাব দেশে, আমার 'আববাজানর রাজা । 

কিস্তু আগার নিক্ষর শহর, আববাজা”নর রাজ- 
ধানীর প্রবেশ প'খ ঢাকার মুন্খ বাধা পেলাম, 
একজ্জন সশস্ত্র লো+ এস আমাক ঘি'র ধবাল। এবং 
আমাকে ঘিপ্র ধবশ্গা এসং আমাক বন্দী করলা 
তারা সবাই অ'াব ম্মানবাঙ্তা্নব পলা. ভূঙা। 
আমার আব্ববাজান এ /দাশব স্ুলভান, আর গামি 
শাহজাদ।। ভশগাব ণকি পবিচাস? আমার 
আববঞ্জানব ন্শ্বি্চ ?সনিক, প্রজা এমন কি আমার 
কয়েকজন খাস ভার হাত শোষ আমি ন্্দী 
হলাম? এক ভ্যঙ্কর আতা্ক আমার বুক কিপে 
উঠলো তখন মিল্সর মনকে জিছ্বস করলাম, 
ভাবকি আর নাববজানর জীনান “ফান অথটন 
ঘটালো? যারা আমাক ঘিবে দাড়ি ছিলেন, 
তাদের আনি সেই প্রশ্নটা করলাম, জানতে ৮াইলাম, 
আমাকে কন্দী কবার ডাদম্বাকি তাদেব? কিন্তু 
তারা আমার কেন প্রাশ্রব ৮ত্তব পিল না। 

যা”হাক একট পবে আখ।দের গাসা দব এক 
খাস ভূন, বোধহয় আমার এই ছুখাণস্থা দেখে তার 
মাং “লো, নিশকহ!ব।মি করত বিবেধে লাধললা, 
আমার কানেখ কাছে মুখ নি'য এসে চুপি চুপি 

মাকে খবব দিলো, তোমাব আবব'জাশের 

ভাগ্যকাশে এখন ধূমকেতু বিবাজ করছে, তিনি আর 
বেঁচে নেই। তার সৈম্য-সামন্তর] তার প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করেছে, তাকে কোতল কর হয়েছে 
তাব উজিরের পরামর্শে। সেনাপতি উজিরের সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছে, সে এখন উজজিরের ডানহাত। উঞ্জির 
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তোমার আব্বাজানকে খতম করে বাদশাহ হয়ে 
সিংহাসনে বসেছেন এ রাজার । আমরা এখন 
তার আজ্জাবাহ মাত্র। তার হৃকূমেই আমর! 
তোমাকে বন্দী করতে এসেছি । 

আব্বাঞ্জানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
অজ্ঞান হযে যাই। ওরা তখন আমাকে বহন করে 
নিযে আসে উজিরের সামনে । আমাব তখন জ্ঞান 
ফিরে এসেছে । আমার বাবার হত্যাকারীকে 
দেখে আমার সার শরীব দ্বণায়, রাগ অপমানে 
জ্বলতে থাকে । মনে পাড আমাব আর টজি'রর 
মধ্যে বহুদিনর পুরনো সেঈ বিদ্বেষের কথা, যে 
বিদ্বপ্ষর জন্য আজ সে বিশ্বাসঘাতক, ঝ্বং এবং 
এত নিচে নেমে এসেছে । 


আজ থেকে বন বছর আগ, আমি তখন 
নিতান্তই ছেস্লমানষ, একদিন আমাদের প্রাসাদের 
ছাদ থেকে ধনুকের ছিলায স্থর চু'ডে পাখী 
শিকার করছিলাম । উজিস্বির বাড়ি ছিলে! 
আমা7দর প্রামানদব কাই । সেই পয উজ ারের 
বাড়ির ছার একটা শ্রন্দর পাখ। ব.লহিল 
পাখীটাকে দেখে আমার খুব লোন হালা শিকাব 
করার জন্য । উজির তখন সেখানেই ছিলো । 
আমার ধন্থুকের ছিল থোক একটা পাথবের টরকবো 
দ্রুত বোগ ধাণ্যা করলো সেই পাখাটাব উদ্দেশ্যে । 
কিন্তু সেটা লক্ষ্যত্র্ট হযে পাখাটার গায না লেগে 
উজিরেব একটা চোখেব দপখ আছডে গডস্ল।। 
পাথবের টকবোর আঘাতে উজি'বব এক্ট। চচাখ 
খভম হযে যায। সেই অপ্রীকব ঘটনার পর 
থেকেই আমাব প্রতি উজ্িরেখ বিদ্বেষর স্বত্রপাত | 
এ প্রসঙ্গে একটা সার মনে প্ড গেলো! 


আমাদের নশিব বড বিচিত্র, 
কখনো বা আমাদের (নজেদের পায়ে পদদ(লত, 
এবং অবহেলিত । 
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আমরা পিছন ফিরে তাকাতে ভয় পাই, 

কলঙ্কময অতীতের স্মৃতি মনে কবে আকতে 
উঠি 

ভয়ে ভূত দেখার মতো । 

আশ্চর্য ! এক মৃত্যুর জন্য 

আর এক মৃত্য যে ওং পেতে বসে আছে, 

জেনে শুনেও গুটিযে নিই নিজেকে, 

বুঝতে চাই না, মৃত্যু এসে বলবে হেসে 

এবার তোমাব শালা । 





তাই উজিরেব "চাস 9%* পাখতে গিষে আমি 


কিছুতেই বলত পল 1 5 আনার আঙ্ব'জান 
এই রাজ্যের সুলতান ছিস্নন এজ পময। আব আমি 
শাহাজাদা ! 


কিন্ত আমি তো জনি, মামাব ওপর টজারর 
দাকণ একটা বিদ্বেষ” 1, সেটা একা% ব্যক্তিগত 


ব্যাপার । সেই তিশ্বাসতাতক পর্বে অগ্গত 
দৈনিক ও প্রজাদেন হাত এখন আনি বন্দী! সরা- 
সরি আমার কোতালন ০₹ম দিা1সে। আনি 


তাকে জিজ্দেস ববলাম “বি অবলাগধ আমার এই 
গুকতর শাস্তি” 

প্রত্যুত্তরে সে তার চোখেন বু'লিটান দিকে আনুন 
দেখিযে বললো, 'এর থেক বড অপরাধ আর কি 
হতে পারে” 

কিন্ত সেটা! ৫1 একটা তুঘ্টন। মাত্র আমি 
তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আমি তো আর ইচ্ছে 
করে করিনি।, 
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“তাই নাকি? তুমি বদি তোমায় ইচ্ছাকৃত 
অপরাধকে দুর্ঘটনা বলে উডিযে দিতে চাও, তাহলে 
আমিও তোমার মতো", চিৎকার করে সে তাব সৈন্য- 
দের উদ্দেশে বলে উঠলো, ওকে আমার সামনে ধরে 
নিয়ে এসো 1 এবং তারা আমাকে তার কাছে নিষে 
যেতেই হাত বাডিযে সে আমার বা! চোখটা তার 
নখের খোঁচা দিযে ঘাযেল করে দেয। তারপর 
থেকে এই যে দেখছেন, আমার এক চোখ কানা । 
আমার এক চোখ অন্ধ করে দিয়েই সে আমাকে 
বেহাই দিলো না। তারপর সে আমার হাত পা 
বেঁধে একটা বাক্সের মধ্যে পুর জহলাদকে হুকুম 
দিলো, বধ্যভৃমিতে নিষে গিষে আমাকে কোতল 
করার জন্য । কোতল করার পর আমার মৃতদেহ যেন 
পশু-পাখীদের খাওয়ার জন্ত ফেলে দেওয! হয। 

তাবপর জহলাদ আমাকে বধ্যভূমিতে নিযে এলো 
কোতল করার আগে চোখের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ । 
বেধে দিতে গেলে যন্ত্রণা ছুথে আমার চোখ 
ছাপিষে জল বেরিযে এলো, এবং তার দিক তাকিয়ে 
একটা শাধর আবত্তি করস্সাম 2 

অন্ধজনে দয করো, 

এ আমার প্রার্থন। নয, 

উঞ্জিরব মন্ধত্বের অগ্ুতাপে আনিও 
একদিন 

হায্িলাম দদ্ধ। 

৩-ব মুঠ তাব যব থাক অনেক দুরে, 

[হলো তখন, 

'মআমাব ।তে। এঠো কাছে নয, 

মৃত্যুব পদ্ধবনি আনি শুনতে পাচ্ছি, 

৬যক্গর সেই দাপাদাপি আমার বুকে 
বাজছে। 


আমার ছুঃখের শাষর শুনে জহলাদের কণা হলো 
বোধহয (সে ছিলে। আমার আববাজানের বিশ্বস্ত 
ভৃত্য), নিমকহারামী করতে পারে না । আমার পায়ের 
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কাছে নতজানু হয়ে চিংকার করে ওঠে সে, “ছজুর 
আপনি হুকুম ককন, আপনার জন্য আমি কি করতে 
পারি? আপনাদের অনেক নিমক খেয়েছি, বেইমানী 
আমি করতে পারবো না। আপনাকে আমি ছেডে 
দিচ্ছি, আপনি এ রাঙ্গ্য ছেডে অন্য কোন রাজ্যে 
পালিয়ে যান, আর কোনদিন যেন ফিরে না আসেন। 
তাহলে আপনার সাথ আমারও গর্দান যাবে । 

তখনকার অবস্থায় প্রাণে বাঁচাটা যেন আমার 
কাছে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হয়ে দীডি'যছিল, 
জহলাদের ওপর “তচ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠেছিল 
কানায কানায় আমি তার হাতে চুমু খেলাম এবং 
ভাবলাম, আল্লা দোষায প্রাণে বেঁচে গেছি, এ 
আমার অনেক সৌভাগ্য, একটা চোখ খোওয়। যাওযার 
চেযে মৃত্যুর থেকে অনেক শ্রেষ। 

আব বিলম্ব না ক.র চাচার রাজধানীতে ফিরে 
গেলাম। ঠাকে সবিস্তারে আববাজানের হত্যা- 
কাহিনী এব আমার নন্ধত্বপ্রাপ্তির ঘটনা বলতে তিনি 
খুব দুঃখ পেলেন, চোখের জল সামলাতে পারলেন 
না। অশসিক্ত বঠে তিনি বলালন, “বিপদের *্পর 
আর এব বিপদ । তুমি হযতো জানো না, এদিকে 
তোমার ভাইজানেব কোন হদিশ নেই অনেকদিন, 
তাকে খজ পাওয়া যাচ্ছে না । জানি না তার ভাগ্যে 
কি ঘটছে, তার কোন সংবাদ আঙ্জ পর্যন্ত কেউ 
দিতে পারেনি । 

আমি তাকে সাস্ত্বন। দেওযার ভাষা খুজে পেলাম 
না। তবু যথাসাধ্য তার ছুঃখের ভাগীদার হত 
চাইলাম। আমাকেও তিনি সান্ত্বনা দিলেন আমাব 
আবশজানের অসমযে মৃত্যুর জন্য, আমাপ একটা 
চোখ হারানোর জন্য । আমার চোখের ক্ষতস্থানে 
নিজের হাতে তিনি ওযুধ লাগিয়ে দিলেন। তারপব 
আমাকে সমবেদন। জানানোর জন্য তিনি বললেন, 
“একটা চোখ গিয়ে তুমি প্রাণে বে'চেছে! এটাই 
যথেষ্ট ।, 

তার মুখ থেকে অমন ভালো ভালে। কথ। নেশু 
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ভাইজানের অস্তর্ধান রহসোর ব্যাপারটা আমি চেপে 
রাখতে পারলাম না৷ আমি তাকে সে দিনের সন্ধ্যায় 
ঘটনা সব খুলে বললাম তাকে । অতঃপর তার মুখ 
থেকে বিষাদের ছায! সরে গিয়ে হাসি ফুটে উঠতে 
দেখা গেলে। ব্যস্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, চলো, 
আমাকে সেই কবরের সৌধট। দেখাবে চলো ।, 

“আল্ল! আমার গুস্তাফি মাফ করবেন”, প্রত্যুত্তর 
বললাম, “কিন্তু চাচা, সেই কবরের সৌধটা তো৷ আমি 
দেখাতে পারবো না। রাতের শন্ধকারে কাজ সারতে 
হয়েছিল, তাই জাযগাটা ঠিক খেয়াল করতে 
পারঠিনা। আপনার বলার আগে সেদিনের সেই 
ঘটনাব পর আমি অনেকবার চেষ্টা কবেছিলাম, কিন্তু 
জ[যগাটাব হদিশ করতে পারিনি । 

যাইহোক, চাচাকে সঙ্গে নিযে আমবা গোবস্থানে 
গিযে হাজিব হলা এব” ডাইনে বাঁষে সতর্ক দৃরি 
রেখে খু'জতে থাকলাম সেই ন্ুডঙ্গ পথট।, যতক্ষণ ন! 
সেই নির্দিষ্ট সৌধটা আবিষ্কার করি। অবশেষে 
সেটার হদ্দিশ পেতেই আনরা ছুজনে আনন্দিত হয়ে 
উঠলাম। সৌধব মধ্যে প্রবেশ কবে আমরা মাটি 
খু'ঁভাত শুক করে দিশাম সেদিনের মতে।। এক 
সময ম্ুুডঙ্গ পথের সি'ডিটা চোখের সামনে ভেসে 
উঠলো৷। আবিষ্কাবের আনন্দ উপভোগ করার সমযটা! 
নেশি নণ স্থাযী হলো না । আমর দুজন স্তব্ধ বিশ্ময 
সেই মিড পথেব দিকে তাকিষে রইলাম, সেখান 
থেকে বে।যার কুণ্সী বেবিষে আমছিল। 


একটা অশুভ কিছু চিন্তা করে নিয়ে চাচা 
ভারাক্রান্ত গলাগ বাল উঠলেন, খোদা আল্লা 
তাকে বক্ষা ককন 1?” 

তারপর আ।মবা! .সই পি"ডি পথ দিয়ে তরতর 
করে নামতে শুরু করলাম । অবশেষে আমরা 
একট ঘবের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম। ঘরের 
চারধারে ফুল ছডানো। ঘবের মাঝখানে একটা 
কামান, তার পাশেই একটা কৌচ। সেদিকে 
ছুটে যান চাচা কামানট! পরীক্ষা করে দেখার 
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জন্য। কিন্ত সেই মুহুতে তিনি থমকে দ্লাড়ালেন 
তার প্রিয় পুত্র এবং সেই মেয়েটির মৃতদেহ 
মেঝের ওপর আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থায় পড়ে 
থাকতে দেখে । ভাদের সার! দেহ পুড়ে গিয়ে গিয়ে 
কাঠকয়লার ছাই হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, 
তাদের দেহে কেউ যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল 
হাত-পা বেধে । মুক্তির কোন পথ তারা খুজে 
পায়নি। নৃশংসভাবে খুনের শিকার হয়েছে তার | 

সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চাচার মধ্যে কোন 
অনুশোচনা হলো না, আশ্চর্য! ঝুঁকে পড়ে ছেলের 
মুখের ওপর থুহু ছিটিয়ে দিলেন। তাএশর স্বগোক্তি 
করে বললেন, 'আল্ল। তোমার উপযুক্ত বিচাব 
করেছেন। তোমার মতে শয়তান দুশ্চবিত্র লোকের 
শাস্তি ঠিক এমনি হওয়া উচিত! ওদিকে শাহরাজাদ 
দেখলে! পৃবের আকাশে লালের আন ফুট উঠেছে । 
তাই পরদিন রাতে তার কাহিশী জেব টানার 
অনুমতি নিয়ে নীরব হলো। বাদশাহ শাহরিয়ার 
কৌতুছলী হয়ে আগেই শাহরাজাদকে অন্ুনতি 
দিয়ে রেখেছিলেন । 


পরদিন রাতে বাদশাহ শাহরিয়ার রাকা 
সমাধা করে তার শয়ন কক্ষে আবার ফিরে এলে পর 
শাহরাজাদ তার আগের দিনের অসমাপ্ু কাহিনীর 
জের টেনে বলতে শুরু কদ্লো, তাহলে শুনুন 
জাহাপনা, তারশর কি ঘটলো । কালান্দার তখন 
বড়মেয়েটিঃ খলিফা এবং জাফরেব উদ্দেশে তার 
জীবনের অবশিষ্ট কাহিনী শোনাচ্ছিল !__ 

হঠাৎ আমার কাক] তার পা থেকে জুতো খুলে 
নিয়ে তার মৃত পুত্রের পোড়। দেহের ওপর জুতো 
পেট! শুরু করে দিলেন। কাঠকয়লার মতে। 
ভাইজানের মৃতদেহ খসে খসে টুকরো টুকরে। হয়ে 
পড়তে থাকলে! । ভাইজানের অমন নৃশংসভাবে 
মুত্যু হওয়ার জন্য আমার মন একেই ভারাক্রান্ত 
হয়ে উঠেছিল, তার ওপর তার মৃতদেহের সঙ্গে 
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চাচার অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি আর চুপ 
করে থাকতে পারলাম না। চিৎকার করে বলে 
উঠলাম, “আল্লা ওর আত্মার সদ্গতি করুন। ' চাচা, 
আপনি একটু শান্ত হোন। আপনি কি বুঝতে 
পারছেন না, ভাইজ্লানের মৃত্যুকে আমি কতো 
শোকাতুর? আমার বুকের ভেতরট! হাহাকার করে 
উঠছে, ভাইজানকে আর আমি কোন দিন জীবিত 
অবস্থায় দেখতে পাবো না, কথাট। যখনই মনে 
হচ্ছে, তখনি আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ এই 
সময় আপনি তার পোড়া দেহের ওপর এমন নিষ্ঠুর 
ভাব অত্যচার চালাচ্ছেন? কি আছে ওর দেহে 
এখন? পোডা কাঠকয়লা ছাড়। আর কিছুতে 
নয়! ও এমন কি অপরাধ করেছে যে, মৃত্যুর 
পরেও তাকে আপনার জুতোর আঘাত সম্া করতে 
হবে? 

£€কি অপরাধ করেছে শুনবে তাহলে? পাগে 
উত্তেজনায় চাচা এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 
অল্প বয়স থেকেই আমার এ অপদার্থ পুত্র তার 
নিজের বোনের প্রেমে পড়ে যায়। প্রথম প্রথম 
আমি আমার মেয়ের কাছ থেকে তাকে দুরে পরিয়ে 
রাখতাম, নিঞ্জের মনে বলতাম, ছেলেমানুষ ওর।, 'কি 
করতে কি করছে, নে খোঝার বয়স ওদের নয়, 
যাইহোক, যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওদের পাপ- 
বোধটা। ক্রমশই যেন বাড়তে থাকে । আমি তোমার 
ভাইজানকে ভালো কথায় কো বুবিয়েছি, এ 
অন্থায়,। এ পাপ, তবুমে আমার কথা শোনেনি। 
তখন আমি তাকে ধমক দিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি, 
তাকে আমি কিছুদিনের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছি ; 
তবু সে তার স্বত্তার বদলাবার কোন রকম চেষ্টা 
করেনি। ভাইবোনের সেই অবৈধ প্রেম 
নিয়ে আমার প্রজ। এবং ভূত্যদের মধ্যে কানাঘুযো 
হতে শুনেছি, তখন শরমে আমার মাথা কেটে গেছে। 
আমার তখন দারুণ চিন্তা, তাদের সেই খোস গল্পের 
কথ। বিদেশে রটে গেলে তখন তাদের কাছে আমার 
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মুখ দেখাবার আর উপায থাকবে না। শেষে 
নিরুপায় হয়ে এ শয়তান পুত্রের সঙ্গে আমার মেয়ের 
মেলামেশা বন্ধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা কগি। মেয়েকে 
অন্দরমহলে নজরবন্দী কার রাখি। কিন্ত 

এখানে একটু থেমে চ1৮ আবাব বসতে শুক করেন, 
“কিস্ত আমার মেয়ে কম অপরাধী নয। ভ।যের 
মতোই সে উশৃদ্খল গ্াখন যাপন কগতে চেযেছিস। 
ভাষের জন্য পাগল সে। ভা?যখ সংগ্গ অবৈধ 
জীবনযাপন করতে সেও তাকে কন মদত দিতো 
না। একট চো র আডান হলেই তা! ছুর্জনে 
গোপনে নির্জন + .ন নিলিত হতো কাকন্বণীতি কেউ 
জানতে পাবতে না। কিগ্ত মেট ছিল তাদের 
কাছে খুব বেশি খুকব ব্যাপাব  তাপশৰ আন।ব 
ছেলে বখন দেখলে, মানি তাদেন আলাদা কবে 
দেওযার চেষ্ট কবাছি, ৩খন তাদের নিননে আর 
কোন উপায় দখতে ন' পেষে আমাব হেলে তন 
এই বিলাসস্হল প্রাসাদ ঠরা কাব ব্যবস্থা বরে 
অত্যন্ত গোপনে । মানি শিকারে গেলেহ ওরা 
দুজন তখন এখানে এসে গ। ঢাক। দিতে শ্ষুতি কখাব 
জন্য, প্রোনধ পন্যা শিজেদের তাসিখে দেওযাব 
ভগ্ক। অনি তাক কতে। বুঝিযেছিঃ এ সব 
ব্যভিচাব, ভোগবিলাস বন্ধ না করলে, আল্লা তাকে 
ক্ষমা] করবেন না। পরে একাঁদন দোজকেব আগুনে 
জলে পুডে মরতে হবে তাকে । 

কিন্তু ভবি ভোলবার নয। ব্যভিচার যুগে 
যুগে, সেই ধার! অব্যাহত রেখে এগিষে যাষ সে কদন 
কদম। তবে খোদা আল্লাব কৃপা আজ তার সব 
নোংবানী, সব ব্যাভিচার স্তন্ধ। আর ছেলেঢার 
মতো! মেয়েটাও বুদধিভ্রষ্ট হয়েছিল। তবে এ সবই 
শয়তানর খেলা! সে খেল। আজ বন্ধ, চিরদিনের 
জন্য | 

এই পর্যস্ত বলে চাচা এবার কাম্সায় ভেঙ্গে 
পড়লো । আমিও তার সঙ্গে কান্না যোগ দিলাম । 
তার কান্নার মধ্যে পুত্রশোকের একট! প্রচ্ছন্ন ছায়। 


১৩৮ 


পূডোছল। আমার 1দকে তাকিযে তিনি বললেন, 
এখন থেকে তুমিই আনাব ছেলে, আমার ছেলের 
মতো! হযে থাকবে, আমাব প্রাসাদে । 

আমার চোখ ধি-য আবাখ অশ্রু ঝরে পডলো।, 
তবে সে অশ্রু ছুঃখেব নয, আনন্দাশ্র । আব্বাজান্রে 
ডউজব এার প্রতি খিশ্বাণঘ ৩চতা ববে তাকে খতম 
করলো, ভারপব এস এ।নাব একটা চোখ ন& করে 
সান্ত কলা এ গা।খাাক কোতল কবঠে চাইলো । 
যাহহোক, জহ্পা ধখ দযাধ আরশ প্রাণে বেঁচে যাই 
এ য্ত্রায। এখ নল বাদ ভাস দ্খে।ান আমা 
চােরা তাহজান ১ ৮৮ আশাকে তাৰ স্থলাভি- 
সি কবতে চাই হন এন কন সৌভাগ্যের 
কথা ? 

তারপর গুপাব ৬ঠে এ,। পপ ঠিক আগের 
মাতা বন্ধ পার দিশাত । পিস এখন বোঝাই যায 
নাযে, আযগ।ড খাঁন বাগ খা হযেছিল! 
সেখান থেকে বিবি ৭ খাদে। কিন্তু সবে 
মাত্র একটু খসেতঙি সনম পিআান নেওযার জন্য 
অমনি যুন্ধগ দান।ন। «৭ « শগ শোনা গেলো । 
খবব এলে, বিদেন। "৭ ঠ5 আমাদের রাজ্য 
আক্রণণ করেহে। বৰ মাং চাচার সৈন্ত- 
সামন্তপা তখন অ$* ৩ শঞ্ুপ!ক্ষর 
আক্রদ্ণে বাধা দ ৩।। ০2 ০ বাদকে আমাদের 
সৈশ্াপা নাজেহাল হমে স্োেষ এণে ভঙ্গ দিযে যুদ্ধক্ষেত্ 
থেকে সরে পঙলে।। কিগ্ত আখপ। তখনে। বুঝতে 
পাবছিলান না, কোন দেশ অ।মাদেব রাজ্য আক্রমণ 
করলো? খোজ নিষে জান। গেলো, আনার আববা- 
জ।নকে হত্যা কণে তে ডর্জিব ওর রাজোর বাদশাহ 
হয়ে সিংহাসন দখল কারছিলে, যে আমার একটা! 
চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল, সেই উজিরই চাচার রাজ্য 
আক্রমণ করেছে এখন। 


খবরটা শোনামাত্র রিচলিত হযে উঠলাম । কিন্তু 
আমার হাত-পা বাঁধা, কিছুই করার নেই। আমি 
নিজে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পাপ। কিন্ত 


আরব্য রজনী 


আমার আব্বাঙ্জানের সৈম্তার আমাকে বেশ ভালো” 
ভাবেই চেনে। অতএব তাদেব কাছে আমি খা 
পড়ে যাবো । আমি এখনো ও৮ আছি জান” 
পারলে তার! মানাক সঙ্গে স্গ খঙন কাব 
ফেলবে । 

হঠাৎ আনার মাথায এক বু। খেল গেলে।। 
আমার চেহারার পাপবতন নত হব। কজ০1 
খুবই সহজ, বেশিক্ষণ অপেক। ক ৩ লা শা। খুব 
দিযে আমি আমার "জব ৮? ৩ কাশিয 
ফেললাম । তাবপব «খন আমন 1৭ এই যে 
ছেঁডা কম্বল) দেখছনণ, এ১। তন ব৮ শিব, 
হাতে একটা তিক্ষপাত্র শিয ৮1 শাশ ধ্ব 
পিছন-দরজ। দি বোরূথ পঙশাশ শিশক। পথ 
দুর্গন, হাঠাব আঘয। | বশ চা "বু প্র এ 
ভধষে সেই বিশতত্রনক গাখ [দয ০৬ আশ 
আপনাদেব এই বাশদাদ শঠব গন পী 111 
আমার কাঠে বা দলে, গ্খানক্কাৰ স্।তান 
আল্লার শযান্বর খালখ। ইকন মাত শএখ 
দ্রবদা মানুষ । ণবাব শাঞ্াধখ আজি 1৩|ন খুব 
সহানুভূতির সঙ্গে শুন থাবেশ। ওই আশি এই 
শহরে এস তাখ কহে আমাৰ আঙ্তি পেশ করাৰ 
জন্ত। আমাব এই দুগব পাহিশা শুনে ছিশিকি 
আব আনাকে দধ। করবেন না? নিশ্চযহ কণণেন। 
এই বিশ্বাস নি-যহ এতাঢ। দাধ পথ হট এখান 
এসেছ । এই শহ বব বাপ্তা-বা, (কছুভ আনাব জানা 
ছি লানা। জনা ছিলো না কে।থয আশ্রুয পাকে! 
আজকের রাঙঢ1। 3৩ মন নায় রাস্তার মোড 


অপেক্ষা কথাগুপাম। ৩খন সন্ধা, আধার নামা 
শহবে একটু একট কাব। 1 সবএ কাঙ্সান্দ। 
অ।শাব পাশ এ সপদডদে। (1 ব *০৩1 "ও 
এই শহ বনব।॥৩ [পেস ৩২৩ খ পঙ্গ আলো- 
চপ! বাহ লন, *[অ ৭৩১1 খ।বা৭ স্রন্তা একঢ। 
বাসস্থানেব সঙান 17 খববাধখ! বথাবাত। 
(পেশা, আস্ত।নাধ খে অজ থাপাহ এই শহবে। তাই 
আদশব( তিজ। ব পার আশখনাদেপ বাড 
দপজ যা শব এ) আম শশাব। দক্ত্ষা খাশ দিব 
আপ অ শধ পন এ + 1 মামা দাড়ি 
পদ বাত 73 কাতলা মা একটা চোখ 
খোওথ। যা্থাৰ হএখব হন 

খন কালান্প বর আনন কৰণ বাতিন। শান 
জয়াকে বাদ চকখান 118 গু  খশলেন, 
হায় অশা। কানা বব চান লাক ৩া 
আখ ফকোশধন দ্ধ দাখাতও [বে ব। অনন শিঠু 
কাহনা কখান শুনি 

পিক বচন কণা বান ওঠে শ্াধাও, 
“তোমার কোন চিগ। নে, হন বুভ্ত। আমি 
তোমার কাহণা শুনে সপ্তত। তুনি নির্ভযে এখন 
যেখানে খুশি খিশব যেতে গর 

(কন্ধ ভত্তর সে বললো বা।। 
ন্নারের জ।থানব কাহিনা না শোন! 
এখান থেকে এক পাও নঙছি ন1।, 

তারপব দ্বিৎ।য কশান্দাথ এগিয়ে এলো, 
জমির ওপর চুমু খেয়ে তাৰ জ।বনের কাহিনা 
শোনাতে শুক করলো ৷ 


জন কালা- 
পযন্ত আমি 





দ্বিতীষ কালান্দাগের কাহিনী , 





জানেন মালকিন আমি জন্মার্থ নই । আমার জাবন্ব ফকিরের বেশ ধাবণ করে আছি বলে আমাকে মেন 


এক বিচিত্র কাহিনী 
আরব্য রজনী 


শোনাচ্ছি আপনাদের । 


গরীব ভাববেন না আপনারা । জানেন, আমি 


১৩৯ 


বাদশাহ, বাদশাহের পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই 
আমি শাহ[জাদাব নতে। মানুষ হযে এসেছি । আমার 
আব্বাজান ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ, এখর্ষে, 
মর্যাদায় ছিলেন অভুলণী4, সেই সঙ্গে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে 
তার সমকক্ষ তখন কেউ হিলো। কিনা নন্দেহ। তার 
নিজের মতে। করে আমাকেও তিনি লেখা-পড়া 
শেখান। অল্প দিনের মধ্যেই আমার অগাধ 





পাণ্ডিত্যের কথা ছাঁঠয়ে পডলে। স্বদেশে বিদেশে 
সর্বত্র। দেশ শিদদে ব বাদশাহ, মুলতানবা আদব 
করে আমাকে মাহব।ন করে নিয়ে যেতেন তাদের 
দেশে আমার প 1গুত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়।ব জন্ত। 
রীতিমতো! আশার পাগ্ডিত্যর সমাদর হতে! তাদের 
কাছে। নিজের ঢাক ঢোল নিজেই পেট।চ্ছি বলে 
দোষ নেবেন না যেন। আমার সম্বন্ধে তৃতীয় কোন 
ব্যক্তি এখানে নেই বলেই নিজের কথা নিজেকেই 
বলতে হচ্ছে 

একবাব হলে। কি হিন্দের এক বাদশাহ আমার 
পাণ্ডতিত্যের খবব পেয়ে আমার আব্বাজানের কাছে 
খবর পাঠাংলন, তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে 
চান, আমি তার রাজ্যে যাই যত শীগগীর সম্ভব । 

প্র 'ব্বাজান আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে 
দিলেন। ছণট। জাহাজ ভাড়া নেওয়। হলো বাদশাহকে 
উপহার দেয়ার সামগ্রী তার রাঞ্জে বহন করে নিয়ে 
যাওয়ার জন্থ । আমার সঙ্গী হলে! আবার আব্বা 
জানের অতি বিশ্বস্ত সৈন্-সামন্ত, লোক-লম্কর। 


৯৪৬ 


দীর্ঘ একমাস সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার পর আমাদের 
জাহাজগুলে। নোংড় করলো! সেই বাদশাহের রাজ্যে । 
অনেকগুলো! ঘোড়া এবং উট আমাদের সঙ্গে নিয়ে 
এসেছিলাম । তাদের পিঠে শাহ!জাদার জন্য আন 
উপহাব সামগ্রীলো৷ চাপিয়ে আমবা বাদশাহের 
রাজধানীব দিকে এগিয়ে চললাম অতঃপর। কিন্তু 
কিছু দূর ষেভে না যেতেই ধুলি-ঝড উঠলো সারা 
আকাশ কালে! কবে । অন্ধকাবে ঢাক পড়ে গেলো 
চারিদিক ঝডের দাপটে । আমর! ছিটকে পড়লাল 
বিক্ষিগুভাবে, একে অন্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার 
কোন উপায় আব তখন নেই। তাগপব এক সময় 
ঝড থামলো, আধাব গেলে। কেটে । ভালে। করে 
চোখ মেলে তাকাতেই দেখনাম, এক নির্জন মক- 
প্রান্তে জনা পঞ্চাশ লুঠনকারী ডাকাতেব দল 
আমাদের ঘিবে ফেলেছে । ঙখন আমবা দলে মাত্র 
চারজন, অবশিষ্ট সঙ্গে ছিলো দশটি উঠের পিঠে 
বোঝাই কর! বিিন্ন ধবণের মনোহাগী উপহার- 
সামগ্রী, যেগুলোর লোভে ডাকাত্দল আমাদের 
আক্রমণ করতে উদ্যত । 

হাত নেড়ে আমব! তাদের ইঙ্গিত কবে বোঝাবার 
চেষ্টা করলাম, আমর! শান্তর দূত। তাতে কোন 
ফল না হতে তাবপর আমরা চিৎকার করে বললাম, 
আমি তোমাদের বাদশাহেব আহ্বানে এদেশে 
অতিথি হযে এসেছি অতএব দয়! করে তোমরা 
আমাদের অনিষ্ট কবে। না । 

কিন্তু তার আমাদের অনুরোধের বিরোধিতা 
করে উত্তর দিলো, “আমরা ার রাজ্যের অধিবাসী 
নই, কিংবা তাব প্রজাও নই, তাই তোমাদের অনু- 
রোধ রাখতে আমর বাধ্য নই । 

এরপর তারা তাদের শ্ববপ প্রকাশ করতে তৎপর 
হয়ে উঠলো, লুঠের কাজে নেমে পড়লে! । প্রথমেই 
তারা আমার কয়েকজন ক্রীতদাসকে কোতল করে 
ফেললো, প্রাণের ভয়ে অন্তেরা পা।লয়ে বাচলো। 
আহত হয়ে আমিও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলাম 
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সব কিছু ফেলে রেখে দিয়ে। সেই সুযোগে আরব 
দস্থারা আমাদের টাকা পয়সা, দামী উপহার সামগ্রী 
লুঠ করে পালিয়ে যায়। আমি তখন কোথায় গিয়ে 
পৌছেছি, সে খেয়াল নেই। ছুটতে ছুটত্তে এক 
সময় একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে হাজির হলাম। 
রাতটা সেই পাহাড়ের একট! গুহায় কাটাতে 
হলো। 
তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আবার 
আমার যাত্রা হল শুরু। তখন শীত ফুরিয়ে আসছে, 
দক্ষিণ| বাহাস বইতে শুর করেছে। বসন্তের ফুলে 
ফুলে সাজানো শহর। নৃত্যরত নর্তকীর মতো 
বরনার জনস কলকল শব্দে শহরের প্রান্থরেখ। ছুয়ে 
বয়ে চলেছে । পাখীর মিষ্টি স্বরে গান গাইছে 
আপন খেয়ালে। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে তার 
সমস্ত শোভ! উঞ্জার করে দিয়েছে সেখানে । সেখানে 
কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে পথ চলা যায়। কবির 
ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় £-- 
এখানে ভয় নেই, এখ।নে সবার মুখে 
মুক্তির গান, 
সে গানের ভাষ! বড় মর্মস্পর্শী, 
আমাকে মহববত দাও, আমি তোমাকে 
সুখ দেবে । 


স্লুখের কথা বলতে মানা, 

ছুঃখ সেখানে অজানা, চির অচেনা! 
বপসী শহরে-_ 

বেহস্তের প্রতিচ্ছবি দেখি ভূল কারে। 





অমন লুন্দর ছবির মতে! শহরে আসতে পেরে 
থুব খুশি হলাম। খোশ মেজাজে পথ দিয়ে হেঁটে 
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চলেছি, একজন দর্জিকে তার দোকানে বসে থাকতে 
দেখে তাকে সেলাম জানালাম । সে আমাকে প্রাতি 
সেলাম জানিয়ে খাতির করে আমাকে তার দোকানে 
বসতে দিলো, জানতে চাইলো তাদের দেশে আমার 
আগমনের হেতুটা কি! আমি তাকে তাদের দেশের 
বন্দরে নামার পর থেকে ঘটে যাওয়। সমস্ত ঘটন! 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্থ বলে গেলাম । সব শোনার 
পর তার মুখে এক অঙ্জানা ভয়ের ছায়া পড়তে 
দেখলাম । 

“শোনে বাছা” ভয়ার্ত কঠম্বব তার, এ কথা 
অন্য কাউকে আর বলো না। এ দেশের বাদশাহ 
তোমার আববাজানের সব থেকে বড শক্র। তাই 
আমার চিন্তা এখানে তোমার পরিচয় জানাজানি হয়ে 
গেলে তোমার প্রাণের আশঙ্কা আছে ! এখন বুঝছি, 
এ দেশের বাদশাহ কেন তোমাকে আমম্বণ জানিয়ে" 
ছেন। উদ্দেশ্য অসৎ । প্রসঙ্গ তোমাকে হত্যা কর! । 
তোমাকে নিয়ে এখন কি যে কবি ! 

দারুণ চিন্তায় পড়লো সৈ। তারই মধ্যে লে 
আমাকে যত করে মাংস ভাত খাওয়ালো, সবাব 
দিলো । তার দোকানে আমাকে থাকা দিলো। 
অনেক রাত পর্যন্ত আগার চিগ্তায় টদ্বেগ প্রকাশ 
করলে। সে। এক্ট ভাবে তিনদিন আমি তার সঙ্গে 
কাটালাম । চতুর্থ দিনে সে আমাকে জিজ্েেস করলো, 
থাছা, এমন কোন বিছা জনাব জানা নেই যা 
ভাঙ্গিয়ে তুমি রজি-রোজগার কনে পারো? 

“আইনের ব্যাপাবে আনি বিশেষজ্ঞ, প্রত্যুত্তরে 
বললাম, “লোকে আমাকে হাকিম বলে। তাছাড়া 
বিজ্ঞান ও সাহিত্যে আমার শথেইট চা আছে। 
হিসাবশান্ত্রও গুব ভালো জানি ।' 

“ও সব বিদ্যাবৃদ্ধি দিয়ে এ দোশে বোক্বগার হয়না, 
এখানে ও সবের কে।ন কদর নেই বাচা” ছঃখ করে 
সে বলে, দেখছি জীবিক। নির্বাহের কোন পথই 
তোমার জান! নেই ।, 

“আমি যা জানি তা তো তোমাকে বললাম। 


৯৪১ 


আমি কিছুই গোপন করিনি। সত্যি কথার কোন 
দাম নেই? 

“কেন থাকবে না বাছ।? দজি আমাকে আশ্বাস 
দি বলে, “কোন চিন্তা নেই আল্লা আছেন আমা?দর 
ওপরে তিনিই সম্ ব্যবস্থা করে দেবেন। এই বলে 
সে একটা কুঠার এবং দডি আমার হাতে ধরিয়ে দিখে 
বলে, “বনে চাল যা«। বন থেকে কাঠ কেটে এনে 
এখানকার বাজাবে বিভ্রী করবে, দেখবে তাতেই 
তোমার রোজকার খরচা উঠে আসেন। আল্লা 
তোমায বক্ষা ককন | 

তার উপাদশ * হা আমি তখুনি বনে চলে 
গেলাম। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় 
জ্বালানী কাঠ কেট “ন বাজাবে বিক্রী কবলাম, 
যার মূল্য হালা শাধ দিশার। এই ভাবে প্রতি- 
দিনের বোজগা” কিছু অশখবচ করতাম নি্জব 
জন্য, বাক।ট1 জ*াতা, । এই ভাবে একটা বছর 
কাটার পব একদ্ন অ মি আমাব কাঠ কাটার সঙ্গী- 
দেখ ছোড গন্াব জঙ্গ'লব ভে্চরে চলে গেলাম । 


১৪২ 





একট! ঢালু জীষগায মর! গাছ বেছে নিয়ে কাটতে 
শুরু করলাম। গাছের গুঁড়ি কাটতে গিয়ে মাটির 
অনেক নিচ পর্যন্ত খু'ডতে হোলো । এক সময় হঠাং 
কুঠারের মুখে একট! তামার বাল! উঠে এলে! । 
অবাক হলাম। আরো খানিকট1 মাটি কাটতেই 
দেখি একট! কাঠের পাটাতন। কাঠের পাটাতনটা 
সরাতেই চোখে পড়লো! একট! সিডি, সি্ডিট। দিয়ে 
নিচে নেমে গিয়ে আদর মানারম প্রাসাদ দেখতে 
পেলাম। সুন্দৰ সাজানো-গোছানা একট ঘরে 
প্রবেশ করতেই আর এক প্রস্থ অবাক হতে হলো, 
পালস্কের ওপর এক স্ুন্দবী যুখটিক আলস্য শুষে 
থাকতে দোখ, আমাব চোখব সামান যন একটা 
বেহাস্তব পবী'ক দেখত পাটি। কূপ যেন তার 
সঙ্গ ফোট পড়ছে। মুলক্ত ব মস্ত সাদ দাতগুলো! 


ঝকৃধক কব উঠল! /নসটি বণন কথা বললো । 
পুকটঠু স্তন, সক কোটিদেশ। 

ভযে ভযে মেষেট জিঙ্ছেস করালা, তিমি মানুষ, 
নাকি €দত্য? 
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উত্তরে আমি বললাম, 'আমি মানুষ । 

আশ্বস্ত হু মেষেটি বলে, 'আজ প্রা পঁচিশটা 
বছর আমি এখানে বন্দিনী হয়ে আসার পব কোন 
মান্থুষেব মুখ দেখতে পাইনি, তা তুমি এলে কি করে 
এখানে ? 

“হে সুন্দরী, প্তামাব কূপের মাকর্ষাণই বোধহয 
আমার সব দুঃখ কট্টর লাঘব হয়ে গেস্লা। এ আমার 
পরম সৌভাগাও বলতে পাবি । 

তারপব মামি তাকে এ দেশে আসাব পর থেকে 
আমার দুর্ভা গযব কথা আগাগোডা বলে গেলাম। 
চোখের জল ফেল অ।াকে সমাবদন। জানালে সে। 

কান্ন। জডানে। স্বরে মেয়েটি বললো, “এবার 
ছুঃখের কাহিনী তোমাষ বলি শোনো । আমি 
আবনুস দ্বাদেব বাদশাহ ইফঠিমাসের কন্তা | চাচার 
ছেলের সঙ্গ আখ।ব শশা হগযার কথা ছিলে! । 
কিন্তু আমার শাদীর দিন মাফিণ্দ দৈত্য ইন্লিসেব 
মাসতুতো৷ ভাই জারাজন বিন বাজমুগ আমাকে 
শার্দীব উংসব খে.ক ছিনিযে নিযে পাখার মতে। উডে 
এসে এই পাতাণ-প্রা।তাদে আমাকে থুকষে বাখে। 
তবে আমাব কোন অভাব সবাখেণি। দামী অলঙ্কার, 
পোষাক, আপবাধপত্র খেকে শুক করে তালে! 
ভালে। খাবারে ভরিয়ে রেখেছে সে এই পাতালপুা । 
দশাদন পব ,স আগার কাছে মাসে । একদিন এক 
রাতের আমাব কহে থাবাখ জন্য এল বাত্রেসে 
আমাকে উপভোগ ক.ব। অধ্বীকার কববো না, 
তাকে আমাপ পহদ্দ না হলে হবে কিঃ তাকে 
দিল ধিতে না পাবলেও মে আমাকে খুব দৈহিক 
সুখ দিতো, হাজার হোক দেত্যেৰ শরাব তো? 
মর্থপূর্ণ হাসি হেসে মেযেটি বলে, 'মামার পরিবারের 
অন্ুণতি ন। নিষেই “সদ আশাকে এখানে নিষে 
আসে। রাতে কিংণ। দিনে যখনই কোন প্রযোজন 
হলে দেওয়ালে এযে ঢোগ-কুটুগি দেখতে পাচ্ছো, 
ওটার মধ্যে কতকগুলে। সাংকেতিক চিহ্ন খোদই 
করা আছে, তার ওপর হাত বোলালেই «স এসে 
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হাজির হবে এই পাতালপুরীতে। আজ থেকে 
চারদিন আগে সে এধানে শেষ এসেছিল, এখনো 
ছ'দিন বাকী আছে তার এখানে ফিরে 
আসতে । কথা দাও, একদিন তুমি আমাকে সঙ্গ 
দিয়ে মুখ দেবে, তার ফেরার দিন তুমি এখান 
থেকে চলে যাবে, কেমন” 

“ঠিক আছে তাই হবে" আমি বললাম, 
জাবজিস ফিরে গেলে আবাৰ আনি তোমায় কাছে 
ফিরে আসবো, বুধলে হে সুন্দরী ” 

আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রাতি পেষে সে এবার 
উঠে দাডাষ। তাবপর সে মানাব হাত ধরে হামামে 
নিয়ে *যায়। প্রশস্ত মানের ঘর এবং সুন্দর করে 
সাজানো । আমবা যে যাৰ দেহ পোষাকমুক্ 
করলাম। আমবা দুজনে এ$ সাঙ্গ শান করলাম। 
সেআমার নগ্র দেহের ওপব হ1৩ বুলিষে তেল 
মাখিষে দিলে।। তারপব আমরা দুজনে একসঙ্গে 
গা ভাসিয়ে দিলাম, যতক্ষণ না আমাদের তপ্ত দেহ 
শাতল হয। 

ঘরে (ফরে এম ডিতানেন গুপর আম।ব পাশে 
এসে বসলে নেষেটি ৷ খ* য? কবে খাগ্যালো সে 
আমাকে । শিজেব 51৩৬ আনার শোবাব ব্যবস্থ! 
করে দিযে স বশা,71% হুশি খুব কান্ধ,। একটি ঘুমিয়ে 
নাও, প7 গলপ বরা ঘা) পাখান।? 

নেয়েটিকে স্ুশিহ। জাশিএ ডিভানের ওপর 
দেহট। এলে দিসাগ, ণকট পন গশীস ঘুমে 
ঘুমিযে পডলাম। এখানে মানব পর থেকে ঘটে 
যা€্যার অপ্রিষ ঘ্না, ন| ? 4 গেলান। 

ঘুম ভাঙতে দে লান, নেখেটি আনাব পায়ে 
তেল মালিশ কগছে। তাকে আমার সুত্রিযা 
জানিয়ে তার শু৬ কামনা করশান। 

আলোচন। প্রসঙ্গে দে “লো, পারদ পচিশ বছর 
আমি এক! এখানে এ” পাঠ লপুবাতে কাটাচ্ছি। 
বন্ছত নুক্রিয়া আল্াকেঃ [নি আমাব হুঃখের কথা 
জানতে পেয়ে বৌধহয ঠোমাকে এখানে" পাঠিযেছে 
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স্থখ-দুঃখের দুটো কথ। বলার জন্তা। খোদা আল্মা, 
তোমার দেযো অপবিসীম? আমি ধন্য । খুশির 
ছোওয়া তার কথায, “সবাব খাবে? কি সরাব 
ভোমার পছন্দ * 
তোমার গছন্দই ''মার পছন্দ । 
তারপর সে উঠ গিন্য সবাবদান থেকে একটা 
পুরনো মদের [না"লব ছিপি খলতে গিয়ে 
গুণগুনিযে গান গেস্য ঈঠিলো 2 
যদি জাম্্তম তুমি আসবে, 
ছড়াত হতেন ছোমার আনার পথে 
আমা" মহাবব খুসবু চাখে পানি 
মিশাষে, 
যদি জানতেম মিলন হবে ভোনার সাথ 
বিছাম্‌ বম আমাব এলো কেশ, 
তোন।র পাতে লাগতো না ধূলায পবশ, 
আনাব £খেব (নিশি ভালো শেষ । 


তাব অন ্ট্ি শান *%নে আমার মনে সমস্ত 
প্রানি যেন খায় ম৮ 01৮1, নতুন কার আমি যেন 
আমাব € “দে সর”ত শিখলাম, অ।মাব 
হদয কা য বানাম 7ন গেলে আনন্দ স্রাখ। 
অজন্বম ৮৮০ 1 জন নান হাক । বান গভীব না 
হওয়া পন আব গল্র গজন কার কাটালাম। 
তাবপব *।ব গান্থ ০৯ কালা সহাাসে, পিট 
কৃত বন্ণী করব হুল তা। সে মামায়। বমণ সুখ 
আমাকে উশাটীকন দি আশার জীবনে অনন 
মধুময বাতি পাধৃহয এব আগে কখনো আসানি। 
সে রাত যেন এক ্নিস্বটান তিন সুখের স্বর 
বহন করছিল । 

বেষেটিকে ঠখন আশাব খুন ভালো লেগে 
গেছে । ও অশাব মান বঙও পনিচুয দিত্যছে । আনার 
চোখে তখন জালে [সাব সশাও দক ছাডা তখন 
আম ব মনে অন্য কেন চি কাড কবছিন না। 
আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ওকে ছাড়। আনার 
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মুহুর্তও চলতে পারে না । ওকে বললাম, “তোমাকে 
এই পাষাণপুবীতে একা রেখে মাসে নাঁ। আমার 
অন্রপস্থিতিতে এ আফ্িদি (দত্যট! তোমার ফুলের 
মতো এমন নরম শবীরটা ছিড়ে খাবে,_এ আমি 
সহ্যই করতে পাববো! না । 

(একা অধৈর্য কাছা [কন কুনি মেয়েটি 
আমাকে 'নাঝায, আমি ভো আর পালিয়ে যাচ্ছি 
না,আব এ ?দাটাও বাবোসাস আমাকে তোমার 
কাছ থকে আ্াাস কবে নাখছে না। দশদিন 
অন্থব এস্কদিন মাত্র আমাব কাছ তি বিস্ডিন্ন হযে 
থাকছে! । আব লাকী ন'টা দিন তে। তুমি আমাকে 
সম্পূর্ণ কাব পাচ্ফা। তখন নমি আমাকে তোমাৰ 
খশি মলা টপালগ করত পাবো । খন আমি 
তোন।ক শো] দন্যা দরে থাক লক তাযাক 
সাহ্কাধা কববো ) 


“না? ন! আব একটা দিন ক্মাগি ই ?দনাটাকে 
ছোগ কবস্ত “দলা ন। নোলাদুক | তিমি, অঙি স্ব 
আমান । আশি খণি & শাঙানটান নেখা মন্ছ 
পিচ্চি, সঙ্গে সাঙ্গ সে এসে পদাব। তখন তাকে 
সা.না-সামনি "পয তোগাপক ঈপঙ্গেগ ববাব স্বাদ 
আমি ঘুচিয়ে দেবে! | ?দন্যন্দব হনা। কব! 'আনাদের 
অন্যাস। 

“মান্রার কসম" অন সর্ননাশব কাজটা তৃমি 
করো না 1 নে্ষটি গানব মাধামে তাকে বোঝায £-- 
আশার প্রেমে নিভোর মি জানি, 

তাহ বলে অন হযে মুছো না 
দেছযবাল 1 ।খন, 
দেখবে তখন স্ম1নি থাকবে। না, 
হারাষে আনায খুঁজবে, 
আমার ছবি তখন তোমার মনে ম্মৃতি 
হয়ে থাকবে । 
তার গান আমার কানে এলো, কিঞ্ত গ্রাহের 
মধ্যে আনলাম না। তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
উঠে গিয়ে পায়ে পায়ে দেওযালের গায়ে সেই চোর 
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কুঠরির ভিতবে হা * ঢুবিযে মুছে দিলাম সেই সাং- 
কেতিক লেখা গুলো মার তারপব -+ 

এই মনয শাইবাজ'দ দেখালা, প্রভাত সমাগ*% 
চুপ কবে গেলো সে। 


পবাদন প্রাত্রি 'আ।11+4 সশাণণ খে বাদশাহ 
শাহাপিয়াবাটে উদ্বেগ কলে আহর।ম্রাদ বলল। 
তাবপর কিহণাজ'ত পনা পুল হাল আহ 
বাডীব কত্রী খে [৭ থঠা। কাান্ধাব ৩৭ 
জীবনর লক +10শ হা বি এ ঠক কবনো £ 

সেই ৯ ব-কুঞবিব টিখরে লিন] খুহে দি হহ 
মেযেটি ডুকবে কের চলো, এবি সব।শা বখন 
তুনি আশাব "; 

একট পাই পণ পপ্ত্টী লা 51 জু 
করার ১27৩511৮ গা পা। নআ 077 2পা 
যায়। সেই 1 ₹ 18,755 

এ খোরহয ঘ 19 এন? 509 তব 
আও “তাব নাত কবে বলে ডিশ 
আমর বাচা আগ ৫+।ন পাব আা 257০7 
কিগ্ত তুনি এখান থেকে পান তো সব পি এন 
ছিলে, এগনি সেই পথ (বে অেবিহ ঘা” লখ।টি।, 
মেখেট-কাণ্ব [নতি আশায় ৈ৬)1৮শা শে 
আনাব সঙ্রে দেখতে শপেসে তোশাকে প্রাণ নি 
এখান খেকে কিতে বেতে দে না। তুশি পাণাও।, 

আনাব তখন সবাবেব দেশ্দা ছুচে গেছ, ছুটে 
গেছে শ্রেমেব নেশা | অন্ত কোসশ দিক না ত।কিথে 
লোজ| [1ডি-পথেন দিকে ছুটপাম | সি'ডিপ্ ছুটে। 
খাপ ভঠতেই খেধাল হালা, আমাব চটি জোডা এবং 
কঠারট। ফেলে এসেছি কথাট। মনে হতেই আবাব 
দ্রুত পাষে শেষেটির ঘবে (ফরে গেলাম । আর এই 
ফিবে যাওয়াটাই হুলে। আমাব সবনাশেব মূল কাবণ। 
সারা পাতালপুবা কীপিষে আফিদ দৈত্যটা তখন 
এসে হাজির সেখানে । ভয়ঙ্কব বিভৎস চেহারা । 
বিকট চিৎকার করে মেয়েটিকে মে জিজ্রেস করে, 
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“কি এনন ঝামলা হস্থু১ যে, এভাব আমাকে 
বিব্ত কবলে? আনি ৪ না জানি হঠাৎ 
কোন বিশদ ঘণলো। হুঝ। 1 খ্যা 1ব% 

নিও নাআম বকে এ দর বনি প্রত্থাত্বরে 
নোষটি বল "শোনাবে 155 ন দেখত না পেষে 
দিল শযণ খ।ব।1] হ ০9১৭, হাই বাথাটা 
ভেলাখ জঠা একট পা .1 7 আন একঘেয়েমি 


লী] চাল গার খ। নয হামামে 
যা বাল জগ 5৫ %1৮5149 সবা বর নেশ। 
তখন থাপ নখ ৮%11112-5 ইল লানলাতে 
শানে পশলা এ শব 18 শব আছিডে 
পাড।, 

(4৫1৮ ত ৭ কথ টিশাস ন * গান। ন। 
(2৭:15 বড বধ 91 ৮77 দখলে । 
হৃঠৎ অমাণা টি আত ৭ এব চোখে 
পচ দান 1৭ «81 মতো 

“-] ধুলো 


অ।*শয কই: চিল)411 
কাব? লা যাক হব পপ ্ খনন তই সুতি 
বপঠিলি ন| ?? 

"বিশ্বাস বাবো। এব আগ *৫ল। আমার 
০17খই প51ন” মেয়েটি হদ্ন মুন কবে বলে, 
“আনার মনে হখ, তোম।ব পবা, $ব সঙ্গে ওগুলো 
এসে গেছে 

"অসম্ভব! এ হতে পৰে না। তুই একটা 
মিথ্যক ! তুই একট। স্ম্যো ।, 

তারপব সেই আফিদ দৈতা31 নেষেটিকে সম্পুর্ণ 
উলঙ্গ করে মাটিব ওপব শোযালে৷। হা ছুটো 
তার ক্রশ করে গেঁথে দিলো শাটব সঙ্গে, যাতে 
শত অত্যাচারেও গে নডাত না পাবে। গারপর 
তার মুখ থেকে স্বীকা* আদাধের জগ্য চললো নির্মম 
অত্যাচার, যা চোখে দেখা যায শা, কানে শুনলেও 
ব্যথায় মবে যেতে ইচ্ছে হয। তাই আনি তখন 
আডাল থেকে ঘবে গিষে পি'ডি বেয়ে ওপরে উঠে 
এলাম। সেই অভিশপ্ত পা ঠালপুবার প্রবেশ পথে 
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ঢাকনা লাগিয়ে নাটি চাপ! দিয়ে দিলাম। ওপরে 
উঠে এসে আমার মন অনুশোচনায ভরে উঠলে! । 
ছিঃ ছিঃ। এআমিকি করলাম? আমাব দোষে 
একটা ফুলের মতো শিষ্প।প মেয়ের জীবন শেষ হতে 
চলেছে এখন । এ.৩।দিন সে ওবু প্রাণে বেঁচে ছিল। 
দৈত্যটা দশদিন অন্ত ঠাব উপর দৈহিক অত্যাচার 
করলেও তাকে গবেলা”দ খঙন কাব দধশি। এই 
দীর্ঘ পঁচিশ বছার তা তমা দশ| আব আজ? 
আজ সে আমাবি পগধে প্রাণ হাবাতে ঢলেছে। 
এ ছাড়া, এ পা খাব সহাব? কি কবে। আল্লা, 
তুমি আমাক শা। দা”) 

আববাজান “ তাপ শাধিঙ বা!জাব কথ৷ 
আমার মনে পশলা । অন এবজন শাহজাদ। 
হযে আজ এখানে কাঠ থনকাছ করে জাবন যাপণ 
করছি। জীবান্প কি 1 চিএ পাবহান। ৩৫ এহ 
সামান্য সুখটুবু' বুঝি আনা কণাল সম্য হাবে না। 
আফ্রিদি দৈও'ঢা প্যামাকে (নশ্চযই খু'জবে এবপব 
গক ধোঁজার মৃঙ৭ শতুন এক বিপদের কথ। মনে 
হতেই আমা” চোখে জল তি হযে গেলো । আমার 
সব ছুখ য ণা গান হায ঝরে পঢালা আমার কণ্ঠ 
থেকে £- 

আমার ভা।গ্যব চাবা। | ঝা দ্ুরবে। 
রাত্রি শেষে দিন আসে, 


৯ 
ঁ 






১৪৬ 


আনার ছুখে হুুব অবসাশ, 
আমি গাইবো আবাব জযগান। 


আমার বন্ধুব বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বন্ধু 
দর্জি চিগ্তিত হযে আমাব জন্য অপেক্ষ। করছে। 
আমাকে দেখেই সে খাল উঠলো, কাল সারা রাত 
তোমাৰ দ্রশ্চন্তায চোখের পাতা ছুটো এক করতে 
পাখানি। ভয হাচ্ছল কোন জন্ক জানোযাবেব 
খঠারে তুনি পদে ন। তো! আল্লাব যায তুমি 
যে সুস্থ হযে ফরে এসেছে। তাতেহ আমাব সব 
ছ্বাশ্ন্তা ৯.ল "গেছে; 

দজিখ আনন বন্ধুতাবাগল মনো তাবেব পবিচধে 
খুশি হযে একে সুক্রিয জানিযে আ।ম ঘরের 
এক কোণাখ [গা খসে শিজেব |ণর্ঝু।ঘতার 
কথা ভাবতে বণলাম। শাথায তখন কিন্য 
ভূঙ চাপলে োব -্ঠিরিতে কেন হব হাত দিতে 
গেজগান /! এহ লব কথ! বধন ১|শ্িশান, আনার 
দর্ি দ্ধু তখন আম সাম,ন এস বাল, একজন 
পাণি বৃদ্ধ ৩দ্রলোক তোনাব খোজ বখছেন। তার 
হাতে ১তাখাব কুঠার এনং চটি,জাডা দেখলাম 
উদ্রলোক বললেন, তন নকি আজ সকালে জঙ্গলে 
গিযোহলেন, সেখানে ০%লে। প৬ থাকতে দখেন। 
তারপব তিনি এখানকার কাঠুরিযাদেব আভড্ডাখানায 
যান। তারা তোমাৰ কুঠার ও চটিজোডা চিনতে 
পেরে তাকে তোমার এখানকাব ঠিকানা দেষ । 

পাশি ওদ্রলোকের এখানে আসাব উদ্দেশ্যটা 
জানা মাত্র ভযে আমার মুখ শুকিযি গেলো । 
এ অবস্থায আনি কি যয কববো। সেট। স্থিব করার 
আগেই আমার ঘব কাপিণ্য সেই পাখি ভদ্রলোক 
এনে হাঞ্জির হলো, তাকে চিনতে আনার অন্থুবিধে 
হলো! না এ লোকটা আসলে সেই আফিদি “ত্য । 
মনে হয় সেই পাতালপুরীর মেয়েটির ওপর অমানুষিক 
অত্যাচার কবেও সে তার মুখ থেকে আমার পরিচয় 
আদায় করতে পারেনি। তাই সে আমার কুঠার 
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এবং চটিজোড়া দেখিয়ে তাকে শাধিয়ে থাকবে, আমি 
ইবলিসের বংশধর জারজিল চঙগলাম তোর নাগরকে 
ধরে আনতে। তারপর সে নিশ্চয়ই কাঠুরিয়াদের 
ক'ছে গিয়ে আনার কুঠার এবং চটিজে।ড়। দেখিয়ে 
ঠিকানা সংগ্রহ করে থাকবে। 

দরজায় উকি মেরে বাইরে তাকাতে যাবো, 
আফ্রিদি দৈত্যটা আচমকা আমার একটা হাত ধরে 
হ্যাচকা টান দিলে।। এতো মানুষের হাত নয়, 
এঘে দেত্যের হাত, লোহার মতে! শক্ত । বাছুর 
বোলার মতো৷ আগাকে শুন্তে ঝুলিয়ে সে আমাকে 
সেই পাতালপুরীতে নিয়ে এলো । মেয়েটির রক্তাক্ত 
শরীরটা দেখে আমার চোখের জল আর স্থির থাকতে 
পারলো না । ক্লান্ত চোখে মেয়েটি তাকালো আমার 
দিকে। 

দৈত্য জারজিস তাকে জিজ্ঞেন করলো, 'বল 
শয়তানী, এইট লে।কট। তোর নাগর না? 

আমার দিকে স্থির দৃ্টিতে তাকালে। সে এবার, 
অচেনা চাহনি। “আমি ওকে চেনা দূরে থাক, এর 
আগে কখনো ওকে দেখিশি । 

“কি বললি? আফিদি দৈত্য এবার বিকট 
চিৎক্কার করে উঠলে এতে। অত্যাচাবের পরও তুই 
স্বীকার করাবি ন। 7 

মেয়েটি তখনো বলে, মামার জীবনে এই 
লোকটিকে আমি কখনে। দেখিনি । তাছাড়া আল্লার 
নামে আমি কেন মিথ্যে বলতে বাবো? 

“বেশ তো তুমি যদি ওকে নাই চেনে! দৈত্যটা বলে, 
তাহলে তুমি এই তলোয়ার নাও এবং এ লোকট।র 
দেহ থেকে মুড নানিয়ে দ্রাও এই তলোয়ার দিয়ে । 

তলোয়ারটা হাতে নিয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে 
এলে! ধীর পায়ে! আমি আমার চোখের ভ্রু 
নাচিয়ে, তাকে ইঙ্গিত করে বলতে চাইলাম, আমাকে 
তুমি ক্ষম। করোঃ আমাকে বাঁচাও, হত্যা করো ন! 


দয়। করে। চোখের জলে আমি তার মন পাওয়ার 
চেষ্টা করলাম। ক্ষমার করুণ আবেদনে সাড়। 
আরব্য রজনী 


দিলো সে ইঙ্গিতে, 'এমন নিষ্টুব কাজের ভার আমার 
ওপর ম্যাস্ত রয়েছে, এখন আমি কি কবি? 
আমি তাকে ইঙ্গিতে বুঝিমে দিলাম, “এটা 
মার্জণা করার সময়, সণ কিছু ভু'প গিয়ে নতুন বরে 
উপলব্ধি করবার সময়। আমি তোনায় ভালোবাসি 
প্রিয়তমা_-, 
আমার করুণ আ.বদদন সাড়া দিয়ে মেয়ুটি 
করুণ সুরে গেয়ে উঠলো £ 
তুমি আগাকে মহববও কো 
বড় দেবাতে তু'ম বললে, 
তুমি আমার জঙ্ট জান দি.৩ পারো, 
বড় খ্যথা তুম দ.ল। 
তুমি যে আমার ক.৩1 আ। খনন, 
তুম যে গানার বাতা চেনা, 
মুখে” ভাষয় ৩ চা ঝ।নো যায় না, 
চোখের ভাষায় জ।নাহ ততবার আমাব 
সমর্থন 





তারপর মেয়েটি তার হাতের তলে।য়ারট ছু'ড়ে 
ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ করলো, "যাকে আমি চিনি 
না,যে আমার কোন ক্ষতি করেনি কি করে তার 
গর্দান নেবো? আমার বিচারে সেটা অন্তায়, সেট। 
পাপ! 
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*৬ সর গ্যাকামো বাখো” আধি[দ দৈ৩)ড। একাব 
খিচিয চ্ঠলো% আমাব আব জানত বাকা "ন৯, 
এ লে'কটা (ত।ব নাশর, তোল পোমক বিশ্বাপ- 
খাতিশী, তাই হু১ ও ক -কাঙাণ ববখগিন [কণ্ত 
সেই সত্যটা জানা।৩ অ কাব কখাচুস $5। এব 
থেকে আমার কাহে এ+* এটা স্পই যে, 25 “কে 
ভালোবামিস লহ *1৩ ববণ। প্রদশন 
করলি । 

তারপর ৬ *** চিকে 1], বে পে খান *তাই 
তুঁমও কিএঁ “যে ।/যাঁটকে লে ০2115 


১9৮ 





কে এ মহিলা, আমি তে! ভোমাকেই জিজ্ঞেস 
কখাপা ভাবা | কিশ্বাম করো, এর আগে আমি 
কখনা কে ( "খও দেখিনি । 

“|ব ভণলা কথা" ?দত্যের কে বিদ্রপের স্বর 
ধ্বনি হয, 'ত হলে এই তলোধযারটা নাও। আর 
এই শলেযার দিষ মি যদি এ পরিচিত 
(ম/যখ গ্।ন। উডিত দান) তাহলেই বুঝ 
ডেল ”সা ৮ণ্য, সত্যি ৫ওনি ও কচেশোনা। 
এাব ৩৬৩ হ বতে।ন।ব মাক্জ ৬খন"* মার 
সদ এঅরশিছঠু ব্যবহার মিকরব!না , 
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ঠিক আছে, আমি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ি, 
প্রতযুত্বে তার হাত থেকে তলোয়াবটা নিলাম । 
তাবপর আমি দ্রুত পায়ে মেয়েটির সামনে এগিয়ে 
গিয়ে তলোয়ারটা উচিযে ধবলাম তাকে কোতঙগ 
ফরাব জন্য । কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি ভাব চোখেব জর 
নাচিযে আমাকে ইশাবা কলো, তান চোখের সেই 
ইশারায় কি কল্ণ নিন, তোমাকে ভালোবোসে 
এই দুর্গতি। এব পবে৪ নমি আম*? ভালোবাসাকে 
পদদলিত কবে শামাব গর্দান নিতো যাচ্ছো? খই 
কি তোমাব মহববয হর নমন। 
আণি হার গোখেন ভাষা পড়তে পাবি। ছিঃ 
ছিঃ এ মামি কি করনে যাচ্ছি? নিজেকে ধিজাব 
দিই। আ 'রনিজেবজান নচানোর শ্যা গ্রানি 
এমন নিষ্ঠর াবে ভাব ভালোবাসাকে অপমান 
করতে যাচ্ছি, তাকে নির্দয় ভাদুব হত্যা কস্”্ত 
যাচ্ছি? চোখেব ভাষাধ আনি ভন (সই কনণ 
আকুতিব উত্তব দিতে গিযে তাকে বাঝালাম 
ইশীবায, তোমার মহবব5 আমি ভলিনি, কখন। 
ভূতে গাববো না প্রিযতনা। তোমার "শ্বা অমি 
লাশ দি ৪” পন্থত 1 আাণ চোখে আাখ 1 হার 
প্রতি ভাতার মহববাতর কথ। গান গেয়ে বাক 
কণলাম ১ 
আমি ভল করিনি ভালোবাসাধ, 
কি করে বোঝ ই তোমা, 
দিল এক মসজিদ, 
কোখাণেব থেবেও পবিভ্রত এ 
শা.র জিদ| 
তোমাব সাথে আমি কপ্ছি সাপাল, 
আব ,ঙএামাপ টোখে দখাহ আশাখ 
»শলাশ। 
তাই এর পরেও অসে যদি ১বণ, 
এস. হাসি মুখে ছুজনায় কাঁখ তাবে বরণ। 


গাণেব শেষে আমার ছু'চোখে জল 'মাসে। আমি 
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এখন বেশ ভালো করে জেনে গেছি, এ অশ্রু আমার 
বেদনার, আমাৰ আসন্ন মৃতার। এরশব এ আফিদি 
দৈত্যটা আমাকে আব পম করবে না। তব এসব 
জেনেও আমি আমাব হাতেব তলোযারটা ফেলে 
ছুঁডে ফেলে দিঙ্গাম, সেটা ফেলে দিতে গিযে ছ' 
ফোটা! অশ্রু গডি”্য পডলে| তাব «পর, আমান মান্ৰ 
সব কালিমা ধণ্য সৃচ্ছে একাকাব হয গেল । এরপব 
জান দিতে ামাব কোন ক্ষে”্ভ থাকাব কথা নয। 
তব শেষপাকের মতা আমি ভাব কাছে কাতর 
অন্গনয জানা নাম, “তে (দা সমাটি, 'ম।মি জানি 
তৃনি অনেক শন্কিণর চ্চোমার লীবত্ব, গাব শক্ষির 
কাণ্ছ আগাব সামর্থ অতি নগনা। তন একটা কথা 
ঠাশা?ক ম্বাবণ ন' কৰিমে দিম পাবছি না। তমি 
কো পিজেন কাণন নল 8 নিনপবাধ মেয়োটর 
ম্নর সভিবান্িি। এব মাণন মাধা কোন 
পাপ নই, নেঈ (কান লাকাঙ্গাপা। কেমন স্পষ্ট 
ভান ও স্ানিয দিলো তোমাকে, ৪ আ.রকে চেনে 
না, আদৌ ণব অ।গে কখনো দেখেনি । শামি ওর 
কোন ক্ষতি কবিশি। ত।ই আমাৰ তা নিবপর।ধ 
গিককে কোল কপনে কোন মপবাপধ? বেকের 
দশনে « তোমা কঠিন মাদেশদ পত্যাখান করতে 
বাপ হালা । পপ গাৰ বক্বান ঠিক তাট। আমার 
ঠিবেকদ আনাকে স্মরণ কবি দিমোছ, মেয়েটি ঠো 
নানাৰ কোশ ছি করোন। কেন এ অপবিচিত 
( দেটিকে আনি পিন। বোষে ভ্যা। করতে যাবো? না, 
। ঘশ জথঠ্য অপপাণে আনি নিজেকে দাষী করত 
পাপপে! না| গার চেয়ে ভুশি আনা সসাবের সঙ্গে 
জঠব শিশিযে আশাকে গান কপছে দান, বিনা 
প্র “ধদ আশি সই জহ্ব পান করে মৃত্যু বদণ 
কবতে চাই তোনাব পানে ॥ 
দেখছি ঠোখ।দের হুজ নেব নপ্যে দাকণ সমঝোতা 
পয । কিন্তু এ।নি ঠোনাদের স্জ। দেখাচ্ছি, 
দেখা তেখাদেব এই সনবো 51 করে ভেঙ্গে 
যেলতে হয়? এই বলে গ্রথমে সে তলোয়ারটা 
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মাটির ওপর থেকে তুলে নিয়ে মেয়েটির হাত ছুটো 
ফেটে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। 
তারপর সেই একই ভাবে তার পা! ছুটোই কেটে 
উড়িয়ে দিলো।? 

মেয়েটির প্রতি অমন নিষ্ঠুর অত্যাচার আমি তর 
সহা করতে পারছিলাম না, আমি তখন জেনে গেছি, 
মেয়েটির মুত্তা আসন্ন। ঘর] মাছের চোখ নিয়ে আমার 
দিকে তাকালো সে আমাকে বিদায় জানাতে । 
ইশারায় সে আমাক তার কাছে যেতে বললো, 
বিদায় চুস্বন দেওয়'” অন্ত । আমি তো জানি, একটু 
পরে আমারো মৃত্া হবে ওর মতো । তাই সেই 
দৈত্যটাব চোখ বাঙ*নি অগ্রান্ক করে আমি তার 
কা;ছ গিয়ে ত'র মুখের €পব ঝু"কে পড়তে যাই 
তাকে চুমু খান্যাব জট, ভাব শেষ ইচ্ছা পুরণ করার 
জন্ত। আগি খন দ'কণ মবীযা হয়ে উঠেছিলাম, 
এ নিষ্ঠুর দৈতযাটাকে জ্ঞানিয়ে দিতে চাইছিলাম, আমি 
এ মেয়েটিকে নচক্বত কবি। হা, সে কথা! স্বীকার 
করতে এখন খার কন ছিধা আমার থাক'র কথা 
নয়। 

কিন্কু ম আমার ই"চ্চব কথাটা জানতে পেবে 
আমাকে এক ধাক। মেরে দৃবে সবিয়ে দেয়। তারপর 
সেই রক্তাক্ত তলোয়ার দিয়ে অবশেষে তার 
মুণ্ডটা দেহ থেকে শিদ্ছিন্ন করে দিলো এক কোপে 
এবং রাগে উতত্তজন। গজবাছে গজরাতে বলতে 
থাকলে", 'নরতে নসেও নাগরেব সঙ্গে তোর পিরিত 
গেলো »! এবার পিবিত কর? মেয়েটির কাটা 
মু্ব দি:ক তালিয়ে সে উন্নাসে ফেটে পড়ে, “তুই 
ভেবেছিলি আমার চোখের সামনে শেষ সাধট্‌কু 
নিটোি, না? না, তা আমি হতে দিইমি |” 

ত'রপর সে আমার ধিকে ফিরে বলে, “আমাদের 
দৈত্যকুলের নিয়ম কি জানে। ? ব্যাভিচািণীর বিবির 
একমাত্র সাজা হলো মৃত্যু । অথচ এ মেয়েটাকে 
আমি ওর শাদীর দিনে ভাগিয়ে নিয়ে এসে তুলি 
এই পাতালপুরীতে। এখানে ও আমাকে ছাড়া অন্য 
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কোন পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবে না বলে। 
প্রতি দশদিন অন্তর আমি এখানে এসেছি, রাত 
কাটিয়েছি ওর সঙ্গে সহবাস করে, ওকে উপভোগ 
করে, ওকে দৈহিক সুখ দিয়ে এক পাগি মানুষের 
ছল্পবেশে ৷ তবু এঁ শয়তানির দেহের ক্ষুধা মেটেনি। 
তানা হলে তোমাকে মাত্র একদিন দেখা মাত্র এ 
ভাবে মজে যায়! তাই তো! ওকে ওর উপযুক্ত শাস্তি 
দিলাম, নিজের হাতে ওকে কোতল করে । যাইহোক 
তোমার বেলায় আমি এটুকু বলতে পারি যে, “তামার 
সঙ্গে এ মেয়েটার ব্যভিচাব আমি নিজেন চোখে 
দেখিনি। তবু তোমাকে আমি অক্ষত অবস্থায় ফিবে 
যেতে দেবো না' তোমাকে জানে না মারলে 
মানুষের আকুতি নিয়ে বহাল তবিয়েতে থাকতে 
দেবো না। এখন বলো তোমার কি প্রার্থন! % 

“আমার প্রার্থনা ৮” আমি ভয়ে আতকে উঠলাম । 

হ্যা, হ্যা তোমার প্রার্থনা নৈকি ! দৈত্যটার 
মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উচতে দেখা যায়, মানে, কি 
আকৃতি নিয়ে তুমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাও 
বলে, সে মতো। আমাব যাছ্‌-মনম্ব আমি £চামায় ভদ্র 
মান্তষেব ৰূপ নদলে দেবো তুমি কি নুকুর, গাধা 
কিংব। বাদরের বপ ধাবণ করতে চাও?" 

আগি তখন ভায় চিৎকার করে উঠপাম (মনে 
আশা ছিলো, শেষ পর্যস্ত দেত্যটা আশার ওপর 
সদয় হবে) খোদা আল্লা, আমাক রক্ষা করুন। 
আল্লা! আমাকে স্ুুব্দ্ধি দিন, একজন নিরপরাধ 
মুসলমানকে তোমার হাত থেকে আনাকে বক্ষ! 
করুণ ।: 

চোখের পানি ফেলে আমি তাকে বারবার 
কাতর মিনতি করতে থাকি, 'এ অবস্থার জন্য আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত দৈত্য সম্রাট । তুমি মহান । এমন নির্মম 
সাজা তুমি আমাকে দিও না 

“বেশি বকৃবকৃ করো না । আমার সম/য়র দাম 
অনেক। প্ররত্যুত্তরে দৈত্যট! ধমকানি দিয়ে বলে, 
“তোমার গর্দান নেওয়ার ক্ষমতা আমি যথেষ্ট রাখি, 
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তবে অনন চরম শাস্তি আমি তোমাকে দেবো না। 
পরিবর্তে তোমার পছন্দের কথা! আমাকে এখনি 
জানিয়ে দাও, অর্থৎ কি রকম জানোধ়ারের রূপ তুমি 
ধারণ করতে চাও বলো । 

আমি তখন শেষ বারের মতো মানুষের রূপ নিয়ে 
বেঁচে থাকার আকাজ্ষ। প্রকাশ করে তাকে ম্মরণ 
করিয়ে দিঙাম, হে দৈত্য সমাট, আমি শুনেছি, এক 


পরশ্রীকাতর আর এক পরশ্রীকাতরকে সময় সময় 
ক্ষম। করে দিয়ে থাকে, অতএব আমাকে. ক্ষমা করে 
দিয়ে থাকে, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিলে 
ভালোই হবে তোমার ।, 

সে কি রকম শুনি” 
করলে! সে। 

অতঃপর আমি তাকে বলতে শুরু করলাম । 


কৌতুহল প্রকাশ 





এক পরশ্রীকাতরের কাহিনী 





তাহলে খোনো আফিদিব দৈত্য স্ভাট, কোন 
এক শহরে ছুজন লোক বাপ করতো! পাশাপাশি 
বাড়িতে, উভয়ের বাড়ির মাঝখানে একট মেয়াল 
ছিলো । তাদের মধ্যে একজন অপরকে দারুণ 
হিংসা করতো! এবং তাকে সব সময় হিংসার চোখে 
দেখতো । সব সময় সে চেষ্টা করতো তার সেই 
প্রতেবেশীর অনিষ্ট কি করে কবাযায়' লোকে 
কথায় বলে, হিংসের গাছ কখনো বড হতে পারে 
না। সেই সত্যটা! একদিন উশলন্ধি করলো নিরীহ 
প্রতিবেশী ভদ্রলোক। মনে মনে সে বললো খোদা 
আলা! তোমার ছনিয়া় থাকবার জায়গার কি 
অভাব? তারপর সে অন্য এক শহরে গায় একখণ্ড 
জমি কিনে মনের মতো করে বাড়ি বানালো 
সেখানে শুকনো পাতকুয়া ছিলো, বহু বছরের পুরনো 
এবং প্র'য় জরাজীর্ণ বল! যেতে পারে। নতুন 
জায়গায় এসে নতুন মন নিয়ে পয়গম্বর আল্লার 
প্রার্থনায় মনযোগ দিলে। সে। সেই সঙ্গে বেশ 
কয়েকজন ফকির€ তার সঙ্গী হলো । আল্লার নাম 
শুনে অনেকেই সেখানে ভীড় করতে থাকে । অচিবেই 
সেবেশ নাম করে ফেলে। সেখানে ভীড় করতে 
থাকে । অচিরেই সেবেশ নাখ করে ফেলে। সং 
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লোক হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে । 

ইতিমধ্যে সেই পরল্লীকাতর প্রতিবেশীর কানে 
তার খাতির কথা চলে যায়। চমকে উঠলো সে, 
সর্ননাশ, সেখানে সবাই তাকে খাতির করছে, ভক্তিও 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছে নিজের চোখে না দেখলে সে 
লোকের কথ! বিশ্বাস করতে চায় না । ভাতএব আর 
কালক্ষয় না! করে চললে৷ সে তার সেই প্রাক্তন 
প্রতিবেশীর পবিত্র আখরায়। নিরীহ ফকির সাহেৰ 
তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো । 

পরশীকাতর প্রতিবেশী নিচ গলায় তাকে 
শুধোয়, €তায়াকে একট। কথ! বলার ছিলে দোস্ত ; 
সেই জন্গাই তোনার এখানে আমার ছুটে আসা। 
আমি তোমাকে একটা শুভ খবর দিতে চাই। চলো! 
তোনার নির্জন কক্ষে, সেখানেই তোমাকে কথাটা! 
বলবো। 

অতঃপর সেই নিরীহ ফকির সাহেব উঠে দাড়িয়ে 
তার ভক্তদের চলে যেতে অনুরোধ করলো । তারা 
সবাই বাড়ির ভেতরে চলে গেলে পর সেই পর্ী- 
কাতর প্রতিবেশী তাকে বলে “কিন্ত এখানে কে 
তোমাকে সেই কথাটা বলা যাবে না। কথাটা 
অত্যন্ত গোপনীয় এবং একান্ত তোনার যে কথাই 
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অন্য কারোর শোনার কথা নয়। এখানে পাশে- 
পাশের ঘর থেকে কেউ শুনে ফেলঙ্গাত পার। 
তোমার এঁ কাষার পাটা বেশ নির্জন দেখতে 
পাচ্ছি, আঙল দিষে জাযগাট। দেখায সে, চলো, 
ওখানেই যাওয়া যাক । 

একটু পবেই সেই পুব”ন! কুণ্যার পাণডর ওপর 
তাদের উঠতে দেখা যয, এবং ওঠামাত্র সেই পবগ্রী- 
কাতব প্রতিনশী নিখহ ফকির সাহবকে সজো?র 
ধাকা মারাদ্ট ত্চি পাড যায সে। অন্ধকাব 
কৃপ্যার ভেতরটা, [7 বন্ধ হচ্য আসার উপক্রম হালা। 
দে খন বুঝ গে? হঃ তার প্রাক্তন প্রতিবশী এখন 
তার পুরান! বদ মল্যাসটা ছাডাত পারনি তাছাড। 
এখন ষেন সে বড .পশি .বপারাযা, খড বেশি নিষ্ঠব, 
বড নেশি পরশীকা*ব এখন আর অশ্ব'কার 
করা যাবে "1, দ্বিতীমবার শিকার হালা সে এ 
শযতানটার। সেঙ্ছ শুকণো! কুঘাটা তখন ভূন্ড 
জায়গায পারণতহ হয়েছিল ভূতরা তাকে একটা! 
পাথরের «শর বসত সাহায্য করলা । ভাবপর 
তাদের ম॥্য একজন তার অন্গগামীদের জাল 
কবলো, “ই লোব্টা কে?” 

তার। উত্তর দিলো, “এই লোকটা শাব আগের 
এক পবশ্বীকাতর পতিবেশীর হি সা অতিষ্ঠ হল্য 
শেষে অমাদেব এই শহার বাস করতে “সে 
এই বা“চট। সে পবিত্র শ্বান হিসেবে অনঠব করে। 
তার আধ্যা।গ্রক ভাপ আমা/্দব প্রভাবিত ববেছে, 
তার ফাবণ পাঠ আশার মুগ্ধ কখেছ। খিল্তু 
সেই পবশ্রীকাঙ্ব প্রতিবশী তার অনন খ্যাতিব কথ 
শুনে হুট আসে এখানে । হিংসাথ উন্মত্ত হণ্য পে 
তাকে এই কুধোব মধ্যে ঠেলে ফেল দেয, যেখান 
আম] এখন আছি। কিন্ত এই লোকটির সুখ্যাতি 
আজ রাত্রে আমাদেব দেশেব সুলতানের কানে 
আলে। কাল সকালে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে 
আসবেন তার মেধের ব্যাপারে । 

তা তার মেষের অস্ুুখট! 


কি?” একজন 


১২ 


জিছেস করলো । 


অপরজন উত্তব দেয, 'ড্যামড্যামের পুত্র মেমানের 
আতা! ভর করে তার মেত্যর উপরে। মেষেটির 
মহসবাতব জন্য উন্মাদ সে। তবে এই শেখ নাছেবের 
যদি এই রোগ নিবাময করার পন্থা জান! থাকে, 
তাহ"ল তার মেযের অনুখ অতি সহজেই সারাতে 
পাব সে 

এরপব তা"দর মাধ্য একজন জানতে চাইলো, 
“তা এ মস্থখর ন্মুধট। কি? 

উত্তর সে বলে, “সেই শেখ লাহোবর ভোজনালযে 
একটা কালে বাঙব বিডাল আছে, তার লেজের শেষ 
অংশ একট! সাদা চিহ্ন আছে, সেখান থকে সাতটি 
শাদা লোম সশ্রহ কার পোঢাঠে হবে। তার 
বৌযা শেষটিব গাষে লাগালেই তার ওপর ভর করা 
প্রেতাত্মা! উধাও হায যাবে। তারপর আর কখনো 
সেএঁ মেষেটব গপব ভব করতে পাববে নাঃ বাকী 
জীবন স্বাাবিক হযে বেঁচ থাকবে সে। 


'জানা আবিদ, আন তাকে বললাম, এ সব 
কথ! সেই নিরাহ প্রতিবশীব কানেব সাননে 
আলো»ণা করা হয কান পেতে সে শোনে তা?দর 
সব কথ। 

বিন বাত্রি শেষে সকাসেব আলে। ফুটে ওঠার 
পব ফকিপবা ঙাদব প্রহ শেখ সাহবকে দেখাব জন্য 
সেই ক্যাব সান নগিষে উপস্থিত হ'য তার। দেখলো, 
কুযাব দ্রে'যাস ,বয শেখসাহেব উঠে আসছে 
৪ বে। 

নিরীহ গ্রঠিবশী শেখ সাহেব তখন জেনে 
গেছে, সুশতানের কন্টাব রোগ নিরামষের ওযুধ। 
কালে! বেড়ালেব 'লংজব সাদ। অংশ থেকে সাতটা 
লোম তুলে রাখাল। । ওদিকে ভোর হতেই সুলতান 
সশরীরে এসে প্রবেশ করলেন তার আমীর 
ওমরাহ এবং উঞজিরকে সঙ্গে নিয়ে। শেখ সাহেব 
তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালে! এবং তার পাশে 
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বসে শুধালো। “আপনার এখানে আগমনের হেতু কি 
আমি বলবো ? 

সঙ্গে সঙ্গে সুলতান উত্তরে বললেন, হ্যা, হা! 
বলে । 

"আপনি আপনার কন্তার আরোগ্যের ব্যাপারে 
আমার পরামর্শ নিতে এসেছেন) শেখ সাহেব 
তার কথার জের টেনে বলতে থ'কে, “কিছু তকে 
না] দেখা পধণ্ত আনি কিছু বলতে পাবংবা শন! 
জীহাপনা। আপনি এখনি তাকে এখনে আনার 
ব্যবস্থ। করুন, আশি কথ! দিচ্ছি, খোদা আল্লার 
দোয়ায় আশি তাকে দেখা মাত্র তাৰ সব্ধ্যাধি 
নিরাময় করে দিতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার 
'আছে।, 

বন্যার অ।বোগ্য হওয়ার কথা শ্রান শ্বশনান তে! 
নহাখুশি। লোক-£স্কব পেফা্দ প1ঠিয়ে তশি ভাব 
কন্তাকে সেখানে নিয়ে এলেন ঙহক্ষণাৎ । তারপর 
শেখ করলো কি, পাজকুমারাকে একটা পর্দার 
আড়ালে বলিয়ে সেই কালো ভলে। বেড়ালেব লেজেব 
শ্রাস্ত-ভাগ থেকে সংগ্রহ করা সাত-গ।হা “সাম্বে 
বাম্পন্নান করালে। তাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিকট 
আর্তনাদ শোনা গেলোঃ রংজকুখাপার মাথায় 
এতোদিন যে শয়তানটা ভয় করেছিল, সে আর 
টি'কতে পারলো! না, তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলো 
সে সেই মুহুর্তে। রাজকুমারী তখন সম্পূর্ণ সুস্থ, 
তিনি আবার তার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
এসেছেন, আগের মতোই স্বাভ'বিক ভাবে ঠোঁট 
নেড়ে শুধোলেন, “আমার কি হয়েছিল,” যেন দীর্ঘদিন 
পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে তিনি জিছ্ছেস করলেন, 
«কে) কে আমাকে এখানে নিয়ে এলো » 

কন্তাকে আরোগা লাভ করতে দেখে উল্লসিত 
হয়ে উঠলেন সুলতান, তাঁর কন্থার ছু'চোখে চুস্বন 
এঁকে দিলেন এবং সেই পবিত্র শেখের হানতে চুমু 
খেলেন। তারপর তিনি তার প্রভূদের দিকে ফিরে 
জিজ্ঞেস করলেন, আপনারাই বলুম, আমার বন্যার 
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আরোগ্যকারীর প্রাপ্য পুরস্কার কি” 

তখন সবাই এক নুরে উত্তর দেন, 'আপনার 
কন্টাকে তিনি তার বেগম হসেবে পাওয়ার দারী 
রাখেন 1” 

“ঠিক আছে, আপনাদের হুকুমই বলবত রইলো” 
তার্দের উপদেশ মেনে নিতেন স্ুগতান। তারপর 
নিদ্িত দিনে শাদী হয়ে গেলো তাদের। এবং শেখ 
সাহে! দানার হলেন স্লত।নেব। 

কিছুদিন পরে স্থুমতানেব উজর মার! গেলেন। 
স্থলতান তখন তার নশ্বীপরিষদেৰ সভ্যদের জিচ্ছেস 
করলেন, "তাহলে এখন কাকে মন্ীর পদে অধিচিত 
করা যায়? 

“সপনণার দ।মাদ” উত্তব দেয় রাজসভাসদবা | 

অঙএব শেখ সাহেব উজিবের অ।সন অলঙ্কৃত 
কপাল! হারপর কিছুদ্দিণ পে আুলঙানও বেহস্তে 
চলে গেলেন। 

এখন গুজব শিচজতদর মধো পবানর্শ কৰে মন্ত্র 
শেখ সাহেবকেই স্লতান হিসেবে সীকাগ করলো । 
পরবতী সাঙ্/কারের শসক ঠিসেবে ্টাব খ্যাতি 
ছ(ডিয়ে পঙলে। চারিদিকে । 

একাদন ডান আশিক এবং ওজ্িরাদের সঙ্গে 
নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেগিয়ে ত।র পুরনো! 
পাড়ার ওপর ন্জর পলো তার। সেই সঙ্গে 
নজর পড়লো তার পুরনো প্রতিবেশা সেই 
হিংস্র্টে লোকটার ওপর, সে তখন তার পথে 
দাড়িয়েছিল। তখন সুলতান তার এক মন্ত্রীকে 
হুকুম করলেন তার সেই পুরনো প্রতিবেশীকে তার 
কাছে ডেকে আনাপ জন্ত। মন্ত্রা তাকে ডেকে 
আনলে সুলতান হুকুম করলেন, তাকে ঘেন তার 
কোষাগার থেকে এক হাজার ত্বরণ দিনার দেওয়া 
দেওয়া হয়। শুধুতাই নয়, দশটি উটের পিঠে 
বাণিজ্যিক জিনিষ-পত্জ উপহার দেওয়া হলে তাকে 
ব্যবসা করার জন্ত। তারপর তিনি তার চিরশক্রকে 
শাস্ত দেওয়ার পরিবর্তে তার সব অপরাধ ক্ষম! 
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করে দিলেন ।, 

আফ্রিদি নীরবে শোনে তার কথাগুলো! । 

শুনলে তো৷ আফিদি এক মহানুভন ইনসাদের 
দয়ার কথা । যে লোকটা তার শক্রু, যার জন্য "স 
দেশছাডা, যে তাকে পর মধ্যে নিক্ষেপ করতে 
চেযেছিল, তাকে সে কখন অনাযানে শাফ করে 


দিলে । আর তুমি শ্রামাকে আমার সাশান্ত 
অপরাধের জন্য ক্ষন! কঝত পারছে! পা দৈত্য 
সআট ? 


এতো সব বল। তেও সে কিন্তু বিন্দুনাত্র টললে 
না। উল্টে খা ঘ উঠে সেই অংধ্রিদি বল/লা, 
“মেলা ফ্যাচখ্যাচ করো না। এনে রেখো, ঠোনাকে 
কোতল করার মখ্যে কান ভব শেইঃ কি 
তোমাকে মাফ কগ।গ কোন আশা নেহ, পিন 
আমার যাছু-মহে তামার পালথব বে।ন সথ নে ।? 

তাগপর সে আশাকে সবলে মাটির ওপর থেকে 
তুলে নিষে শুগ্ঠে উঠে নিযে এলো। আসনানে, সেখান 
থেকে নিচের জমিন স্তাপকৃত শাদ। তুলোর এতো 
দেখাচ্ছিল। এক সময আমাকে সঙ্গে শিযে এক 
পাহাডের চুায় এসে নামলো সে। তাধপর সে 
একমুঠো খুলা পাহাডের ওপপ থেকে তুলে শিখ 
নিজের মনে [বড়াখড কে কি সব মগ্র যেন খডলো।। 
তারপর সেই মন্ত্রপুত তুলে! আমার গাযে ছিটিয়ে [দিতে 
গিয়ে সে বলে, “এবাব তুমি তোমার মানুষের খোলস 
ছেড়ে বানর হয়ে যাও সঙ্গে নঙগে আদম প্জে- 
হীন একশো বছরেব বুডো বানরে পরিণ৩ হযে 
গেলাম। সেই দৈত্যট! চলে যাণযাপপ পগ আশি 
আমার সই বুৎসিত, স্বণিত আকুতি দখে খুব 
কাদলাম 

পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, ভাগ্যে ষা লেখা 
আছে ত তো মেনে নিতেই হবে আমাকে, এই শিষ্ঠুর 
নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এখন 
সময়ের অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। 

তারপর ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে 
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এলাম 1575 তিল ভূঁচি ত। (ক।থও প্রাণের 
স্পর্শ নেই খা খা করছে সমুদ্র-তীর। একা একা 
ঘুব বেড'ই সেখানে, এই ভাবে এক মাস ফেটে 
যায। তাবপব একদিন সমুদ্র-তীরে দাডিয়ে আছি, 
দূ একচ। সাসখান জাহ।জের গাল্ভুল চোখ পড়লো, 
জ।হাজঢ। সোঁদকেই এগিযে আসছিল । আমি 
তখন নুকিযে থাঞ্ি একট। প্রস্তব-খগ্ডে আডালে। 
তাখপপ সেই জাহাজট! সমুদ্র তীরে আসতেই এক 
ল/ফে জাহাজে 1গযে ডঠলাম। 

সওদগব এণং যাত্রা ঠাসা জাহাজ। তাদের 
মাথা একজন (ধার বরে খলে উঠলো, “দলপতি, 
এ কুৎশি৩ জাবন।ধখাকে জ হাক থেক হটিযে 
1৭.” অন্থা অগ্ন বজন বললো, ভা না হলে ও 
অন দখ ছুতগ্য কা ণহাউশার 

৮৩/ব দণপতি বলে, এসো, এ অন্তনাকে হত্যা 
কণি। ম্গা আম একজন খলে, ৩লোযাব দিয়ে 
ওপ [শখচ্হেদ কৰে দ 1 আব এবখজন সাষ দিয়ে 
বশে, তার নেবে ওকে কোঙল কবো ? তৃতীয 
ব্য বলে, “০,ক জল ডুবযে নেবে ফেলে ॥ 

ভা)ব 1 পাবহাস, আন।প ছখের কথা কেউ 
শুণ৩ চা না| সহ আমাগ মুড কামনা কখছে। 
খেশ বব পাপ বাডাব আব কোন পথ নেই আমার 
সননে, শেষে মগায। হয়ে জাহাজের দলপতির 
প| ছঢে। জডিযে খন নাবনে ক।দতে থাকিঃ আমাৰ 
ছাগল চবষে অশ্রুপ বাদল শানে। আমাপ চোখে 
পানি দেখ দলপতি খেধহথ দধ। হলে এবং 
সওধাগরদের উদ্যেশে তিশি ৮০ ন, এই বানএটি 
৩৭ শিপ।পত্ত।প জন্ত আনাগ ধযা।৩৬,। ৮ইছে, ওকে 
আন পক্ষা করবো । এখন একে ও আমার 
হেপাজতে থাববে। অঙ৩এব বেউ যেন «র ক্ষতি 
না করে। 

তারপর থেকে আমি ওপ গোলাম হযে গেলাম, 
নীরবে ও'র ক।জ-বর্ম বরতে থাকি ও'র পরিচারকের 
মতো। তিনি যা হুকুম করতেন আম সব বুঝতে 
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পারতাম, কেবল কথ। বলতে পারতাম না। কাজের 
মধ্যে দিযে আমি ও'কে খুশি করতে চেষ্টা করি, যাতে 
উনি আমার ওপব সদয হন; আনার কথা শোনেন। 
আমার হৃঃখ, কেউ আমাব কথা! শোনে না, শুনলেও 
বুঝতে চাষ না। আমিযে জানোয়ার! আমার 
কি বলাব খাকতে পাবে, হযতো ওরা তাই ভাবে। 

এই ভাবে পঞ্চাশ দিন পরে জাহাজট] একট! 
বিবাট শহরের ধন্দণে এসে নোঙব কবলো। সেই 
শহরটা ছিলে! জ্ঞানী-গুণী এবং শিক্ষিত মানুষের । 
আমবা “সখা"্ন পৌংন পাত্র স্ুপতানের আমর এবং 
আমসাণ। ছাট এনা এশং নগ্দাগবদেপ আদর 
অগ্যর্থনা জানিয়ে নাসা, “আপনাদের জানিযে 
রাখি, স্থুল৩।নখ ৯ অখ বিছুদিনণ হলো মাঝ! 
গোছন। ।*নি ছিনেশ উচ্চ শিক্ষিত, তাপ সমকক্ষ 
কাউকে 91€য। যাচ্ছ না। ভাব মতা গুণা ব)ক্তি 
কাক ন। পল অন্ত কাও,ক উ্জপর মালনে 
বসা? চান পা শাঞান। হদের মধো থেকে 
এবজন এক৮ জঙানে। কাগজের পুইলা কাগজেব 
ওপর অ|পনাবা »্পাগবর্দেব সামনে এলে দরে 
বলে, এই গজব প্রত্যেকে কিছু লিখে দিন। 
আ না্দব 4101 ৫২) মুত ঠাজাবর সখকক্ষ 
খনে এনে হলে তকে (তিন তাপ নতুন উজর 
হিসেবে মাহব।ন জানবেন । 


৯ চি 





তারপর এক এক করে প্রতিটি সওদাগর সেই 
আরব্য রজনী 


কাগজের ওপর এক লাইন লিখে নিজে 
নাম স্বক্ষব করলো । শেষ সওদ।ণব তার নাম 
স্বাক্ষর কৰামাত্র আমি ডঠ দাডাশান (ঠিক বানবরা 
যেমন কবে দডায) এখং ৩ দর হও একে সেই 
কাগজের গোল।)| একরকন ছিনযে শিল।ন। তার! 
ভয পেলো, আহি বোবহয সেটা [হডে ফেলে 
দেবো, কিংবা অলে ফেলে দবো। ৩বা আমাব 
কাছ থেকে একট। বিশপ-য নেও ব জন্য ৩ংপব হপয 
ওঠে ১ কিন্ত তার আগেই আনি সহ ক গুজব ও 
সহ করে 1ধলাম। আমার পেখ। পড়ে ০৩1 সবাই 
তাতব ধন গেলে।। এাক ববে ১ভ্তা। ওরা 
তখন |নজেধেব নবে; বলাখ।শ ববধততি থাকলো, 
"নর থে এভ বে লিখতে পান্প এর আগে আনব! 
কখনো 'দখশ।' 

শাবকনেত। সঙ্গে সঙ্গে ০িৎক।র করে বলে ৬ঠলো। 
ক আছে ওক লিখতে দাও। যাঁদ দেখ। যায, 
হিজ বিজ কেতে কগজ০। ও অযখা নষ্ট কৰে 
ফে.লছে, ঙাহ,ল আমায় ৩খু।শ ওক লা1থ নেরে 
দেবো এবং ৬ খতন ববে খাডতব।। আব খাদ 
দেখ। যায থে, এবজন এন|&ণ।এখ এতে 15 খেছে, 
তাহলে আন ওকে আমা পুজি ।হগেএব গ্রহণ 
কদবে।। এর আগে খে সততা এখন বুদ্ধনাণ 
এবং ওদ্র ব্যাহাবেব বানর কখণন। ৮৮।খে দেখান । 

আম ৩খন আনাব ভান হাতে খাব দোয়াতের 
মধে; ডুবিয়ে অভ [দিযে বয়েবাও শদেবা পিখলান 


কাগঞজর ওপর তাবপর লে) সশতানের 
অ।শলা-প হাতে তত দন তারা পেগ আল 
তানের সামনে [নয়ে গিয়ে হ।জব বৎলো। আমার 


লেখ। ছাঙ। অন্ত কারোগ লেখাহ্‌ গ্ুণতানের নন জয় 
করতে পারলো না। সমবেত আনণ্দের ৬দ্দোশে 
তিন খললেন, “এই লখ শাযষেগার লেখককে দান। 
পোষাক পবিয়ে এবং উপযুক্ত সম্মান দে!খয়ে মাদা 
খচ্চরের শিঠে চড়িযে আমার দরবারে (নয়ে এসে ।, 

সুলতানের বথা শুনে তারা৷ তো হেসে খুন। 
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তাদের সেই ভাসি দেখে সুলতান বিরুক্ত হয়ে চিৎকার 
করে উঠতোন, “আশি তোমাদের হুকুম বরজাম, এতে 
হ|সির কি আছে? 

জাহাপনা উ৪ব তার বলে, 'মামবা আপনার 
কথা শুনে হ'পি।ন্, আন দেখ হাসির যথেষ্ট কাগণ 
আছে বলেই হাসছি। 

“ত] সেহ কাবণ91 ?* শুনি? 

'জীহাপণা, এ শাধেরব ছেখক্, যা আপনি 
আপনার সাঞ্নে হাচি " করতে বললেন, সেআদনব 
পুত নয, বানগ »* এিজহান বেবুন, জাহানের 
ন।বিকনেতা আশ শ!) 

“তামরা য। পল, সব সত্যি? 

ছ্যা জাহাপন। আপনার সামনে শিখ্যে খণাব 
মতো সে রকম পুশাহস আমাদেখ ০্+ 

অণন অজ কথা শুণে সুলতান তো দাকণ 
বিশ্মিত। সেই জ.ঙগ উতচুল হদে বলত আনি 
নাবিক নেতা এ* অদ্ুঙ |রনটিকে কিনতে চাই । 

সুলতানে -ল।ক- স্বর, বাজনা বাদ্য সহ *হা- 
সমারোহে ম পা্চচপের পিঠে চডে খাজদরব।বে 
চলেছি, পছে সুলঙানের প্রজারা আনা গায়ে 
মানুষেব দা । পোবক দখে নিজেদের মব্যে থলা বলি 
করে, 'আচ্ছ সুসান ক অবশেষে এই বঝাশরটিকে 
তার মন্ত্রী আসনে বসাতে চান? 

রাজদববারে প্রবেশ কগা ম ত্র সুসতানেব সাননে 
দরখাপি কায়দায় জশিন স্পশ কবে তিপবার চুন 
করলাম তার পম্মানে এবং আখর,) আমান] এ? 
পাঁগষদণের দিকে |ফপে একবার জ(ননের গপর ঠো 
পাখলাম তাগপর সুলতান আমকে বসতে হুকুম 
করলে মান হাটু মুডে সম্মা নত আতিথিব মতো 
বসলাম আনার অনন তথ্য ভদ্র ব্যবহার দেখে 
উপস্থিত সুলতান এবং তার আমির আমাত্যরা দাকণ 
অবাক হলে।। 

এক সময় সুলতান তাদের সবাইকে স্থান ত্যাগ 
করতে বললেন। সবাই চলে যা আমি, সুলতান, 
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এবজন খোঁজা এবং তার এক বিশ্বস্ত বাচ্ছ।৷ নোকর 
বেবল সেখানে থেকে গেলাম । ম্লতানের ফরমাশ 
মত। আমার সামনে ফরামসে খাবার সাজানে। হলো। 
খাবারের তালিকায় ছিলো নানান জাতের পাখীর 
মাংস, যনন কোযেল, পাহাস ইত্যাদি। তারপর 
স্থলভানের ইঙ্গিতে তাব সামনে জমিনের ওপর আবার 
চুমু খেযে খানা শুক ক*ল ন তার সাথে । খান। শেষে 
সাত রবম জল দিযে হাত ধুলাম। তারপর কাগঙ্জ 
ঠেনে শিষে পৰ পব বপ্যকটি শাযেবী লিখলাম সুল- 
তানেব আতিথেযত'ব বর্ণন। দিযে । অনেকদিন পর 
ভাুল। খাখাব খেতে পেতষ এবং মান্ত্ুষেব মতো বাব- 
হাব পেহে আমি তখন খুব তৃপ্ত, আমার মন তখন 
খুশতে হব ঈঠেছ কানায় কানায়। সুলতানের 
প্রশংগায পিশ। 9জাড ক.ল লিখলাম শাষেরা। 
আমাব সেই শাযেবীগুলো নিবিষ্ট মনে পডলেন 
স্থঃাঠান। আমার লেখগ উচ্ছসিত প্রশংসা করে 
বলে উঠলেশ, “কি আশ্চর্, এ সবই খোদার কৃপা, 
৩ না হলে একটা বানরের কলন দিযে এমন 
পাণ্ডিঠ্যপুর্ণ শায়েবী বেরিযে আসতে পারে 1, 
তারপর ম্ুলতান আমাকে সরাব পান করাত 
দিলেন। এক নঃশ্বাসে নবাবের পাত্র নিঃশেষ করে 
কলম টেনো নয আবাগ শাযেখা লিখতে বসলাম £ 
মানুষের কথা আমি বলতে চাহ, 

পাবি না, হঃখ আমাপ তাই। 

বুকে আদার আগুন জলে, 

খাঝাতে পাব না বথার ছলে। 

আনব ক।০. যবাক কিছু নেই 

রাত কিবা 1দনের, 

কি করে বোঝাই 

আনি যে পগুএ এক আদমের । 

সরাবের নেশার আমি বিভোর 

ঝুঝ না আমি সরাব পান করছি, 

নাকি সরা আমাকে পান করছে, 

আমি যে এক জানোয়ার ! 
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সুলতান আমার শায়েরী পড়ে মন্তব্য করলেন, 
«এই সব গুণগুলো যদি কোন মানুষের মধো দেখ 
যেতো, তাহলে তাকে সর্বকালের, সব'সনাযর সের! 
পণ্ডিত হিসেবে মেনে নিতো লোকে । 
তারপর তিনি দাবার ঘটি সাজিযে জিক্েস 
করলেন, 'আমার সঙ্গে দাবা খেলবে তুমি ” 
মাথা নেডে সায় দিঙ্গাম, হ্যা |? 
তারপর ছু'টি খেলা আনি জধী হলাম। বিশ্রিন 
সুলতানের মুখে কোন কথা নেই। আইি তাব সেই 
বিম্মঘ ভাবট। কাটা?নাব জন্য কাগজ কঙগম টেনে 
নিষে একটি শাষেদী লিখতে বসলাম যার বকুব্য এই 
রকম $- 
পিন যাষ রাত্রি নাম, 
দই অতিথি কলহে মত্ত 
তখনো দোস্তি তাদের দূর অস্ত, 


তবু তার! সঙ্গী হয় একই শধ্যার রাস্ত্রির 

প্রথম যামে। 

আমার শাযরী পডাত পডতে শ্থলতানের চোখ" 

মুখ মানন্দে উদ্জ্রশ হয গঠ। তিনি তার খোজাকে 

ডে”ক বল/লন, শেন যুকবিল,। তুমি তোমার 

শাহাজাদীব কাছ গিযি খবর দাও, আমি তার জন্ত 

এখান অপেক্ষা করছি তাকে এই অস্ভুভ-প্রাণা 
বানরটিব সঙ্গে আশাপ কবি দেওযার জন্য ॥ 

একটি পাব সেই খোজার সঙ্গে শাহাজাদী 

এলা। আমা/ক দেখা মাত্র সে তার মুখঢেকে 

দিলা নাকাব নাথ! নিচ করে অন্যোগ করলো 

সে, 'আদ্ছা! আন্বাজান, তুনি কি তোমাব বুদ্ধি-শুদ্ধি 

সব হানতে যণ্ণন্ছা? তানা হাল বাইাবর এক- 


জন পুকষ আগন্ঠকর সামনে আমাকে ডোক 
পাঠিয়েছে? 
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এ তৃমি কি বলছো! সিত আল-কুনা একট আশ্চর্য 
হয়েই স্বলতান বললেন, খানে আমাদের পরিচিত 
একজন কাচা নোকর, হারেমের খোজা এবং তোমার 
আ.ববাজ্জান ছান্ডা বাইীবের কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে 
তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।, 

“কিন্ত আনবাজান, তৃমি যাঁকে নানর ভেবে 
তোসষার পাশে বসিয়েছে, আসলে দে কিন্ত এক ভদ্র, 
বছ্িমান, জ্বানী এবং শিক্ষিত যলক, এক বাদশাহের 
শাহাজাদা। আফিণি জারজিসেব যাছ-মন্ত্র বলে 
বানরে বপান্থরি* হয়ে গেছে বেচারা । এই 
আফিদি নিজের হানত তার বিবিকে কোতল কবে, 
সেহল আবনস ছীপপুনঞ্জৰ শাহেনশাহ ইফিতামাসেৰ 
বন্যা! 

কন্তার কথ! শান স্বলতান সবিশেষ বিস্মিত 
হলেন। আমান দিক ফিবে জিঙ্গেন কবালেন, 
“তোমার সম্বন্ধে শাহাক্গাদী যা যা বললো সব সত্যি” 

হ্যা) ওর প্রন্টিটি কথা সন্য”, মাথা! নেডে সায় 
দিলাম, ছু'্যে টা পানি আমাব চোখ দিয়ে গছিয়ে 
পড়লে । 

এবার টিনি শাহাজাদীব দিকে ফিরে জিচ্ছেস 
করালেন, “তা তুমি এতো সব জানলে কি কবে” 

তাহলে শুনবে আনবাজান কি করে এতো সব 
জানলাম? ছোলেবেলায় এক বুদ্ধার সাঙ্গ আমাব 
আলাপ হয়, সে ছিলো দারুণ ছলনাময়ী, ডাইনি 
গুকুন্ধির মহিলা, যাদ্-বিদ্যাম পারদর্শী ছিলা। সেই 
মহিলাই মামাকে তাব ষাছৃপ্গ্ি। শিখিয়েছিল, আমি 
এখন প্র-তটি মানষের অতীত বলে দিতে পাবি। 
অবশ্য এ সব যাছু-ব্দ্যা। নিজেব আয়ত্তে আনতে গিয়ে 
আমাকে অনেক পড়াশোন! করতে হয়েছে। তা 
প্রায় একাশো সত্তর রকমেব যাছু-মন্্ আমাকে শিখতে 
হয়েছে সেই সব যাছুমন্থ্রে আমি তোমার এই 
বিরাট শহর কাফ পরব'তের ওপারে এক ফুৎকারে 
উদ্রিয়ে দিতে পারি, কিংবা কাফ পর্বতের ওপারে 
তোমার প্রঙ্জারা যেখানে সুখে-্বাচ্ছন্দে বসবাম করছে 
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সেটা আমি একটা বিরাট সায়ারে পরিণত করে 
দিতে পারি, ষে সায়রে তার! মাছের রূপ ধারণ করে 
সাতার কাটবে ॥ 

“শাহজাদী, আমি ভোমার যাঢ়মন্ে সারাজীবন 
তোমার বশীভূত হয়ে থাকবো, যদি তৃমি এ শাপত্র 
যুবককে ফিরে আমার মানুষে বপান্রিত করে দাও । 
বেচারী, তার একতা বিদ্যা-বদ্ধি থাকা সত্বেঞ বানর 
হয়ে জানোয়ারের জীবন যাপন করছে । তুমি ওকে 
মানুষ করে দিলে আমি ওকে আমাব উজ্জিরের 
আসনে বসাবো, তারপর তোমার সঙ্গে ওর শাদী 
দেবো | 

এমন শুভ কাঞ্জ আমি আনন্দের সঙ্গে করাবে! 
আব্বাজান', এই বলে শাহজাদী নিজের হাতে একটা 
লোহাব ছবি তুলে নেস, ছুবি দিয়ে হিক্র ভাষায় 
আল্লার নাম লেখে জমিনের প্র । তারপর সেই 
ছুরি দিয়ে জমিনের ওপৰ একটা বিবাট বেখা টানে 
শাহজাদী। এবং তাবপর--এই সনয় শাহরাজাদ 
দেখলো বাইরেব আকাশে ছ্োবেব আলো ফুটে 
উঠেছে। পরদিন আমার তার গণ্প বহার অনুমতি 
নিয়ে থামলো সে। 


পরদিন আবার রাত গভীর হতেই শাহরাজাদ 
তার অসমাপ্ঠ কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বললো, 
“তাহলে গুচুন জীহাপশ?, সেই কালান্দাব ভার জীবনের 
করণ কাহিনী বলে চলে বড বোনের কাছে 27 

শুনুন মাসকিন, তাবপব কি ঘটলো তারপর 
সুলত।নের কন্বা। ছুরির আচডে খোদাই কর। বৃত্তের 
মধ্যে হিক্র ভাষায় কয়েকটা নাম লিখলো! এবং সেই 
লেখাঞচলোব ওপরে বিড়বিড় কি সব মন্ত্র উচ্চারণ 
করলো, যার অর্ধেক আমরা অনুমান করলাম, বাকী 
অর্ধেক আমাদের বোধগম্য হলো না। মুহুর্তের মধ্যে 
সার! প্তাসাদকক্ষ একটা কালে শ্রেটের মতে। অন্ধী- 
কারে ঢাকা পড়ে গেলো । মনে হলে। সারা আকাশ 
ভেঙ্গে পড়লে রাজ-প্রাসাদের ওপরে । আর ঠিক 


আরব্য রজনী 


সেই সময়ে ভয্ক্কর কদাকার দেখতে সেই আফিদি 
জারজিসকে তার নিজন্ব চেহাবাষ সভাকক্ষে প্রবেশ 
করতে দেখলাম । তার আঙলগুলো লোহার শাবঙ্গের 
মতো, জাহাজের মাস্তবলেব মতো পা, চোখ ছুটে! ষেন 
জ্বলন্ত আগুনের গোলা । উপস্থিত আনর। সবাই 
তযে আতকে উঠলাম । কিন্তু স্তানেব কন্ঠার 
কোন ভ্রুক্ষপ নেই। 

তীন্ম' স্বরে আফিদির উাদশে 'স বললো, 
“শোনো কুত্ত। তোমাকে কোন সম্মাষণ জানাবো না, 
আদর-আপ্যাণও নয |, 

সঙ্গে সঙ্গে আফিদি একটা সিংহ বশান্তবত 
হযে গেলো এবং অভিযোগ কবলো, হুমি বিশ্বাস- 
ঘাঠতিনী। তুমি আমাদের মাতু-বিদ্যাব শপথ ভঙ্গ 
করেছো । কথা ছিলো, আমবা কেউ কাবোর কাজে 
বাধা স্থগ্ি কববো না কিন্কু এখন দেখছি, তুনি সেই 
কথার খেলাপ কবলে । 

€তোমাব মতো জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গে, 
শাহজাদী তাস্থিল্যেব স্ুরে বলে, কি করে আনার 
সাথে চুক্তি হতে পারে” 

“তাই নাকি” তাহলে এবাব আম।দেব শপথ 
ভঙ্গের প্রতিফল কি হতে পাবে বুঝিয়ে দিস্ছি 
তোম।কে” সিংহের বেশধাবী অফিদি *দতা তাৰ 


থাব। উচিযে শাহঞ্জাদীর দিকে ছুটে যায। কিন্ত 
শাহজাদী তাব “থকেও ক্ষিপ্রগতিতে নিজেব মাথার 
একগাছি চুল ছিডে শন্যে তাওযাষ ছৃলিষে যায়। 
সেই ধারালো তঙোযাবের এক কোপে সিংহবেশী 
আফ্িদি দাতার বিবাট দেহ দ্বিখত্ডিত করে দেয 
শাহশাজী | 

কিন্ত কি আশ্চর্য সিশহের খণ্ডিত দলটি অংশ শৃন্ন্য 
উডে গিয মণ্ডটা কাকমাবাছিয পবিণত হয়ে যায়। 
শাহজাদীও চপচাপ বস থাক না, চোল্খর পলকে 
মান্ষের দোহব খোলস 'ছাড একটা বিবাট সাপের 
আকাব ধারণ কালা সে। জান্প্ণ কাকডাবিছে 
এবং সাপের মন্পা তুম্ল যুদ্ধ শক হাশ গেলো। 
সাপটা কখনো ভাব লেক্গ দিষে কাকণাবিছেটাকে 
জডিযে ধরে জমিনে ওপর আছাড মাবে, কখনো 
বা তার ফণা উচিযে তাব দিকে ছাট যায। এই 
ভাবে ঘণ্ট। খানেক লডাই চলে তাদের মধ্যে । 

তারপর এক সময রণে ভঙ্গ দিযে কাকডাবিছেটা 
শকুনি হযে যায, এবং পাপট1 ঈগগলেব কপ ধারণ 
করে বাঁশিষে পদ্দে শকুণিব গুপাব । এক টা ধরে 
প্রচণ্ড লঢাইযে ববপ্বস্ত হম «কশিট। এনার একটা 
কালো লো বেঢালের বেশ ধরে এন বাগে উল্তি- 
জনায় ক্ষন কেৌাস করত ৭াক। সঙ্গে সঙ্গ 
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ঈগলও তার খোলস ছেড়ে তখন নেকড়ে বাঘ হয়ে 
গেছে। রাজ-প্রাসাদে বেড়াল বাঘে লড়াই চঙগলো 
দীর্ঘক্ষণ । এক সময় হুলো৷ বেড়ালটা প্রায় সম্পূর্ণ 
বিপর্যস্ত হওয়া মাত্র একটা বিরাট ডালিম ফল হয়ে 
দরবার প্রাঙ্গণের ফোয়ারার ঠিক মাঝখানে গিয়ে 
ভাসতে থাকলো! ৷ খানিক পরে সেই ভালিমটা "ুন্ধে 
লাফিয়ে উঠতে গিয়ে একটা বিরাট তরমুজে পরিণত 
হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রাজপ্রাসাদের ছাদে ধাকা 
খেয়ে টকরো৷ টকবো হয়ে ফেটে পড়ে মার্বেলের 
মেঝের ওপরে এবং সারা মেঝের তরমুজের বীচিগুলো৷ 
ছড়িয়ে পড়ে চাত্ি'নকে ৷ তখন সেই নেকডে বাঘটা। 
একট] সাদা মোব.গর রূপ ধারণ করে তাড়াতাড়ি 
তরমুজের বীচিগুলো মৃখে পুড়তে থাকে, একটা বাঁচি 
মেঝের ওপর ফেলে রাখতে চায় না সে। কিন্তু 
ভাগ্যের এমনি পরিহাস “য, তরমুজের শেষ বীচিটা 
চৌবাচ্চার দেওয়ালের ফশকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। 
মোরগটা তখন ডান] ঝাপটিয়ে চিৎকার করতে করতে 
আমাদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ইঙ্গিতে 
প্রিজ্েন কংতে চাইছিজো, 'আর কোন তপমুজের 
দানা অবশিই আছে? এ তো গেলো তার মনের 
কথা, কিন্তু আমরা তার কথার এক বর্ণও বুঝতে 
পারিনি । তখন সে এতো। করে চিৎকার এক করে 
দিলে! যে, সেই শবে মনে হলো রাজপ্রাসাদ বুঝ 
ভেঙ্গে পড়বে আমাদেধ মাথার ওপরে । সে ঙখন 
মবীয়৷ হয় তরমূজেব শেষ দানাটা খুঁজে বার করার 
জন্য মারবলের মেঝের ওপর এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে 
ঘুরে ব্োতে থাকলে। । এক সময় ফোয়ারার ধাবে 
একটা ভাঙ্গা মারবেলের পাথরের খাজে তরমুজের 
দানাট। তার চোখে পড়ে, অনেক চেষ্টাতে সেটা সে 
তার ঠেঁ টের নাগাল পেলো বটে, কিন্তু তার ছুর্ভাগা, 
অতো৷ .ষ্ট করেও সেট! সে উদরস্থ করতে পারল! 
না, ঠোট থেকে ছিটকে চৌবাচ্চার জলে গিয়ে 
পড়ালে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা মাছে "পরিণত 
হয়ে গেলো । মোরগটা সঙ্গে সঙ্গে একট! বিরাট 
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মাছ্ধের আকার ধারণ কর সেই ছোট মাছটার ওপর 
ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেলে! একেবারে অতল জলে । 
একটি পবে জলের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গৌঙানির 
আওয়াজ ভেসে আসতেই ভয়ে আমাদের দেহ কুঁকডে 
গেলে'। স্থলে এবং শৃন্তে শাহজাদী জয়ী হলেও 
বোধহয় জলে তার পরাজয় হলো । একটা অশুভ 
আশঙ্কাব 'দালায় আমবা ছুলছি হঠাৎ আমাদের 
চোখে পড়লো, জল থেকে উঠে আসছে দৈতোর 
আসল চেহারা নিয়ে আফ্রিদি, তার শরীরট। যেন 
একটা আগুনের পিগু সারা শবীর থেকে আগুনের 
হঙ্ক। ঠিকবে বেরিয়ে আসছে, যার উত্তাপ অনুভব 
করছি আমাদেয় দেহে তার চোখে, মুখ এবং নাক 
ধিয়ে উত্তপু ধোয়া বেরিয়ে আসছে । 

ওদিকে শাহজাদীকেও তা আসল চেহারা নিয়ে 
জল থেকে উঠে আসতে দেখা যায়, তার শরীরটাও 
একটা জবলন্দ অঙাব হয়ে উঠেছিল তখন, যেন একটা 
বিরাট জলম্গ কয়লার টাইট । শাহাজাদীর চোখ-মুখ- 
নাক দিয়ে খোয়া টদগিরণ হচ্ছিল । দেখতে দেখতে 
রাজগ্রাসাদের হলঘরট। পধোয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো । 
আমাদন 'চাখ মুখে গচণ্ড জ্বালা তখন । অসহ্। 
ওবা ৩খন গ্রঢণ্চ লডাইয়ে ব্যস্ত, সেটা ছিলে। ওদের 
আখবি লাই এক পক্ষের বাঁচার লড়াই, অপর 
পক্ষে খতম হু €য়াখ লড়াই |" রাজায় রাজায় যুদ্ধে 
উলু-খাগরাব ও।ণ য|ওয়া তা অবস্থা হচ্ছে আমাদের | 
আঞ্চ”্নর ধাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 
চৌধাচ্চার জলে গিয়ে ঝাপ দিই । কিন্তু আফিদি 
দৈত্যট। তখন তার জ্বলপ্ত দেহট। দিয়ে আমার পথ 
আগলে দাড়িয়েছে । ফিরে আসতে হলো । 

ছুই আগ্নিপিপ্ডের লড়াই এক সময় চরমে উঠলো।। 
আফিদি দৈত্যট। চাইলে তার দেহ-নিম্থত অগ্নিপিণ্ড 
দিয়ে আমাদেগ পুড়িয়ে মারে। কিন্তু শাহজাদী 
তার জ্বলন্ত দেহ দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল । 
তবু এক সনয় আফ্রিদির দেহ থেকে একটা 
অগ্নিপিগ্ড ঠিকরে বেরিয়ে এসে আমার বাঁচাখে 
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লাগতেই চোখটা নষ্ট হযে গেলো । এবং আব একটা 
অগ্রিপিগ্ড দৈতোর দেহ থেকে ঠিকবে বিষে এনদ নুল- 
তানের থুতনীতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গ মুখেব শিয়াংশটা 
পুডে গেলো, নি'চব পাটির দাতগ্ডালা এক এক কৰে 
খসে পড়লো মেঝের ওপাব। আযফিদি৭ "দহ এক 
ছিটকে বেরা আস! তৃঠীয অগ্নিপিগুটা স্ুুল গানের 
বিশ্বস্ত খোজা কামট্রাট'ব বুক গিষ বিধতেই 
মৃত্যুব কোলে ঢাল পদলো। সেই ৬যাবহ দৃশ্য দোখ 
আমরা তখন ধরে নিষছি মৃত্যু আমাদপ অব- 
ধারিত। তাই মৃহ্যব মু'খামুখি দাডিযে আনার নান 
জপ করা ছাড়া অগ্ঠ কোন উপাষ দেখত পেশাএ 
না৷ 

আমরা যখন আমাদব আস্ন মৃতু টলায 
উদ্িগ্র, ঠিক তখনি শাহজাগাব চিৎক।ব ম।না(দখ 
কানে ভোস এলো? 

“আল্লাহ্‌ তোমার পা কবণ ” 3৭ আমি 
অনেক শুনেছি । শুনেছি, তোখাব প্রতি যাদের 
অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি এব, শ্রদ্ধা আছে, যাব! নিষ্পাপ 
তাদের তুমি বক্ষা করো । আর যাব! প পা, মত্যা 
চারী, মানুষের জীবন নিষে ছিনিমিনি থেস্ল, .তামার 
প্রতি যাদের এতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই তা?দর তুমি 
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খতম করো। সেই রকম একজন বাভিচারী এ 
আফিদি দৈত্য তোমার চোখের সামনে ধাডিযে 
আমাদের সবনাশটা করতে চাইছে। আল্লাহ্‌, 
শুনেছি তুমি মহান শক্তির অধিকারী । আমি 
তোমার কাছে শর্তি-ভিক্ষা কবছি। আমাকে তুমি 
এই মুহুর্ত এমন শক্তি দাও, যাতে করে এ শযতান- 
টাকে এখনি খতম করতে পারি ।, 

কথাটা শেষে করেই শাহাজাদী শেষ বারের 
মাতা আফিদিব ওপর ঝাঁপিষে পডলো। আর সঙ্গে 
সাঙ্গ আকিদিব বিশাল দেহটা মারবেলেব মেঝের 
ওপব লুটি'্য পডলে!। অতঃপর তাৰ নিশ্রাণ দেহটা 
৩[বই দেহব আগ্চন গুডে ছাই হযে গিযে একটা 
আম্মব গপাকাবে পরিণত হযে গেলে । 

এন পবেই ব)স্ত হযে ছুটে এলো শাহজাদী 
আশাদব আছে। হাপাতে ঠাপাতে সে বলে, 
'শীণগীব এক পেয়ালা পানি এনে দাও আমাকে । 

সাঙ্গ সঙ্গে পেষ।লা ভি পানি এলে।। সেই 
পাণিব ওপর বিডবিড কবে কি সব মগ্ত্র উচ্চারন 
কবলা শাহজাদী। তারপর সেই মন্ত্রপুতঃ পানি 
আমাব দেহেব ওপব ছিটিযে দিতে গিষে বললো, 
সত্যে দোহাই [দিযে এব সর্বশাক্তমান খোদা 


এ 
প্ 


পি 
পাত 
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আল্লাহর নাম নিয়ে এই মন্ত্রপুতঃ পানি আমি তোমার 
দেহের ওপর ছিটোচ্ছি, তার দোয়ায় এবার তুমি 
তোমার আসল বশ নিয়ে ফিরে এসো 1, 

সঙে সঙ্গে আমি আবার আমার আশেখ কপ 


ফিরে পেলাম । শানি -নুষে পবিণত হত্য গেলান। 
তবে ছুখ এই যে 1 চোখড। আমাল হার ত 
হলো। 


তাবপর শাহাজাদ সুজতনের দিকে ফাখ 
তারন্বরে বলঙ থা 1) 'আঅববাজান শাশব তাব। 
শখীরট] আগুনে * পে খাচ্চ শধতানঢার ঠাব 
আমার বুকে এ417005 মুহ্য আনব আমম 
আফিদধি একজন /ঠ্য, আন আশি একজ, ন।শবা 
দৈত্যেপ সঙ্গে প বদ বৰ করে বলো? যি 
মানুষ হতো, তাহ পল হে গুকতঠহ কক শা 
খতন কবে (তে পাবত। 1 ৬খখুজস দাশা৬ন। 
মেখেখ গপর প৬।ব ন।গে পথ পেঠ্য ও 
সঙ্গে লড়াইষে বামিহ ভয়া হাচ্ছলান এঙক্ষোত্র। 
কিন্ত ভাগ্যেপ এমন পব্হাস ষে, ওরমুজর শেৰ 
দানাট1! কোন গবংম ঠাঙ্র নাগাল পেবেও শেষ 
পর্যন্ত ধবে র এতে পারণান শা, সেটা ছকে গিংয 
পঙলে। চৌং চ্চার জলের চধ্যে। অথচ সেটা ঠিক 
সময়ে উদর বদতে পাখলে ও৩ মুহুে দেত্যটাব 
নিশ্চিত মুঃ/ খটতো। তাব পরেও জলে-স্থলে, 
অস্তথাক্ষে ১খত্র লড়|হষে আমার কাছে সম্পূণ 
পর্যাপ্ত হ,ঘ|ছল সে। আমার হাতে নিশ্চিত মৃত্যু 
জেনে অগ্নিণ ক্ষব দন্ড খুলে আগ্মহত্যা করতে যাষ 
সে। কি' আমাৰ মাথাফ তখন [জদ চে বাস, 
নিজের হ। ৩ একে মনি খতম করবো । তাং এর 
দেখাদেখি অ।ম€ আগ্রকক্ষের দবজ। খুলে প্রবেশ 
কবি নিজের পেহ9। অঙ্গাবে পগিণত করার জন্য | 
ইচ্ছে ছি.ল| সেই আগুন 1দয়ে ওকে পুড়িয়ে মার, 
নিজের হা.ত ওকে খতম কার। 

কিন্তু ভাগ্যে এমান পারহাস যে শেষ পধন্ত 
এরকম দের বসে আম ওর 1পছু নিলাম। ও 


1৬১৭ 


১৬৭ 


তো অগ্রিকক্ষে প্রথ্শে করে আজ্ুহত্যা করতেই 
চেষেহিল, মিজের হাতে ওকে খণম করার বাসন 
ত্যাগ কবলে এখন আমাকে এভাবে অসমযে চলে 
যেতে হতো না। তবে এসবই আমার নিয়তি 
আববাঞজান। হ৭১। আল্লা মনে এটাই ছিলো। 
এবই নান বিঁধ।লপিঃ কে খগ্ডাবে। এই মুহুতে 
আল। ছাঢাতাঁ কাঙকে আম স্বীকাপ করি না। 
এগ ম। প্রা তাৰ কর্তধ আমাকে মানতেই 


এ শখ $ল্মদ আ।লহন পযগন্থববতক তাৰ আদেশে 
আনা 56 ৯৮ল যু হে তোমাদেখ ছেডে। 
আলা তান তপন বনী ককন। এবার আমার 


যহযপ এমব হয এ আববাজাণ। আমার 
সাপা পেহ আল য।চ্েে | উ275 

2৩১ |” শা হজার্দার বথা জাচযে একলা চোখ 
বুজে এলো “কঃ গবেহ নেষেব ওপর পুরিবে 
পড়লে। পে আশি 4 দেঠে)1 দহাবশে খখ পাশে, 
সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ এবটঢা ছাহ-এখ ডেলায় 
পবিণঠ হযে শে.ল। | 

আনগা শে।ক প্রকাশ বগলাম তার জন্ত। 
(নজেকে আমর তখন ভাষণ অপরাধা বলে মনে 
হলো । এনে হলোঃ শাহজাদ।ব নতে। যর্দি আমার 
অবস্থ। হতে।, তাহ ,ল তাস অন সুন্বগ মুখ পুডে ছাই 
হওয়ার বাভৎস দৃশ্য আমাকে দেখতে হতো না। 
আমার শাপমুক্তির জন্য তাকে এভাবে আত্মাহুতি 
দিতে হ.1) সহ অনুশোচনা আশা সার] মন দগ্ধ 
ই.৩ থাক্কণে। তখন। 

বহাকে হারিফে শোকে শ্রণঙতানের তধন 
পাগলের না অবস্থা । নজেম হএব।বতাব জন্য 
নিজেকে আভযুত্র করলেন তখন [তানি ভাখ- 
ছিলেন, আনাকে বাণর একে শানুষ করে দেওয়ার 
জন্য শাহজাদ।কে অনুরোধ না ধরলে আজ তা 
এ অবস্থ। হতো শা [নশ্চয়হ। সেখানে তাকে 
অনুতপ্ত মুলঠান নিজের ছুম/তর জন্ত আল্লাহর কাছে 
মাফি চাহলেন। তারপর কন্ার ভগ্মীভূত দেহা- 


আরব্/ রজনী 


ধশেষের সামনে গিযে আর স্থির থাকতে পারলেন 
না। বুক চাপডাতে চাপডাতে অঙ্জান হয়ে লুটিযে 
পড়লেন মেঝের ওপর ৷ 

হারেমের বেগমর। এবং ক্রীতদাসীর। দ্রুত ছুটে 
এলে। তাব তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য । 

তারপর বাদশাহী মঘাদাষ শাহজাদীর উদ্দেশে 
সাতদিন ধরে রান্ীয শোক পালন কর! হলো । 

পরে সুলতানেব আদশে শাহজাদীর ভক্মীতৃত 
দেহের ছাই সংরক্ষিত কবাব উদ্দেশে একট। স্মৃতি- 
মিনার তৈব কব হলো । আর আফিদিব দেৈশ্যের 
পোড়া দেহের ছাই আন্।হর আঙশাপেব হাওয়ায় 
উডিযে দেওয়া হলে । 

তারপর বন্তাব শোকে অন্ুস্থ হযে গঙলেন। 
মাসখানেক পডে আল্লাহর কৃপাষ শুস্থ হযে ডঠে 
তিনি আ কে ০েকে পাঠালেন একদিন ৩৫ 
দরবারে 

শোনো বাহা, তু এখানে আপার পব থেকেই 
আমাদের অমঙ্গল দেখ দ্রষ। ডোনার জন্য আমার 
কন্তাকে হাণ।তে হল? ৬২ একমাসের মধ্যে প্রা 
৬তো [ধক প্রজ। প্রাণ হা।বযেছে অসময়ে । আমাৰ 
থুতান পুডে গে; শিপ পাটির সব দাও আনে 
পুড়ে খসে পড়েছে এনশ ক আনাপ আত বিশ্বস্ত 
খোজাও তোমার অশুত আরিভাবে প্রণ বিসগন 
দিযেছে। অবন্য তোমাকে আমি অপবাধ। করতে 
চাহ না? তেশাব কে।ন দে।খ নে বাছ।। গ।পলে 
তোশাপ ছুঙ।গ্যেব সঙ্গে আমাদের আাণ্য জঙাতে 
গিয়ে াজ আমাদের এ ভাগ্য [৭৬ন্বন।। এ 
আখাদেক [নযত হাড আগ কিছু নয়। যাহহেক 
আল্লাহ্‌ কৃপায় আমার বন্া। তার প্র।ণ বিসর্জন 
দিয়ে তোনাকে বানপ থেকে মানুষ করে দিষে গেছে। 
তুম তোমার অ'সল নপগ পেষেছো? এই যথেঞ। 
এবাগ তু।ন এখান থেকে (বিদায় হও । মাপ ভাগ্য 
আমাদের সঙ্গে থাকলে আপে কি দুর্ভাগ/ আমাদের 
জীবনে নেমে আসে কে জানে। তাই আবার আম 


আরব্য রজনী 


বলছি, এই মহুন্ত তুমি আমাদের দেশ ছেড়ে চলে 
যাও। আব যদি না যাও আমি শোমাকে অবস্থাই 
খতম করে দিতে বাখা হবে! আনাদেন সুখ-শান্তি 
জগ্য ৷ 

তারপর আম ৩ব সামনে থেকে চলে এলাম 
নিঃশব্দে চোখের অল ফেলে একা একা । বিশ্বাস 
ককন মালকিণ, তখন নিজেকে ও ষ্ণ অপরাধা 
বলে মনে হাল আমার। আমি অপযা, 
অপদার্থ এবং হঙাশা ছ।৬| আর কিছু নয। এছাড়া 
তখন আনার অন্য আখ কেন পাখচয থাকা নয়। 
স্মৃঙদন্থন করা5 1গয মান ঠখন এনে হলোঃ কেন 
আনাব দেখা *লে। সেহ ধা।জর সপ্গেঃ কেনহ বা সেহ 
স্থন্দখী পাতাল এণাখ প্রেনে পঙত গলানঃ আর 
কেনই বা মে আখ।দ দেও) আমাকে খঙম 
কপ.৩ ডউদ্তত হবেও প্রা,এ বেচে শেলান আমি। তা 
শ। হছে বাণদের ঝা [নযষে শ্ুলগানেও প্রাসাদে 
প্রবেশ কগতে হইতে না আমাকে । ৩বে আল্লাহর 
অ.প কৃপাব অগ্ত আন $৩০। আমর বা-চোখট। 
ন্ঈ কলেও আজ আন আমার এগষের রূপ ফিরে 
পেযোছহ। 

স্থলঙানেব প্রাসাদ ছেডে অ।পাঞ্ আগে বাথকমে 
গণেশ করে 211 আমার দা1৬গোষফ এখং ভ্রু 
কানথে পারা নথায হাং মেখে |নিহ। তারপর 
ক।লান্ববেপ ক16 লেস পোখাক চাপয়ে অজানাব 
উদ্দেশে বোগথ পঠি। বধশ্বাণ ককন মালকিন, 
ঙাগপপ তকে নিন শব কবল ঘুণ। হয়েছে, 
সে ভাগ) বিপ।এ। জএ ১1৩) তে] আশিহ দায়া। 
সেহ অনুশো্নাব আশাপ চোখের ঘুম উধাও, 
কেবল কেদে ৯০5।হি- 

তারপর নাণাশ দেশ ঘুরে অবশেষে আমার 
স্বপ্নের দেখা এহ বাগদাদ শহগে এসে হাজির হহ 
আজ রাত্রে। শুনেছি এখানকার সুলতান নাকি 
বড় খাশিক, হুঃখাপ ছুঃখ শোনেশ মন দিয়ে তার 
ছুঃখের ভাগ নেন তিনি পিবিবাদে। ইচ্ছে ছিলো, 


১৬৩ 


তার কাছে আমার এই ছোট্ট জীবনের সব ছুংখ খুলে 
বলি। এখানে এসে আল্লার দোয়ায় প্রথমেই দেখা 
হয়ে যায় আমাব এক ভাই এ প্রথম কালান্দরের 
সাথে। এই শহরে সে-ও নবাগত, আমার মতোই 
তার জীবন ভাগ্য-বিডদ্বিঠ। তাই তাকে আদাব 
জানিয়ে বললাম, 'আল্ল।5 তোমাকে শান্তি দিন ” 
তারপর এঁ তৃতাষ কালান্ধধের সঙ্গে আমাদের দেখ! 
হতেই সে বলে ওঠে, আনাহ তোমাদের মনে শান্তি 
ফিরিয়ে দেন যেন* এ শহরে আমি এক 
আগন্তক ॥ 

প্রত্যুত্তব আন" তাকে বললাম, “আমরাও 
এ শহরে আগন্তক ।' আমরা এখানে শন্তির খোজে 
এসেছি তারপর শাম্বা তিন্জন কালান্দৰ এখানে 
এসে হাজির হই), তার আগে আমরা কেউ কাবোর 
জীবনের দুর্ভাগোব কাহিশা জানতাম ণা। এই 
হলো! আমার জীতংনেৰ কন কাহিনী, আমার দরীভি- 
গৌফ এবং ভ্রু ক'মানোব কাহিনী । লজ্জায়, ঘ্বুণায় 
এ কাজ কবে ত মি কালান্দরের বেশ ধারণ করেছি। 


তৃতীয় কালান্দরের কাহিনী 


জানেন মালকিন, আমিও একজন বাদশাহ, 
আমার অ বাজান বাদশাহ ছিলেন। আমি 
বাদশাহ খাজিবের পুত্র অজিব। আমার রাজত্ব- 





১৬৫ 


শুনলেন তো আমার বাঁচোখ খোয়া যাওয়ার করণ 
ইতিহাস। 

সব শুনে বড়বোন বলে, “সত্যি তোমাব জীবনের 
কাহিনী বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র। আমি তৃপ্ত। 
তুমি মুক্ত, তুমি এখন এখান থেকে ফিরে যেতে 
পারো ।, 

পিন্তু মালকিন, আমি এখন থেকে নডছি না, 
যতক্ষণ না আমার সঙ্গী তৃতীয কালান্দরের ককণ 
কাহিনী নিজেব কানে শুনছি । 

এবপর তৃতীয় কালান্দর এগিষে এসে বললো, 
“তাহলে শুনুন মালকিন। আমাৰ জীবনেব কাহিনী 
ঠিক ওদের মতো নয়, তবে আরো চমকপ্রদ এবং 
রোমাঞ্চকর অবশ্যই । ওদের ক্ষেত্রে অঞ্জান্ডে ভাগ্য 
বিপযয ঘটলেও আমাব এই চোখটা খোয়া যাওযার 
জন্য মূলতঃ আনি শিজেই দায়া। এর জন্ত নিধতিকে 
আমি আমার ভাগ্যের পবিহাস হিসেবে চিন্িত 
করতে চাই না। তাহলে শুনুন আমার জীবনের 
কাহিনী । 


কালে প্রজারা বেশ সুখে-শান্তিতে কাটাচ্ছিল। 
কাবোব ওপরই অন্যা অবিচাৰ আমি করিনি 
কখনো । আমার সাম্রাজ্যটা সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
ছিলো৷ বলেই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রযাত্রা 
আমার খুব প্রিয় ছিলো। সমুদ্রের মধোকার 
দ্বীপগুলে। ছিলো৷ আমাব অধিকারে, সেই দ্বীপগুলো 
পরিদর্শনে যেতাম রণতরী সাজিয়ে। 

এক মাসের সমুদ্রযাত্রার এমনি এক আয়োজন 
করে দশখানি রণতরী ভাসিয়ে কুড়িদিন কাটানোর 
পর হঠাৎ একদিন সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড জলোচ্ছাস 


আরব্য রজনী 


দেখা দিলো, সেই সঙ্গে দারুণ ঝড়ধঞ্া। যাহোক 
সারাদিন, সারারাত্রি সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া 
চঙ্গার পর শান্ত হলো সমুদ্র, শিশুর মতে। আবার 
কলকলিয়ে উঠলো । আমাদের জাহাজগুাল! তখন 
একটা অজ্ান! ছোট দ্বীপের তীরে গিয়ে ভীড়ে ছিল। 
সেই অজ্জানা দ্বীপে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার আমরা 
সমুদ্রঘাত্রা শুক কবলাম দেশে ফেরার জন্য । 

একটান৷ কুড়িদিন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়াব পরেও 
হারানো পথেব নিশান! খুঁজে পেলাম না । আমর! 
তখন এক অজানা সমুদ্র পথে ভেসে চলেছি পথে 
হারানো পথিকের মতো। ফেরাব পথ তখন 
দূর অস্ত। তখন খোদা আল্লাহব কাছে আমার 
একটিই প্রার্থনা কেবল, খোদা আমাদের সঠিক পথের 
ঠিকান! দেখিয়ে দাও। আমি আমার দেশে ফিরতে 
চাই। 

জাহাজের নাবিক ন্তো৷ তখন দিশেহারা । এ 
সমুদ্রপথ তার অচেনা, কোথায় চলেছে সেজানে 
না। কেবল অদূরে সমুদ্রের ওপারে দেখা যায় 
একট! অজান! পাহাড়, কখনে। সেট উজ্জল, আবার 
কখনো কফালোয় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। 
পাহাড়টার গায়ে গাথা আছে হাজার হাজার চুম্বক, 
সেটাব নাম চুন্বক-পাহাড়। সেই পাহাড়টার দিকে 
আমাদের জাহাজ যতো এগোবে, চুম্বকের আকধণ 
ততই বাড়বে । এক সময় চুম্বকের আকর্ষণ খুব তাত্র 
হয়ে উঠলে ম্মামাদেব জাহাজগুলো সেই চুন্বক- 
পাহাড়ের গায়ে আছডে গিয়ে পডবে। জাহাজের 
ধাক্কায় জাহাজগুলো৷ ৩খন ভেঙ্গে চুড়নাড় হয়ে যাবে। 
এগারো দিন হলো৷ আমর। সমুদ্রে পথ হারিয়ে অচেন! 
জায়গায় ভেসে চলেছি । আগ্ামীকালই আমাদের 
জাহাজগুলে৷ দূরের এ চুম্বক-পাহাড়ের গায়ে গিয়ে 
ধাকা খাচ্ছে। 

জাহাজের নাবিক নেত৷ বিমরধ গলায় বলতে 
থাকে, “আমাদের দিন এখন খুব সাঁশিত, মৃত্যুর প্রহর 
গুণভে হবে এখন থেকে ৷ এখন খোদা আল্লাহর নাম 


আরবা রজনা 


স্মরণ করা ছাড়া অগ্ঠ কোন পথ তো দেখতে পাচ্ছি 
না জাহাপনা। অগ্যই শেষ রজনী, আমাদের ! 
আগামী কালই এঁ চূম্বক-পাহাঁডের ধাক্কায় বোঘোরে 
আমাদের সবার প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। আজ 
পযন্ত যতো! জাহাজ পথ হারিয়ে এ পাহাড়ের 
আকর্ধণের আওতায় গিয়ে পডেছে, কোন জাহাজই 
অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি, জাহাজের সব 
যাত্রীদেরই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে এ নিষ্ঠুর 
পাহাড়ের মরণ-ফাদের কোলে! তাই আমার 
আশঙ্কা, আমরা কেউই আর জীবিত থাকছি না 
আগামীকাল । 

একটু থেমে তেমনি বিমর্ষ গলায় নাবিক নেতা 
আবার বলতে শুরু করে, 'জানেন জাহাপনা & 
পাহাড়ের চুড়ায় হলুদ রঙের একট! বিরাট গমুজ 
আছে, আন্দালুসিয়ার, দশটা খুঁটির উপর দীড়িয়ে 
আছে সেই গম্ুজটা। আর সেই গম্ুজের উপরে 
রয়েছে পিতলের একটি ঘোড়-সওয়ার। রণ-সাজে 
সজ্জিত সেই ঘোড়-সওয়ার, যার বুকে একটি সীসার 
ফলক আটকানো আছে। সেই সীসার ফলকে তার 
নাম লেখা আছে এবং সেই সঙ্গে সেই মারাত্মক 
দৈব্যবাণাট। লেখা আছে, “যঙদিন সে এ ঘোড়ার 
উপরে সওয়ার হয়ে থাকবে, এই পাহাড়ের আওতায় 
কোন জাহাজ এসে পডলে তা আর নিস্তার নেই, 
সেই জাহাজের কোন যাত্রী তার মৃত্যুর পরওয়ান! 
অস্বীকার করতে পারবে না। তাই এ ঘোড়- 
সঞখারকে এ ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলতে ন! পারলে 
মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কখনো 
বন্ধ হবে না । 

তারপর মালকিন, তৃঠীয় কালান্দার বলতে 
থাকে, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় নাবিক নেতা চোখের 
জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে । এব" আমরা সবাই 
তখন জেনে গেছি, আমাদেব মউৎ অবশ্যন্তাবা। তাই 
আমর! প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে বিদায় সম্ভাষণ 
জানিয়ে ঘষে যার ইচ্ছের কথ প্রকাশ করলাম। 


১৬৫ 


উদ্দেষ্টা আমাদের মধো যদি ফেউ এই অনিবার্ধ 
মৌতের হাত থেকে বেহাই পায়, তাহলে সে 
আমাদের ইচ্ছের কথা আমাদের আত্মীয়-হবজনের 
কাছে প্রকাশ করবে । 

সেই রাপ্রে আমাদের কাবোর চোখে ঘুম এলো 
না। পরদিন ভোর হতেই আমর] দেখলাম, 
আমাদের জাহাজগুলো সই কালে। চুম্বক পাহাডের 
খুব কাছে গিযে পড়ছে। সেই সময সমুদ্রের 
জল উত্তাল হযে উঠালা। আমাদের জাহাজগুলোয় 
বেশ কিছু লোহা .লা, চুন্ধকের আকর্ধণে পাহাডেগ 
গাষে আছডে পড় *ই লেগুলে। ভেঙ্গে চুরমাব হযে 
গেলো । উত্তাল ভলর শোতে আমবা তখন কে 
কোথায় ভেসে গলাম ঠাওব কবস্ত পাখশাম না 
কেউ। যে ক'জন বটে বইলাম কেউ কাউকে 
চেনার মতে! অবস্থা তখন আমাদেব ছিলো 
লা । 

জানেন ম'লকিন আমার শিজেব ক্ষেতে বলতে 
পারি, খোদ। 'আন্লাহর কৃপায় সেই প্রচণ্ড ছ'যাগেও 
আ।শি বেঁচে গেলাম সেযান্বয়। আমা জাহাজ 
উত্তাল জলর ঢেউ-এ পড়ে গেলেও ভাসতে 
ভাসতে দেই প'হাণ্ডর কোনে বালিব চবে গিণ্য 
আটক পগলাম। সেই পাহাডে ওঠার পথ দেখতে 
পেষে আল্লাহর নাম ম্মরণ কার আনান্দ চিৎকার 
করে উঠলাম। 

ওদিক তখন ভোর হযে আনাছ দেখে শাহবা- 
জ।দ তাখ কাহিনী অসণাপ্তু বেখে পিন আবাব 
তার কা“ইনী শুক করার অনুমতি চাই”! শাহব্যা বেক 
কাছে। 


পদিন রাত আবার গভাব হলে বাদশাহ 
শাহরিবারের অনুমতি নিয়ে শাহবাজাদ তার আগব 
দিনের সেই অসমাপ্ত কাহিনী বলতে শুক কবলো, 
জীহাপনা, সেই তৃতীয় কালান্দাব এখন বঙকোনকে 
বলতে থাকে। (বাকী লোকের! তার কথা কান 


১৬৩ 


খাঁড়া করে গুণতে থাকে এবং ক্রীতদাসর! তলোয়ার 
হাতে দাড়িয়ে থাকে) ৫-- 

আল্লাহর নাম নিযে এক পা এক পা! করে সি'ভি 
বেষে সেই পাহাডের চুডাষ উঠে গেলাম। আল্লাহর 
কৃপাষ অনুকৃল্প হাওযা বইছিঙ্স বলে আমার উঠতে 
একটও কষ্ট হলো না। গণ্ুজজর নিচে ঈাডিযে 
খোদ। আল্লাহকে শুক্রিষ। জানিযে সেখানে আমার 
ক্লান্ত দেহট! এলিয়ে দিলাম বিশ্রাম নেএযার জন্য । 
এক সময ঘুম নেমে আমে আমাৰ চোখে, স্বাপ্নের 
মধ্যে এক রহস্তময কণঠন্বব আমাব কানে ভেসে এলো, 
'ওহে খাক্ছিবের পত্র । ঘুন থেকে জেগে উঠে তোমার 
পাযের তলাকার মাটি খু'ডে দেখতে পাবে একটা 
পিতলেব ধনক এবং তিনটি পীসেব তৈবী তীর, সেই 
তীব-ধনকটা দৈবাশক্তি সম্পন্ন। তারপব সেই 
ধুকে একটাব পব একটা তীব %"ণ্ড গন্ুন্জর উপবে 
এ বোচ সওযাধকে লক্ষা কবে নিক্ষেপ করো! । তার- 
পবেই "দখবে ঘোড সওযাপটা। গন্ুঙ্চাও হযে সমুদ্রের 
শিচে তলিয়ে যাবে, সেই সচ্গ তামাম তনিযাব মানুষ 
এই প্রাঞ্চতিক বিপঘষেব হাত থেকে বেহাই পাবে 
চিখদিনেখ মতা । ঘোড সওযাবেব পতনের সাথে 
স।থে দখা ঘোছাঢান তোণাব পাব নিচে এসে 
প5ছে। তখন তুশি তাক ধমকেব গর্তে রেখে 
মাটি চাপা দি দিও। 

আব গারপবেই দেখত প'বে, সনু দব জল ফুলে 
ফেসপে ডঠাছ (সেই গস কাসাত ফা॥হ একেবারে 
পাহাছেব চুডায তোৰ পাযব নিচে এসে ঠেকবে। 
এব, হখনহ তোন।প ঢাখে পঙবে অদূরে ঘোড- 
সক্যাবেৰ মতো অবিকল দেখতে (যাকে তুমি তীর- 
বদ্ধ করে সমুদ্রেব জলে ফেলে দেবে ) একটি লোক 
হান্কা ছোট একটা নৌকো চালিযে এগষে আসছে 
তোমাব দ্রিকে, তাখ দু'হাতে থাকবে ছুটি বৈঠা । সে 
তোমাকে 1নরাপদ জায়গায় পৌছে দেওয়ার জন্যই 
আসবে । তবে ভুলেও যেন তার সামনে বিসমিল্লাহ 
কিংবা আল্লাহর নাম নেবে না কখনো, নিণেই একটা 
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অঘটন ঘটে যেতে পাবে । তারপর একটানা দশ- 
দিন সমুদ্র পাড়ি দিযে সে তোমাকে এক শিরাপদ 
দ্বীপে পৌছে দেবে। সেখান থেকে কাহাকাছি 
বন্দরে তুমি পৌছে যাবে খুব সহজেই | সেই বন্দরের 
লোকেরাই দেশের লোকণ্দ৭ কাছ তোমাব খবখ 
পেশছে দেবে। বে এ সম্ই সন্তব যদি না তুমি 
তার সামনে আল্লাহব নন না নাও । 

সেই অনিন্দ-সুন্ৰব স্বপ্ন শেষ হতেই আশার ুম 
গেলো ভেঙ্গে । স্বপ্নে পা ওযা দৈববাণ?র প্রতিটি আদেশ 
আমি অক্ষবে অক্ষবে পালন করলাম এবং সেহ 
বহস্যময় ভবিষ্যৎবাণাগুলো এক এক কবে কলে যেতে 
থকলে। আমাগ চোখের সামনে) শালাকন ।-- তগাখ 
কালান্দর বলতে থাকে, দেখ পধন্ন ৬৮৭ হোও 
হান্কা নৌচচোব দাড ৮নে ঘোড- থাকল ১০1 
অবিকল চেহাখাব সেই তোবিও। ঠা থা ও 
এগিয়ে এলো । তার বাক আট। 11৬০ খল 
সেই দৈববাণাটা লেখ! আজে আমি ৩1 নোকোষ 
উঠে বসলাম । দশ দিন সমুদে পারি দেওয়।৭ প্ব 
স্বপ্নে শোনা সেই [নিগাপদ ছাপে বাছ্ে শিষে 
পৌছতেই আনন্দে উচ্ছ্পি* হযে আম হবন 1২খাব 
করে বলে উঠলান, খোধ। আলাহ। 2155 আন এন 
পয়গম্বর, আমাদের ডদ্ধারকতা, সবশা ওমান আলাহ 
তুমি ! তুমিই আনার একখান ঈশ্গব, তুঁদহ আমার 
একমাত্র মত এবং পথ 

আমার কথ। শেখ হওযা দাঞএ(৮ ৪ নাকো ও। 
হঠাৎ সমুদ্রের জলে ডিশ বাজ ধেলো এ শা।সাকে। 
জলেব উপরে আছডে ফেলংলা। এবট পরেহ 
নৌ,কাটী সমুপ্রেব অঙল জলে তলিযে গেলা। 
মোঙাশুটি ভালে সাতার জান, পাএ পাখা না পথগ্ত 
সারাট। দিন সমুত্রের ভত্তাল জলে স।ঙার বাচলান। 
হাত-পা এবং ক।ধ ছুটে! অবশ হযে আসতে খাকলো। 
তখনে। সমুদ্রের সেই গ্রলয় নৃত্যের নুপুর্ধ ধ্বনি আমার 
কানে এসে আছড়ে পড়ছিল। আসন্ন মৃত্যুব কথা 
চিন্তা করে আল্লাহর স্মরণ নিপাম। খোদার অপার 
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বক্ণা, তিনি বোধহয় আমার প্রার্থন। শুনতে পেয়ে- 
ছিল। মনে হলো এক সময আমার দেহটা শুস্তে 
একবার উখ্িত হয়েছিল বোধহয, তারপর আমার 
জ্ঞান ছিলো না। জ্ঞন যখন ফিরলো, ও।কিয়ে 
দেখি, বালুকা-খলাষ আনার ক্লান্ত অবশ দেহট1 ডে 
আঙে। এসবই পযগম্ববেব ইচ্ছা । স্ুয-ল্সাত 
আলেয ভিজে পোষাক মেলে [দল।ন, শুকিষে 
গেলা খানিক পরে। 

চোখ মেলে ভালো করে তাকাতে গিষে দেখি, 
চারিদিক জল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্দে ঘেরা একট! 
স্রণব সবুজ থপেব মখ্। একটা গাছের নিচে 
আন এব। 1৭্সঙ্গ, পেখানে আমর জীবন 
আনশ্১৩, মে “বাশ মুহা 5 আমার জ।বন বিপন্ন 
হতে ৬৩৩ পাব । নিতে আনি হধোই, একটা 
ও বধ সন্ত "৭ সাক বাবো কি ভযন্ক । নাগুল [দিতে 
হক শা ন। কিন্ধ শিষবে নাশ মঠ জেনে 
যখন (গবেব সেহ শুযঙ্কর মু! শুর প্রহণ গুনছি, ঠিক 
তখনই দৃধ সমুদ্র সাগচষান একশ আহ জ আমার 
চোখর সাখনে ভেসে উঠ লা ০৪ এশটি বিন্দৃব 
ন.৩ন। জানি ন। জ।।৬০। আনাব নঠ্যবাণ বহন 
ক নব সালাহ বিনা বা অর কোন 
ডলচক শষ, আগে-ভাগে সেহ গ।ছেপ পরে ডঠে 
বসলাম নিজেকে গাছের পাঙাষ আড়াল করে 
বাখলান। 

বথ। সমদে জাহাজ 91 পাপিব সাননে এদে নোডব 
কবে । জাহ।জ থাক নানলেো দশজন নিগ্রো। 
ক্র।ঙদ।ম, সবার হাতে মাটিবাডা এক+১। কোদাপ 
এব ঝুডি। তাবা দ্বাপে ঠিক নাঝখনে এসে 
দাঞালো। একট পমবেখ অপেক্ষা” তারপরেই 
সেখানকাধ মাটি খুড়ে একঢা লোহার পাঙ বার 
করলো, পাতাল-পুরাপ দবজ। ৮সটা। দবজাঢ। 
খেলাব পপ তাখা আবার যিরে যায জাহাজে । 
একটু পথে তাবা মাথায করে বসবাস করা? 
ডপযোগী আসবাবপঞ্জ, খাবার-দাবার বয়ে এনে সেহ 
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দরজ। পথের লিড়ি বেয়ে পাতাল-পুরীতে রেখে 
আসতে থাকে । সব শেষে তাদের সঙ্গে জাহাজ 
থেকে নেমে এল এক বৃদ্ধ শেখ বছর পনেরোর এক 
কিশোরের হাত ধরে । গাছের উপর থেকে দেখলাম, 
ভারি শুন্দর দেখতে দেই ছেলেটি । পরণে দামী 
পোষাক । মণি-মুর্ত-খচিত পোষাকের আড়াল 
থেকে ছেলেটির রূপ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে 
চাইছে । তার সেই অনিন্দ/-ম্ুন্দর রূপ দেখে কাব্য 
করে বলতে হচ্ছে *.লা £ 

কিঅ” "প রূপ তোমার, 

হে ০১45 

লজ্জা” গুখ নভ করে 

প্রাক তিক 'সী'্দখে থেরা দ্বীপপুঞ্জ, 

কে হমি! আমার হাজার ওশ্র 

তোনাকে ঘির। 

তারপর জ।নে* মাল(কণ্চ সহ গুপ্ু দরজা দিয়ে 

নিচে পাতালপুরাংতে নেমে যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক 
কি তারও বোঁশ সময় তাদের কোন পাত্তা ছিলে 
না। এক সময় বুদ্ধ শেখকে মস্রে নিয়ে সেহ দশজন 
ক্রীতদাস আবার উপরে উঠে এস গুপ্ত দরজাট। নন্ধ 
করে দিয়ে মাটি চাপ। 1দয়ে দিলো, সেই কিশে!গটি 
কিন্ত ফিনলে! না। তারা তাকে পাতাল-পুপ্ীতে বন্দী 
করে রেখে জাহাজে ফিরে গেলো । একটু পরেই 
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জাহাজট। আবার ভাসতে শুরু করলো সমুঞ্ডে। 
আমার তখন দারুণ কৌতুহল । অচেন! জায়গায় 
এ সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট কিশোরটিকে কেনই বা 
তার ওখানে বন্দী করে রেখে গেলো১ সেট। জানার 
ভীবণ ইচ্ছে হলো৷ আমার। এ ন্ুড়ঙ্গ-পথে নামার 
কায়দ। আমি সব দেখে রেখেছিলাম গাছের উপর 
থেকে। জাহাজট। চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার 
পর গাছ থেকে নেমে ঘেই গুপ্ত দরজার সামনে গিয়ে 
দাড়ালাম । তারপর মাটি খু'ড়ে লোহার দরজ। খুলে 
পাথরের সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম অতঃপর । 
সুন্দর করে সাজানো একটা হলঘর। মেঝের উপর 
নানান রঙের কাপেট পাতা রয়েছে! কারুকাষ 
খাঁচত সিক্ষেএ কাপড় দিয়ে মোড়া দেওয়।ল। দামা 
দাম]! লে।ফাকৌচ শোভ। পাচ্ছল হলঘরে, সেই 
সঙ্গে সুগন্ধী আতর খুশবু। সাম গন্ধে মন তখন 
আমার [বিতেগ। আমি যেন কোন বাদশাহের 
হারেনে প্রবেশ করেছ, নীরবে নিভৃতে । ভালে 
করে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়লো 
হলঘরের এক কোণায় এক কৌচের উপর হেলান 
দিয়ে বসে আছে তই কিশোরটি, সামনে টেবিলের 
উপর নানান রঙের আুন্দপ সুন্দর ফুলের তোড়। শোভ। 
পাচ্ছিল। এবা বসোঙল সে াব্রাট হলঘরে, 
তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব অন্থৃভূত হলো না। 
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আমাব চোখে তার চোখ পড়তেই তার মুখটা 
এক অজানা আতক্্ক ছোয গেলো, মনে হলো 
আমাকে দোখ সে খব ভয পেয়েছে । তাব আমি 
আমি তাকে সালাম জানিয়ে হাতেব ইশাবায শান্ত 
হাত বাল সখ খললান, “তাগাব কোন ভয নেই 
দোত্ত। আমার তবফ থোকে “কালার কান অগঙল 
হওয়াব আশঙ্কা নেই । তোমার আনোই ম্মানি 
একজন বশরমাণসেব মানষ, ন্গার্ম পক শাদশা্তর 
পুত্র। চ্োোগ্াকে আশি সঙ্গ দিছি এসি এশোমাব 
একাকিত্ব ঘোান» এসেছি । একট থেল্ম লকে 
বললাম, “এবার তুমি ''নাল* £শামার কামিনী 
শোনাও। কি কালণ তান এ পনালপনীর 
এমন বন্দীজীবুন স্ছে না” 2/লা, পল্ল। 7 

আমি যে কোন "্দতা নই আমি নার মতোই 
একজন মান্রষ, তাব রঙ্গ কখাটা টপলাব্ধ কাবে 
কিশোবটি মথখ খলালা,*ত।হণ্ল পাই আমার জীবনের 
বিচির কাহিনী বলি। শোশা তুমি । আমার 
আববাজান একজন ভ'গবাঁ, ঠাঁবে। মনি মু.কাৰ 
ব্যবসাযী, পড়ব ধন-সম্পরব অরধিকাখ । অনেকদিন 
পর্যন্ত খোদা শাহ তার পা লঙদ। কবাব জন্তা 
একটি ছেলে্দেন্ন একদিন লাচ্ছ স্বপ্থৰ মা 
দিযে একট। দৈক্নানী নও নি, খব 
শীগগার তিনি এবটি ছেলেব পি৩। হতে যাচ্ছন, 
তবে সেক পুত্র পাম হবে বাণ নাশ) দি 
আমাব অ।নাজানের ঘুম শাঙ্গলা গখূশিন সকষা'ল। 
পরদিন বাদে আমাণ শ। আখাকি শা প্াপণ 
কবলেন। এবং আমাব পিঠা তাপ গশনগা হগ্যার 
তারিখড। লিপিনদ্ধ। কবে বাখলেশ পদ আনি 
আমার পিতার বৃদ্ধ বযসেৰ একমা এ সন্তান । আনাখ 
জদ্মলগ্নে আববাজান প্রতিবেশীদেব এ ফাক 
সাহেবদের খুব ধু-ধাম কবে খাওযালেন । 

তাবপর সেই দৈত্যবাণার কথা ম্মবণ কার 1৩1৭ 
একদিন তামাম ছুনিযার গণৎকারদের ডেকে পাঠালেন 
আমাব ভবিষ্যৎ জানার জন্া। আমার জন্মলগ্সের 
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দিন-ক্ষণ এবং ঠিকুজি বিচাব কবে ভার! আমার 
আব্বাজানকে একট অশুভ সংবাদ দিলেন, "আপনার 
পুত্রেব আঘু মাত্র পনেবে! নভব। তাব বধস ঠিক 
পনেবো বছব পূর্ণ হগয়ান দিন তার জীবনে একটা 
অনঙ্গালব ছাযা দখ। যাস্, এবং সেই মুহুর্তট। সে 
যদি নিপিদ্বে কাটিয়ে দিজে পাবে তাহলে দীর্ঘদিন 
ধাচবে স। আব তাব মৃত্তাব কারণটা এই বকম £ 
সমস্ড্রব মান্খখান একটা! স্বাটি উচু চম্বকখ পাহ্াভ 
আছে । »স৯ পাড়ের সাবাচ্চ শিখবে একটি 
পিন্্দব পোদলক্ষার গ।7্ভ | সমু সেই “ঘাড়. 
সন্যাণ্নে পঞ্চাণ দিন পর আপনার প”বর মৃত্যু 
ঘট ণ মুলা ঠিক পয, একপকন ঠন্যাই বলা যেতে 
পাবে আপনান পত্রে হগ্যাকাবী বাদশাহ 
খাজিবেব পবৰ আজিণ 1" 
'গাণকঝাবাদব বিষ,ৎাণী 
আণবাজান ৮৩1 দাঝশ মুষাৰ পড়ালন। আমার 
পানোব। **ব ল্যস গশন্গ আঙগক 1 ব বাইরে 
যেন টিলন না বাড়ি কট আমান পড়াশোনা 
কপ।ব উসযূল্ পালজ্গ। প্লবা লালা | এ" অগিরেই 


শানার পব 


প্রণাণ হত ০1) টি এশা দি শাশষ বনে 
গেছি দশদিন "্মানগ “াব বা ৮ খবন হাস, সেই 


(ঘাচসদযাবাক শাকি সম * শিক্ষণ করা হযেছে, 
এবং যে * কে ফলিবিি। এব শান পাম আজিব, 
বার ৮ ঠাচা, রুল 1 মশা 2 কে- 
কেছু, "6 যৎপাণা বুঝি 
এপার ফা শুনা বারি সু এ শাজ থেকে 
দশাদন মাগি আদ ওয়ল লল1 শান হয়েছিল। 
যাইহোক, শাখাব মত।*য নঞ্চিৎ আন্দ জান হঠাৎ 
দৈতা জিনিব শাও প*হ উ”৯ পাদ লেগে গলেন 
আমাৰ মুহুট-যোগ খণ্ডন কৰাৰ ভ%1 জমিনের 
নিছে এই পাতালপুব। মাগেই তৈবি কনে বেখেছিলেন 


খাস্থপ। গনহল পপ 


[*নি। সেই অশুশ খবব্টা শোনার পব আন্া 
নিত প্রযোজনীয জানধ-পঞএ বোঝাই করলেন 
এখানে । তারপব আজ এখানে আমাকে ছেড়ে 


১৬৯ 


রেখে গেলেন তিনি। দশদিন অতিবাহিত 
ইতিমাধা। আজ থেোক চল্লিশ দিন পরে আমার 
বিপদ কেটে গলে তিশি আবার এখান গ্রাস 
আমাক ফিবিযি নিায যালন। শাহজাদা 
আজিব ভাযই তার এই ন্যবস্য! নেক্ল।। এই 
হালা আামার কাহিনী এবং এখান আমাব নি্নঙগ 
থাকাব কারণ ।, 

জগবীব ছেন্সর আম্চম কাহিনী শন আমি তো 


অবাক নিজ ১ন ললি ঠা আমিই মেঈ 
গাতল্গাদা আলি প্য এন সন কাগ্কাবখান। 
ঘর্টণ্য ভ পিল পন ভুনিমান এলিক আল্াত 


আঠাব সাণী, আ 7 ক্শ্বাস কবি, নিশ্চঘঈ লাগি 
তাক খন কলাতে 71 লা? 

তাই আমি "শাব বসা দিত শিযি বললাম, 
তুমি আমার মলিক গড। আল্লাহব নাম নিন্য 
আমি ভামাল কথ! দচ্চি, আমি বেঁচ থাকা 
তোমার অমন ম্বনাশ হত দোব। ন। কখনো । এই 
চল্লিশ দিন আমি -তআনাব পণশ থাকাবা, তোমাক 
আজ্ঞাবাহক [ফণ্নব মঙ্তা (তামার সেবা কা ।। 
বিপদে তোঃ ক সাহাযা কবাণ, দেখি “ক (তাশাব 
সবনাশ ক * আসে তাবপব ৮ব্িশ দি পাল 
তোমাক ক্পিদমু% কবে (শালার দোশ আমি বির 
যাবা । বব সেখান খেক তোমাৰ কোক- 
লঙ্করাদব শঙগ শিপ্য আম আমাব নি্জব দেশ 
ফিব যা খোদা আলাহথ দোয।য আশাব জহ্য 
এ-যাত্রা ঠমি নিশ্চই পাণে বেঁচে যাবে।, 

আম ব কথ শুন খুব খুশি হাসা ছোলটি, মান 
জোর প্লে, তব নন থেকে অন্বস্তির ভাবটা কেটে 
গিষে চনে হলো আমাকে সে তাব দোস্ত 
হিসেব গ্রহণ করতে গাজী বিরাট আকারের 
মোমবা!তর আলো পাতালপুরী আলোকিত 
করে তুপলান। আমি তাকে নিজের হাতে 
নৈশভে জ পবিবেশন করলাম, তার হাতে সবাবের 
পা তুলে দিলাম এবং নিজেও খেলাম। এই 
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ভাব গল্প গুজন করতে করা রাতের অধিকাংশ 
সময কোট গোলা । - 
পবদিন সকাল জল গরম করে ছেলেটির 
গোসালব ব্যবস্থা করলাম আমাব আদর-ঘাতু 
প্রীত হায় ছোলটি খুশিতত গদগদ ভা বলে, এ ষেন 
খোদার অ'শীর্বাদ, আমাব এই বিপর্দের দিন আমার 
কাছ তোমঠক পাঠিয দিল্যদেন। এখন বুঝছি, 
তুমি আনার সশিকাবেব 'দাস্ক প্রথমে তোমাকে 
'*থ আহি খপ লা পোয ছিতাম, সেই ভষট। এখন 
আব আবার “পট । অন্বাহব (দাযায আমি যদি 
প্সিদ শানু হায ণ্বাচ থাকি বাদশাহ খাজিবর 
পর আল্দির হান থাক আমি যদি রক্ষা পাই, 
যি শণংকাবাদল নবিষ্য গুধাণী নিথ্যে প্রমাণ হয, 
আব্ববাজানস্ক বান্ন ০োমাব উপযুক্ত পুবস্কারের 
বাবস্থ। মামি কলপ্বা এবং তোমাকে প্রচুর ধন- 
সম্পন্তি ষীওক দি? "তামার “দাশ ফেরার ব্যবস্থা 
কাব দোবা। আব যদি একান্তই আমার মৃত্যু হম, 
এন্ং আনার সব আশীবাদ তেল থাকবে তোমারি 
জিন্বা ? 
উত্ত”ব আনি ৩|7ক বলি, 'শষঙান যে দিনটিতে 
দো এসআশ কল ক জেই দিনটি যেন না আপ । 
আলাফব ধা পর্থনা জানাই, তোনার শেষ দিন 
ঘাশথ অসব গাশই যেন মৃত্যুহয। তোমার 
জন্য আমি াণ1দত চাই দোস্ত। তোমার প্রাণ 
নদ ক৫তে আনি আমার জান কবুল করছি । 





জানেন মালকিন, এই ভাবে দিনের পর দিন 
আমি তাকে আদর যত্ব কবতে গিয়ে কেমন ষেন 
একটা মাধায পাড গায় এই বললাম, 'গণৎকাররা 
মিথ্যে কথা বলেছে । বাদশাহ খাজি'বর পুত্র আজিব 
নাকি তাকে হতা। করবে । না, আমি তাদের সব 
ভবিষ্তাতবাণী মিণ্থ্য প্রমাণ কবে দেবো | 
তবে আমার ম'নর ভাব ছোলটির কাছে সম্পূর্ণ 
গোপন বোখ প্রতিদিন প্রতি বাত্র নানান ধরাণর 
গল্প বলে এবং খেলাধুল। কবে তাৰ এসং আমার মধ্যে 
সম্পর্কটা! ক্রমশঃ সহজ কবে তুললাম । আমরা 
দ্রজন ছুজ?নব সত্যিকারপ দোস্ত হযে গেলাম | এই 
ভাবে উন্চপ্রিশটা দিন পাব কার অবশোষে সেই 
অভিশপ্ত চল্লিশতম দিনে এসে উপস্থিত হলাম। 
চল্লিশতম বজনা”ত ছেলেটি আনান্দ উৎফুল্ল হা 
আমাক এলে, তুমি আমাব প্রকৃত দোস্ত, আমার 
ভাইজান, আমি যে এখস্না বেৌঁচ আছি, সে সবই 
খোদারই কৃপা, তান আমার স্ুক্রিযা জানাই, 
তোমার দোস্তকে তিনি মিলি?য দিযোছন। আমার 
খের দিনগলাত সঙ্গ দে€যাব জন্া যদি না তিনি 
পাঠাতেন আমা আশঙ্কা জায শঙ্কা হযতো কবেই 
আমি খতন হত যেঙান। আন্াব কা? '্রার্থন 
জানাই, তিনি যেন তোমাক তোমাব দশে ফিবিায 


দেন। ভাইজান, এখন আমি গোসল করতে চাই, 
আমার জন্য গবম জালব বাবস্থা কাবা ॥ 

হা! দোস্ত আমি তোমার হুকুমের অন্য অপেক্ষা 
করছিলাম, আমি এখনি জঙ্গ গরামর ব্যবস্থ! 
কবছি। 

আমি তাক হামাম নিযষ গায় নিজর হাত 
তাক নাল! কবে গরম জাল স্নান করলাম, তার 
ক্লান্টি দূব করলাম । 

হাবপব /ছ/ঙসটি বাল, “দোস্ত, এবার আমাকে 
ভবমজ 'কাণঢ খাণ্যান্ একট চিনি মিশয দিও ।" 

াডার ঘর থোক একটা তরমুজ সংগ্রহ করে 
নাষ এসে তা"ক বললাম, শালিক, তামার কাছে 
দ্ুবি আছে” 

“এ তো, আমার মাথার উপাখ তাকের মধ্যে 
বাযাছ।, 

অতএব পালান্কব উপর উঠ তাডাতাডি করে 
তাক থেকে ছুরিট। নাত যাই, ছুবিটা হাতে নিযে 
নামত যাবা হঠাৎ পাটা আমাপ্ ফসকে যায তাক 
সামলাত না পো এস সাঙ্গ সান্গ ছবি হাণ্ত ভারি 
দেহ নিয যুবকের ঝুকর উপা হুনভি খেষ পড়ে 
গেলাম আর (সই মু 5 গণৎকা। রর ভবিষ্যতবাণী 
ফাল গেলা ও আমাব হ"তর ছুবিট। ছে?লটির বুকে 
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আমূল বিধে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মৃহ্যার কোলে ঢলে 
পড়লো সে। তারপর যে মুহুর্তে আমি জানলাম 
্চলেটি খুন হয়েছে এবং আমি তার খুনী, নিজের 
উপরে ভীষণ রাগ ভালো, চিৎকার করে কেদে উঠলাম, 
নিজে নিজের গালে চঙ বসিয়ে দিলাম উত্তেজনায। 
আল্লাহ্‌র কাছে অনুযোগ করে আপন মনে কাদতে 
কাদতে বললাম, হায শ্াাল্লাহ, এ আমি কি করলাম! 
গণৎকারদেব ভবিষ্াতশাণী আমি যে মানতে চাইনি 


হখন। ভেবেছিলাম তাদের সব গণন। আমি নিথো 
প্রমাণ কববো । ৭মন সুন্বব ফুটফুটে ছেলের মৃত্যু 
মামি চাইনি । মামি ষে তাকে কথ। দিয়েছিলাম, 


তার মৃত্যু আগে আমার যেন মৃত্তা হয। কিন্ম তা 
হলে! কই? আমি বন্দ ওরমুক্জ কাটাব জনতা ষ্ষ 
না করতাম, তাহলে বোগ্হয় অমন অঘটন ঘটত ন1। 
এর জন্য আশার মনে কম অনশোচনা হচ্ছ না ! 
এ কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটন।? কি ভয়ঙ্কব যন্ত্রণা ! সহ্য 
কর! যায়না আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষ»! 
শইছি। শিশ্বাস কবো, এব পিছনে আমার কোন 
হাত ছিলে শা, ছিলে। না কোন অভিগ্রা। আগি 
নির্দোষ, “নবপবাধ। কিন্ধু এ তোমাব কি ইস্থা, 
এ তোমাৰ কি খেলা প্রভু? 

এই সময় শাহবাজাদ দেখলো ভে।র হযে আলে । 
তাই সে তাব কাহিন! অসমাপ্ত বেখে বাদশাহ 
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শাহরিয়ার়ের দিকে তাকাল তার অনুমতি পাওয়ার 
জন্যা | | 

পবদিন রাত গভীর হঙ্গে পর শাহরিয়ার তার 
ক্লান্ত দেহটা পালক্কের ওপরে এলিয়ে দিলে শাহরাজাদ 
তাব অসমাপ্ধ কাহিনী বঙ্গতে শুষ্ক করলো । 

জানেন মালকিন, বডবোনকে উদ্দেশ্য করে 
বললো, ভ্গামি খুনী, নিশ্চিত করে জেনে যাওয়ার 
পর সেই পাঙালপুরীব সিডি বেষে উপবে ওঠে 
এলাম, সাধধানে গর্ভেব মুখটা লোহার ঢাকন! দিয়ে 
ঢেকে দিলাম । এবং তার ৪পব মাটি ছডিযে দিঙাম | 
তাবপর সমু্রব দিকে তাকাতে গিয়ে দেখঙ্সাম, 
একটা জাহাজ দ্বীপের দিকে এগিযে আসছে, ভীষণ 
ভয পেলাম তখন । একট পবেই তারা এখানে এসে 
যখন দেখবে ছেস্লটি মুত, তাবা ধবে নেবে, আমিই 
তাঁকে খুন কবেছি । এবং তাবা৷ তখন আমাকে হত্যা 
কধবে বিন্বন। ত্র সময নই ন1 । 

অতএব আমি তখন খুব উদ একট। গাছের 
ওপবে চে বসে আমার শরীরট।' গাছেব পাতায় 
ঢেকে দিলান। আব ঠিক সেই মৃহূর্তে জাহাজটা 
তারে এসে নোঙব কবলো । সেই জহুরীকে সঙ্গে 
শিযে জাহাজ থেকে নেনে ক্রীতদাসবা পাতাল- 
পুধাণ প্রজা খুলছে [গযে অবাক দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ । লোহার ঢাকনাব ওপর 
চভানো বাটি তখনো ভিজে এসং আলগা ছিলো । 
তাদব সন্দেহ হললা, তবে কি তাদের মাপার আগে 
কেউ এখানে এসেছিল ? বৃদ্ধ জুবী ভানেন, তার 
আদম্রব একমাত্র ছেলে কি তাহলে-_ 

দ্রুত লোহার ঢাকনা সবিষে ক্রীতদাসরা ত্রস্ত 
পায়ে নিচে নোম গিয়ে দেখে, তাদের সন্দেহট। 
অমূলক নয়। মৃত অবস্থায় ছেলেটি পালছ্কের উপরে 
পড়ে আছে, বুকের উপরে বিদ্ধ ছুবি, তখনো রক্ত 
ঝবে পড়ছিল ফৌট1 ফোটা ক্ষতস্থান থেকে, তার 
পরনের নতুন পোষাক রক্ত মাখা । সেই মর্মান্তিক 
দৃশ্যটা দেখে তার! তাদের চোখের জঙল সম্বণ করতে 


আয়বা রজনী 


পারলো। পা। চীৎকার করে খুনীকে আঁভশাপ 
দিতে থাকে তারা । তাদের মধ্যে একজন ওপবে 
উঠে এসে বৃদ্ধ জহুবীকে সেই ছুঃসংবাদটা 1দষে 
বজলো তার বংশ রক্ষা! করার জন্ত কেউ আর এইল্গ 
না। ডুকরে কেদে উঠলেন বৃদ্ধ। 

অবশেষে ছেলেটিকে নতুন একট। সিক্ষের কাপডে 
জড়িযে উপবে তুলে নিযে এলে। এবাব। তাপ! 
ফেরাব জন্য তত গী হলে।। বৃদ্ধ তখশ ছেলেটিগ মুখব 
উপর থেকে সিক্কেব আচ্ছাদন সরিষে তার শিহত 
পুত্রের মুখ দেখতে গিয়ে কাকযে ওঠাব নতো কেদে 
উঠলেন, শোকে ছঃখে শিজেব দাড়ি ছি'ডতে [৬৩৩ 
এক সময জ্ঞান হারিয়ে যেললেন। 

গাছেব উপব থেকে সেই *ন।গক দৃশ্য আশাকে 
দেখতে হলে, অনুশেচনায আমাৰ বুকটা খে? 
যাচ্ছিল। 17জকে তখন আমার ভাষণ অপবাধা 
খলে মনে হচ্ছল। যঞনায আমাৰ স।এ। এনানবিন 
করছিল তখন। গাছের এক91 ডাল শক্ত ববে 
আকডে ধখলাম পড়ে যেতে |গযে। এনেব দুঃখে 
আমি গেষে উঠলা ম-- 


অন্া5, আব বত ভা যব বেশ । ৩ ততঃ 
আর কও খবণ দৃশ্য আন।ল ৭ ৩ হ. 
[জবের এহ ছুঃখের নে, 
অ।ব কঙ ছুঃখেস বোঝা তু।ন আমাখ 
শ|৬। বে, 
তাঁম অদ থান, তান জালে, 
আন কোন অপবাধ ক।র,নণ এ | 


দ্ধ জগ্গাব জ্ঞানাবযবতে কিবতে সন্ধ্য। ঘাণাখ 
আসে, স্ুয তখন অস্তাগলে। জ্ঞান [বিবি শেখে 
তিনি আবার ও।কালেশ পাকা ঢম্যাটোখ এতো ওর 
নিহত পুত্রের দিকে। তিনি তখন তার ভাগ্যের 
কথ। ভাবছিলেন, আর তাগ চোখ দিয়ে অঝোর 
ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিল। 


আরব্য রন! 


ওদকে জাহাজ তখন ছাড়খার জন্য প্রপ্ড৬। 
ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুকে অনুসরণ কবে জমিন 
থেকে ধুলো তুলে যে ষার মাথায় ঠেকালো। তারপর 
ণিহত ছেলেটির মৃঙ্দেহ জাহাজের সাএনে নিযে 
আপগে। একট পরেই তাবা সবাহ জাহাজে উঠে 
বসলো, এবং একটু পরেই জাহাজট। জলে ভাসতে 
থাকলো । 

এক সন্য জাহাজট! আবার চোখের আডাল 
হতেহ আন গাং থেকে ননমে এলান এবং লোহার 
দপজা সাবযে পাঙালপুরাতে শেমে গলান। শুষ্ঠ 
পাঙালপুরা । পাঙ।লপুণীৰ সব ধিছু তখন আমাকে 
নন কাঁপষে ধিচ্ছুল ছেলে/র কথ।। তার অভাবে 
আমার বুক! হাহাকাব কবে ডল । আম যে 
ওকে কথা 1দবোছপাম। আমার জান পিয়ে তাব 
প্রাণ বন] করবে! | তাব মৃঠ্য হ গা? অথচ আন 
এখনো। বে আনি এবং চখ এেশ ছু'খ আর কি 
হতে পারে আলু।হ | ৃ 

তারপখ মাল[কণ, সেই ছাপে আনি দিনেগ 
“বলায় একা এব ঘুরে তখডাহ, আর বাতে সেহ 
পাঙলপুগাতে গিষে নদ্র। যাথ। আমার হুঃখেখ 
বোথ। ৭৮2 খাতে থাকে । এ ভাবে একটি 
শাস কীঞনোখ শব হঠাৎ এক। দন লক্ষ্য বগলান, 
সমু ৮৬। পঙেছে জশ সরে যাচ্ছে। দেখত 
দেখতে একাদিন সেহ ব্রা সমুদ্র নকঠু।বতে পাগণত 
হযে গেণো।। ভাখলান, এবাব আশার হহখের বোঝ। 
ঝেধ্হয হাক হ.,5১ শুক হশো। আলাহ আমার 
প্ুথনা গনতে ৮শে.বহেশ। এবার আন পাথে হেঁটে 
ডনমানব শুম্ত সেই াপ ৮*৬ে গোকালযে গিষে 
পৌছতে পাবে মনের আননো আম তখণ 
হাঢতে শুক কখলাম। খানিক দূখ যেতেই অদৃবে 
অ।গুনেগ শিখা এখতে পেয়ে দনঢা আমার খুশিতে 
ভরে উঠলো । মানুষ ছাড। আগুণ জলতে পারে 
না। তাহলে ওখানে নিশ্চয়হ মানুষের বসতি 
আছে। 
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বালির উপর দিয়ে হাটতে হাটতে সেই আগুনের 
কাছে গিয়ে দেখি সেটা আগ্ন নয়, তামার প্রাসাদের 
উপরে স্যের আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছিল, দুর 
থেকে সেট আগুন বলেই মনে হচ্ছিল। খুব আনন্দ 
হলো, এই বিদ্রেশ-থ ই ইয়ে প্রাসাদ থাকা মানেই 
লোকজনের সুখ দেখত পাওয়া । গেটের সামনে 
দু'প। ছড়িয়ে দিয়ে সবে মাত্র একটু বিশ্রাম নিতে 
যাচ্ছি, সেই স*য় দাশ! পে।যাকে সতিনিত দশটি যুবক 
এসে আমার সঙ্গে দখা করলো, তাদেপ প্রত্যেকের 
ব1-চোখ কানা, ল পড়ানো । তাদের সঙ্গে এলো 
এক বৃদ্ধ শেখ তাদেণ আগননে আন বুকে বল 
পেলাম যেন। 

আমাকে খেল1ন জ!।নয়ে তার। সম্ত/ষণ জানালো 
এবং আমার সেখা ন আগনশের কারণ জানতে 
চাইল। আহা স্থখ হঃখেব কাহনা 
সবিস্তারে বলাম হারে | তারা আমাব জাবনের 
করুণ কাহিণা শুনে মাহত হলো। আমাকে হানু- 
ভূতি জানি যু আভণ।ন জানাকে। গ্রামাদেব অভ্যপ্তবে 
যাওয়ার জন্য । 

স্রন্দ* করে সাজানে। গ্ানাদ কছ। 
উপরে দামী গালিচা পাত। বয়েছে। ঘরেব চাব- 
পাশে দ।'না কৌ নাল গাপচায় শোড়ানো। 
এব" ঘরের মাঝখানে ছোঢড একটি কৌ5, আর দশাট 
কৌচের মতোই নীল গালিচায় ঢাকা । প্রাসাদকক্ষে 
শ্রবেশ করা মাত্র সেখ দশা যুৎ্ক দশটি কে।চে 
আসন গ্রহণ কগলো। । এবং বুদ্ধ শেখ ঘরের নাঝ- 
খানে ছোঢ কৌদ৮র উপরে বসে আনাকে উদ্দেশ্য 
করে 'ললো। “হে যুবক, মেঝের উপর বসে পড়ো। 
তবে আমাদের ব্যাপারে কোন রকম কৌতুহল প্রকাশ 
করতে না, জানতে চাহবে শা, আপ সবার ৭1 
চোখ কান কেন? 

বৃ শেখ উঠে [গয়ে পাশের ঘর থেকে মাংসের 
পাত্র ও মদ [নিয়ে এসে দশটি যুখককে পারিবেশন 
করলে। নিজের হাতে । সেহ সঙ্গে আমাকেও । 


ত। এ 


এঁনিনের 
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তখন আমি যেন তাদেরই এবঞজন হয়ে গোছি। তার- 
পর ভারা আমার কাছে আমার সেই ছুঃসাহসিক 
অভিযানের কাহিনী শুনতে চাইল গভীর আগ্রহ 


নিয়ে। এবং অধিক রাত্রি পধন্ত আমি আমার 
জীবনের করুণ কাহিনী বলে গেলাম তাদের 
সাম,ন। 


তারপর সেই যুবকরা সমবেত ভাবে বলে উঠলেন, 
'প্রার্থনা করার সময় তো হয়ে এলেো। শেখ, কই 
আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রেব ব্যবস্থা তো 
এখনে। করলেন না ? 

প্রত্যুত্তরে শেখ বলে, ছ্যাঃ হা! এখুশি এনে দিচ্ছি? 
এই বলে সে উঠে দাড়ালো এবং একঢ। আলমারির 
অ(ড্রালে ঢাক। পড়ে গেলে তার দেহটা। একট পরেই 
সে ধিরো এলো» খাতে তার দশটি পাত্র জাতীয় ট্রে। 
ট্রর মুখগুলি ঢাক| দেওয়া, দ্রেখ ভিওবে শাল মতো 
জিনিব। এতিটি যুবকের সামনে এবটি কণে ট্রে 
সাজিয়ে দেয় সে এবং এখটি করে মোমবাতি জ্বল 
পিল সে নিঃজপ হাততে। পপর এক এক করে 
ট্রের ঢাকনা সে খুলে ।দতেই আদা" চেখে গড়লে। 
কিছু ছাঠ, কাঠকয়লার গুড়ে।। 

যুবকরা সবাই ওখন তাদেব ছুএাগ্যের কথা ভেবে 
কেদে উঠলো । এবং কাদতে কাদতেই তাগ। সেই 
কাল-ঝুলি মেখে মুখ কালে। করে ফেলন্োে এবং যে 
যার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হতাশ শ্থুবে চিৎকার 
করে বললে, 'আনরা বেশ শারানেই ছিলান। কিন্তু 
আমগবাড়া ভাবটা আম।দের ভাষণ অন্বস্তিতে ফেলে 
দিলে।। তাদের সে হা-হুঙাশ চললো পরদিন 
সকাল ন হওয়া পধনু, যত'ক্ণ বুদ্ধ ফকির তার আসন 
থেকে উঠে গিয়ে তাদের জন্য গরম জলের ব্যবস্থ। 
করলে! । 

হামামে গিয়ে কালি-ঝুলি নাথ ভালো! করে 
ধুয়ে মুছে পরিস্কার পোষাক পড়ে ফিট ফাট বাবু 
সেজে যখন বসলো, তখন তাদের চেনাহ যায়ন! 
যষেন। 
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জানেন মালকিন, ক্রমপরিবতিত ঘটনাগুলো 
দেখে আমি তো তখন থ। সেই বাগুকারখানার 
পিছনে যে গুট রহস্যট। লুকিয়েছিল সেটা না 
জানা পযস্ত আমার মন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল 
না। আমার মনে তখন কেস একটাই 
চিন্তা ওর ঠিক ঠিক উত্তগুলো আমাকে জানাই 
হবে। তাই আামি সেই যুবকদের কাছে আমাব 
সেই খু প্রতীক্ষিত গাশ্রতা টথখপন করঙাম, 
“অস্বীকাখ করব ন।, আহঃ | সবাই খেলা এন নিষে 
এখানে এসোছি হাসি-1শিতে জান কটয দেশযার 
জন্য, অথচ নি.জব ক।নে শুনলাম ০*ানাদের হ 
হতাশ, বুব-যা9 আঙ্গপ। কেন এ হত ০1 
দোস্ত? খেদা অলা্ ক হতর্ুরবিন। কে শা ৭ 
সাই অথ ১সতকেব হব এ৩ান এ 
ক।।-া-ঝু।শ (১৭5 (7 5 ঘ্1 মা" থা 
কস ০215 ৬৩1 11 51৮1 751 শিই ৩ ৮1: 5 
১৩।৭।(দব এ ৩৭ না পল তত ৩ গান স। 
তোমাদের এক্৮। ৯২ ০৭৭ কানা 2০10 6কন 2 ব। 
তোমব। অনন খিএভাবে মুখে কাশি ঝুলি এএলে, 
কারণ জানতে ৬াষধণ হে হচ্ছে। খলব দো, 
তোমাদেখ সেই ককণ হাভহাস মাশাকে?” 

এবাপ তাপা আমাৰ ধিকে এনণ শষ 
চোখে কান, যেন মানি ৮ক।ন ভহঙ্কব ওশ 
কবাছি। তাগশব ডলুরে তাস। বললো, হে বুধক 
তোমার এযীবন সুলভ কোন -কীতুহস প্রকাশ 
করো না এখানে, কোন গ্রশ্ন আমাদের কণেো না। 
উত্তর [দিলে তোমাব খুব ক্ষতি হবে: 

তারপৰ তাদের সঙ্গে আমিও খুিয়ে পড়লাম 
অবশেষে। তার ঘ্বুম থেকে জেগে ডঠতেহ বৃদ্ধ 
শেখ আম।/দর জন্য কিছু খাবারেগ যোগাড় করলেন। 
আগের দিনের তো বুদ্ধ আমাদেপ খাবারের 
পাত্রগুলে। নিজেই পবিস্কার কবলেন। এরপগ রাত্রি 
নাম। না পথন্ত তারা গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিলে! । 
এক সময়ে রাত্রি নানতেই তার! বুদ্ধের উদ্দেশে 


আরব্য রজনী 
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বলে, “এবার আমাদের জিনিষ-পত্র নিয়ে আসুন, 
নিগ্রা যাওয়ার সময় যে হয়ে এলো । 

অগের দিনের মতো একট। পাত্রে ছাই এবং 
পোড়া পাত্রের কালো ঝুস নিযে এসে তাদের 
সাশনে প্লাখলো বুদ। শখ । এবং আগেব দিনের 
মতো সেই ছাই ও ক।লে। খুল ত'া ঠাদেব মুখে 
মাখলো। সেই অদ্ভুত দৃশ্য আ।কে একমাস 
অপেক্ষা করে দেখত হলো গার শঙ্গে একে। 
যগ দেখ ৩৩ই যেন অবাক হ)। আমার 
কৌতুষ্গণ ৬রে যায কানায কানাথ। এক সময় 
এএন অবস্থয এসে পৌছুই মে, এন খা যা-দাওযার 
এগ] রক গাল যাই । অথশেষে আন যেন আনার 


শিজেবে গণ নিঘগ্রণ হাবিযে ফেোো অবো হয়ে 
৩।.দণ বাতা, বন দত) ছশানশ আনার এই 
অ+ বল : 19৪51 বত বত হোবন। 
গা তা এ কন তোখ।ছিহ খু তবে কান 
1415 আব কেন ২ শা £বখ1 বেশ 
আ 1৮০ [গশানঃ [ক আন দব আলণ বন্বস্তিতে 
০২লো পলা । আর তন খা ৮তানাদের 
ব1-?দখ বাশ। হম 20 

চত্তবে 5৭ বলে, এ সা জিখব াপন 


পাখলেহ শা না হয। আগবা তোমা শাণোর 
জগ্ঠ+ এ পা $£থ। গোপন রাখে চাইছি । আমাদের 
মতা ডেমাব সবন'শ যাতে ন। হয, যাতে একটা 
চোখ হাগরিযে আমাদের মতো তোনাকে ছুরবস্থায় 
পড়তে না হয, সেই জন্যই [ছামাব কোন প্রশ্নের 
উত্তর আমরা দিতে চাই না? 

“তবু তোমাদের বলতেই হবে। যেচে আমি 
আমার সব স্ধনাশ চেয়ে নিষে বলছি, তোমর। 
আমার কৌতুহল মেটাও। এ ধবণের কৌতুহল 
চেপে রাখার থেকে ক্ষতি স্বীকার বোধহয় অনেক 
ভালো । অবশ্য তোমব৷ যদি একান্তই বলতে ন। চাও 
তাহলে আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি । “তাখাদের 
অমন কষ্টের দৃশ্য আমি দিনের পর দিন দেখতে 
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পারবো ন1। এ প্রসঙ্গে বছুল প্রচলিত সেই 
প্রবাদটার কথা মনে পডে গেলো £ 
“সেই ভালো তোমর' অপেক্ষা করো, 
আমি চলে ষাই। 
অ*মার এই মন, এই চোখ বঙ 
ব্থ। পাযষ €তামাদের সালাম জাপাতে 
চাই। 
তারপর ঠারা আমাকে সতর্ক করে দিযে বলে, 
“মনে রেখো, তোমার সর্বনাশেব জন্তা পরে যেশ 
আমাদের দে।যানে প কারা ন1।, 
এরপর এক। ভেডা নিয়ে এসে তারা তাকে 
জবাই করে গর ছালট। ছাডিযে যেললো। 
ভেডার ছালট। ৬ নার হাত তুলে দিযে এবং আমার 
হাতে একটা 5!র ববি য দিযে তাবা বললে, “এহ 
চামডায তো» .দহ5। ঢেকে ফেলো, তারপর 
আমরা স্লে ১ কাক (দাবা পাইবে থেকে । হখএ 
তোমার দেহ। । ঠিক এবঢ1 তেডাপ আকৃতি পা? | 
তোমাকে এহ গুসাণব ছাদে খেখে আসা হবে এ 
অবস্থা এক সহ কখ পাখি আপবে তোমাকে 
জ্যান্ত ভেড। েবে তার ঠোটে করে 1নযে 
যাবে আকাশের অতুনবধ ৬শব (দিযে অনেক টু 
একট) পাহ।ডেণ আকাশ ছোত্যা চুডাষ গিয়ে নামবে 
সে এক সময । তে'ম গর যখন মনে হবে, পাখিটা 
আর ডডছে না, ৩খন তান এছুবি দিযে সেলাহ 
ফেটে ব হরে বেরিষে আসবে । তোমাকে দেখে বখ 
পাখিটা ভয় পাবে এখ, সঙ্গে সঙ্গে উডে পালাধে 
ভোম।০$ মুক্ত করে দিরে। তারপর সেখান থেকে 
আধবেলা হাতে হাটাত নেনে আনবে পাই।ডেব 
নিচে যেখানে ভোমার চোখে পডবে একটা খিপা 
রাজ-ও।সাদ, সোখ।র পাতে মোডা এাসাদ, প্রাসাদের 
গাষে দামী দানা মনি-মানিক্য বসানো । তোমার 
বাসনা এতো সেহ প্রাসাদে প্রবেশ করবে তুমি, 
যেমন আমর] একদিন প্রবেশ করি তোমার মতে! 
এক অদম্য কৌতুহল নিয়ে, এবং হাতে হাতে তার 
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ইনাম আমরা পেয়ে যাই । পরে বাঁঁচোখ হারিয়ে 
প্রতিদিন রাত্রে মুখে কালি-ঝুল মাখাটাও 
আমাদের ইনামের একটি অংশ। আমাদের জীবনের 
বাকী ইতিহাস বলতে গেলে সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ 
হযে যাবে, অনেক সময় লাগবে ॥ 

জানেন মালকিন, তাদেগ জীবনের সেই রহস্য 
কাহিনী শোনার পর এক অদ্ভূত গম মনুভব 
কগলম আমি মনে মনে, এবং তাদের নি «৪শ নতো 
যা করার আণি করল'ন এক এব ববে। 

এক সময বখ পাখিটা তার সে বিবাও দেহও। 
বহন করে শিষে এসে সেই উচু পাহাডেব চু৬ এন 
নামালো তাখপব ডেগর চাখঞার খেপস থেকে 
বোপযে এসে 51০৩ শু বরা।ন গেখ প্রসাদ 
পৌছাশা না প্যস্ত। আনি খানে যে *্হ 
প্রাসাদের দগজা খুশি যয কট পাত এু নাত 
একট। বাড হল হারান জান [৮ ঘ এব নি 
ঘেড-দৌঙের 151 0৬5 সে9। হা প 
চাপিদকে এক.শঢ এওচন ক।এের দর্গন। খকে 
একটা শিষ্টি সুবাস ভেস অস। সেখ |খর!9 


প্রসাদ বক্ষের ৬পগে খুলগ্ত আগনা । সোদকে 
তাকাতেই আনব দৃষ্টি সুর হত নব "নহান 
চোখে দেখণান চল্দিশজন সুন্পব। যু ৩ ১ 14) 
খচিত হলথাগর এব০1] ৬৬ ৮ ৮115 5 
আ[লন্দেখ পা,নে এসে দিছি । এ ধগ পখনে 
দামী পোষাক, অঙে হীগা-জহগতগ গত" সহ 
সব গহনাগ&,লার ভগণে আরো 27 ঝাশা 
করছিল চাদে আলে। এগো হত এর খাপঢ। 
যেন এক১। আব।শ আব ০১৩ অর্শ 


চল্লিশটি যুখতা যেন এক এক পুননাপ চাদে সাও 
ভাসছিল আশার চোখে সখন। ডাদের সেহ 
অপবূপ রূপ দেখ আমার খুব হচ্ছে হলে। সে ঝপ- 
সাগরে ৬ুব দিযে অবগাহন কা তার জগ্ত আ।এ 
তখন তাদের আজ্ঞাবাহক ক্রীতদাস হতেও রা।জ 
ছিলাম মনে মনে। 


আরবা রজনা 


আমাকে দেখে তারা সবাই আমার কাছে এগিয়ে 
এলে! এবং তাদের কোকিল-কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর সুর 
ধ্বনিত হলো! আমার কানে । 

“এসো আমাদের মালিক, তুমি আজ আমাদের 
মেহমান । এসো, আমাদের সঙ্গে আনন্দ করো) 
শত কারা। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য তোমাকে 
আমব। আমা?দর একান্ত কাছে পেযেছি। জানো 
মালিক, সারাট! মাস ধরে আমর! তোমার জন্য 
অপেক্ষা কারছি। খোদ৷ আল্লাহর কাছে স্ুক্রিযা 
জানাই, তোখাব ৭7৩1] এমন একজন নুপুকষ 
যুনককে আমা'দব কাছ পাঠিযেছন। আর আমরাও 
কম সুন্দরী নই তোমার কাছ, সে তুমি দেখতে 
পাচ্ছ নিশ্চযই |, 


তারপর তার! আমাকে একটা উপ্ঠ ডিভানের 
উপরে বসিয়ে বলে, আজ তুমি আমাদের মালিক, 
আমাদের প্রভূ, এবং আমরা তোমার ক্রীতদাসী, 
অতএব প্রভূ, এবার তোমার যা ইচ্ছে হয আমাদের 
হুকুম কবো, আমরা তোমার আজ্ঞা পালন কবাবা ।” 

ভাদের অমন মন ভোলানো কথায আমার দিল 
গেলে ভরে। তার মধ্য একজন আসর থেকে 
উঠে গিয় মাংস নাথ এলো, আমর! সবাই বেশ 
তৃপ্তি সহকার খেলাম । ভার মাধ্য কাযকজন 
গরম পানি দিষে আনার হাত পা ধুইায দিলা খুব 
যত্ব করে এবং আমার নোংরা পোষাক বদলাতে ব্যস্ত 
হলো। অন্যেয়1! তখন সব্বং ?তরী করে এনে 
আমার মুখের সামনে ধরলো । নিজের হাতে 


পরা |; পাঃ 


0, 

শের 
১১ 
টির... ১৮ 


নি 





আমাকে কিছুই করতে হালা না, আশ্চর্য । আমাকে 
পেযষে তারা আমার চারপাশে খুশির আনন্দে 
মাতোযার হযে ওঠ । কি ভাবে যে তাবা আমাকে 
আদব কববে ভেবে পায়না । তার যেন দিশেহারা 
আমাকে তাদের লোহাগ জানাতে । 

বাত নামা ন। পর্যন্ত তার আমার সঙ্গে গল্প গুজব- 
করে কা্টাল। তারপব এক সময পাচটি যুবতী 
আমর ছোচ টাঠ যাধ। একট পবে তাব। ফল, 
ফল, শ্রগন্দী খাবার এবং শেষে সবাবের ট্র নিযে 
এলো । খাবার «এ সরাব পান কাব তাঁরা ন'চ- 
গাণ ও হাল্লাছে মে 5 ওঠে। তাদের সেই আনন্দের 
অংশীদার আমিও হৃশাম। চল্লিশটি নুন্ববী যুবতীর 
স্পর্শস্থাখ আমি তখন এতই অভিভন ষে, মামি 
তখন আমাব সা" দুশণ্যগ্বণা নিমেষে ভাল গিয 
বলে উঠলাম, "অ , এরই খাম জীল্ন। এই ভাবই 
জীবনাক টপান্গ করতে হয। ণনাহলেজীন্ন?” 

তাবা তখন অমাব মানব গোপন খববট। বুঝি 
পোষ গে । তাক আঙগাকে জভি্য খাব আন্দ'ব 
করে বলালা, ঠমি আমাদবর মালিক। আমা'দব 
মধ্য একজ'?ক ঠণি (খছে শান যাক ৮ বৰ 
পছন্দ হয়। স-ই হা" শাজ ব7* 2 ভাশান শমা। 
সঙ্গিনী। *"ব আছ খেকে চল্লিশ দিনব আম 
তাক তুলি +শীগশাব তোলান শম্যাষ আহ্বাশ +রণ 
পাবন্ব না ব্ঝা । আনাদর মালিক 1, 

তত্তঃপধ আমি এক নিখুত মুণ্দখা যুবতীকে 
নির্বাচন পবলাদ আনার সের্দিনব শঘ্যা-সঙ্গিন। 
হিসাব হবিণর নতা। সদা-সঙৰ তাব 'চাখেব 
দি, মা ক বম” শ্ন্বব সারি দাত, উন্মত নাস, 
কাধের "পব্ব এলাধিত ঘন ক।লো চুল, জোড। 
ত্র স্ু--চ্চ বুক-জোডা ঠিক যেখানে ঢল নেমেছে। 
নাভীর ঠক উপবেধ উপত/কার ষে কোন পুকষের 
মুখ লুকো?ত ইস্চ্চ হাবে। 

প্রথন বাত্রে সেই মেযেটিই হলা আনার বাতের 
সঙ্গিনী বলতে পারেন, আবার বিবিও বলতে পারেন। 


৮৩ 


আমার মনে হয়। সে আমাফে তার যে আদর 
সোহাগ এবং দৈহিক সুখ দিয়ে সারারাত ধরে তৃপ্তি 
দিলো, বোধহয শাদী করা বিবিও তা দিতে পারে 
না। এক কথায আমব। দুজন দুজনের দেহ লেহন 
কার চলি সারারাত ধরে। পরদিন প্রভাত সমাগম 
হতে সে আণাকে নিষে গিষে নিজের হাতে সান 
করালো, নতুন পোষাক পড়ি'য দিলো । তারপর 
রাত নাঃ। না পর্যন্ত আগের দিনর মাতা খাওযা- 
দাওযা, নাচ গান এবং সবাঁদ পান কাব সারাটা দিন 
কাটালাম আমরা । 

দ্বিগীয দিন বাত গভীর হলে দ্বিণীয একটি 
(মযোক বেছে নিত্র আগর মাতা সেই মেল্যটিব ঘার 
বাত ক'টালাণ। আগর রা"ন্র মনোই মেষেটির 
সপ্গ শ্রখ-তাগি ন গা শাসিযে দিসান। 

এই ভাবে চশিশটি মুবতী "মামার সাঙ্গ চল্রিশটি 
স্রাখব রাব্রি ও দিশ কাটিয়ে তাগ। একদিন তাদের 
নবনক্রর দিন হাজির হালা। কিন্তু সেই দিনটি 
মাদন কাছ ৮১টই আুখকব হল। না। তার! 
চোখের পানি ফেলত ফদতে আদার কাছ এল 
আাব কাচ একে টিয তিন 

তানি মবাল তায তাকায় কি শাদল পিক 
শশ্িত হই, "সপ্ন কি সুন্দর চশিশন সণনার এগ 
অ১াকঠকাতহাব+ আনাব কফপায বিশ্মঘ ঘশায, 
ক লাশপাব? 1ভামব। আনাব নটা7াক এভাবে 
ভঙ্গ দিচ্ছ! কন? 

%ঙামাকে ছেল যেতে আমাদেরও কি কম কষ্ট 
তাচ্ঃ | কাদ৩ কাদ”ত তাক। বলতে থাকে, তোখাকে 
আশমবা। এ আগে কখনো দেখিনি, এব আগে 
তোমাকে এতো কাছে কখনো পাইওনি। তুমি 
আসাৰ আ।গ আমাদের জীবনে বু পুকষ এসছে 
তাবা। আামাদেব দেহ নিষে খেলা করেছে, তৃপ্তি 
পেয়েছে তারা এবং আমাদেরও দিযেছে। কিন্তু 
তোমার মতো এমন অভূতপূর্ব সুখ বোধহয কেউ 
দিতে পারেনি এর আগে । তুমিই আমাদেব প্রথম 
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পুরুষ, যে আমাদের নখের সর্বেচ্চ শিখরে নিয়ে 
যেতে পেয়েছে। তোমার পৌরুষ, তোমার সঙ্গ পেয়ে 
এতদিন আমর" এক স্বপ্নের দেশে বিচরণ করছিলাম । 
তাই তো৷ তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদের এত কষ্ট 
হচ্ছে । তবু, তবু আমাদের চলে যেতে হবে তোমাকে 
ছেড়ে, এটাই এখানকার নিয়ম ৷ বলে তার আবার 
কাদতে শুরু করলো । 


তখন আমি তাদের জিচ্ছেন করলাম, তা4 


তোমাদের এই কান্নার প্রকৃত কারণ কি তাতে 
আমাকে খুলে বলবে? তা না বলল আমার যে 
এখন পেট ফাটার মতো অবস্থ। ।" 





“মালিক, তুমি, হা! তুদ্ি আমাদের আজকের 
কান্নার কারণ । তুনি যদি আমাদের কথ! মন দিয়ে 
শোনো, তাহলে তোখান সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হবে 
ন। কখনো । আর বদি না শোনো, 'হাহলে তোমার 
সঙ্গে আমাদের বিচ্ছদ অনিবাধ ফিরে কোন 
দিন তোমার সঙ্গে আমাদের আর মিসন হতে পারে 
ন|।। কিন্তু আমাদের [দল বলছে, তুমি আমাদের 
কথ! শুনবে না, তাই তে। আমাদের এই কান্না, এতো 
হা-হুতাশ। | 

“এবার বলো, এর উপায় কি? 

'তাহলে শুগ্ুন অ.মাদের মালিক, আমরা সবাই 
এক বাদশাহ্রে কন্ঠ, যিনি এখানে এক সময় বছরের 
পর বছর ধরে থাকতেন আমাদের সঙ্গে । বছরে 
চ্লিশ দিন আমরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যাই, 
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এবং পরের বাকী দিনগুলি কাটানোর জন্য এখানে 
অপেক্ষা কবি হাসি আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে । 
আমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আঙ্জই আমাদের 
এখান থেকে চল যেতে তস্ফে। আমাদের আশঙ্কা 
আমাদেব অননপস্থিতিতে এই চন্বিশ দিন এখানে 
থাকাকালীন তৃমি আমাদের নিদেশ 'মান্থা করবে 
এবং ভাঁতেই তোমাকে আলাদের তাবাতে হাবে। এই 
না9 চাবিন গোছা, চল্লিখটা ঘস্বব চাবি আডে এর 
মধো। উনচল্রিশটা ঘব গাল তমি দেখতে পারো, 
কিন্তু চল্লিশতম ঘরটা! তৃনি কখনে। খঙ্গা 5 পারবে না 
(আাল্লাহ এবং আমাদের জীবনেন দে|হাই 1), আমাদের 
উপাদেশ অমান্য কবলে সোমার সঙ্গে আমাদের চিব- 
দিনের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে । 
আসি তাদের আশ্বাস দিয় নূলি, হোমাদের সঙ্গে 
বিচ্ছদেব কাবণ থাকলে আমি কথা দিচ্ছি, সেই 
ঘবটা খু্গতে যাবো না কখনই । আরপব "চাদের মাধ্যে 
থেকে একটি মেলে স্মামার কাছে এসে ছু'তাত দিয়ে 
গ্মামার গলা জন্টিষে গলে শায়েবী ঈন়াবণ কবলো ঃ 
ফিরে এসে মামার যদি 
তোমার দেখ] পাট প্রিয়তম, 
দিল উজাদ করবে জানলে সাশাম, 
পেরিশে এসে সাহ স্থ তেবে। নদী । 
তামাম ছুনিযা তখন হাসবে, 
তোবা জব] জ্ঞানাবে। 
আর যদি তুমি হ€ অ।নাদেশ চোখের আড়াল, 
আমরা তখন হাসতে! না, 
আমরা কাদান।, 
খোদার কাছে নালিশ জানাবে! 
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তার গালে আমার গাল, তার কাপা কাপ। অধর 
আমার অধরে তখন মিলে গিযে একাকার। 
জার চোর জালে আমার চোখ তখন ঝাপসা হয়ে 
উাঠছ্ে। তাব কান্না আমি "খন সহ্য করতে পার- 
ছিলাম না । আমার হ্ৃদ্য চির যদি তাকে দেখাতে 
পারতাম, তাহাল সে নিশ্চযই দেখতে পেতো, আমার 
দিল সে কতখানি হরণ করে বসে আছে । শুধু সই 
বা কেন বলছি, আমার জদযেষ আসনে চল্লিশটি 
বোনেব সাদর আর লালনাসা খোদাই হযে গেছে 
তাদের আশ্রার আখনে সেটা কখনো ভোলাব নয়, 
মোছার নয । 

সেই কথাটা তা?দর বোঝাবার জন্তা বললাম, 
'আল্লাহর নামে শপথ নিত্য তোমাদর কাছে আমি 
ওয়াদা করছি, চল্লিশ্হম ঘবেব দনজ1! আমি খুলবো 
না।* হাসি মুখে মামি তা'দর বিদাষ জানালাম । 
তাবপব ভাবা সশই “বহন"স্তব পরীর মতো ডানা 
মেলে আকাশে উড়ে গেশ, হাত নেড আমাকে 
স্দাষ জানত ছানাতে, শূন্ত প্রাসাদে আমাকে এক 
বুক নিঃসঙ্গহার -ধ্য ফেলে রেখে দিযে । 

জারপব সঙ্গা নামল কি খেমাল হাল! প্রথম 
ঘক্রর দরজ 1 খন্লাম । এপং সেহ দরজা খন চেখান 
প্রবেশ কারই আমার মনে হলো, আমি যেন “বহস্তে 
পৌছে গেছি ঘর নফ যেন একটা সাজানে 
বাগান, পাক: ফল ঝুলতে দেখলাম গাছে গাছে । 
গাছেব আঙ।ল থেকে পাখিদেব মিষ্টি স্রেব গান 
ভেসে আসে বাতাসে মুগন্দা ফুলের খশব মিটি 
ফুলের ভ্রাণ “নতে নিতে এনং পাখিদের কনণ স্ুবের 
গান শুনতে শুনতে ঘব একে বেরিয়ে এলাম । চোখ 
বন্ধ করলেও পাকা আপেলেব লাল বউটা আমার 
মুদিত নয় ?র সামনে বার বার ভেসে উঠতে থাকে । 

পরদিন ছিতীয় ঘরটির তালা খুলে প্রবেশ করতেই 
দেখি চাঞ্দিকে ফুলের বাগান, মাঝখান দিয়ে ছোট্ট 
একট! ঝরণা বয়ে যাচ্ছে । ঝবণার ছু'পাঙে গোলাপ, 
জেশমন, লিলি এবং নাম না জানা আরো অনেক 
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ফুলের সারি সারি গাছে রঙ বেরঙের ফুল ফুটে 
আছে। ফুলের খুশবু নাকে এসে লাগে, বুক ভরে 
ফলের মিষ্রি আ্রাণ নিই। 

তারপর তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করে আমি অবাক 
হয়ে যাই, বিরাট হলঘরের দেওয়াল এবং মেঝের 
উপরে দামী দামী পাথব বসানো । চন্দন কাঠের 
খাচায সুন্দর সুন্গর রডিন পাখির ঝাঁক দুলছে, এবং 
তাদের মিষ্টি স্থুরের গান শুনতে শুনতে এক সময় 
আমি ঘুমিয়ে পড়ি সেখানে । ঘুম ভাঙলো ভোবের 
আলে! ফুটে উঠতে। সব ছুঃখ-কষ্টট আমি তখন 
ভূলে গেছি যেন। 





তাবপর চতুর্থ দিনের রাত্রে চতুর্থ দবজ। খুলে ঘরে 
ঢুকতেই আমার চু ছানাবঙা হঞ্যার উপক্রম 
হলেো৷। সেই ঘরেব মধ্যে ছে'ট ছোট চল্লিশটি ঘর, 
সব ঘরেরই দরজা! খোল ছিলো । প্রতিটি ঘর হার! 
অহবত, এবং মণি-মাণিক্যে ঠাসা । এক সঙ্গে এতো 
দামী দামী ধনবত্ব চোখে কখনো দেখিনি । ভাবতে 
অবাক লাগে একজন বাদশাহের পক্ষে এতো সম্পদ 
গ্রহ করা কি করে সম্ভব হলো । আমিকি তবে 
ভুল দেখছি? না» বার বার সেই একই দৃশ্য দেখতে 
আমার তুল ভাঙলো! । হ্যা, আমি ঠিকই দেখেছি, 
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এক সঙ্গে এতো সম্পদ, অসস্তব হলেও নিজের 
চোখকে অস্বীকার করতে পারলাম না। আনন্দে 
গদ গদ হয়ে তখন নিজের মনে বলে উঠি, আমি 
এখন এতে! সব সম্পদের মালিক। বিশ্বাস করে 
মেয়েগুলো! আমার হাতে চাবির গোছ। তুলে দিয়ে 
গেছে। আল্লাহর দোয়ায় আনি এখন এই মহামূল্য- 
বান প্রাসাদপুরীর একছত্র মালিক। বাদশাহের 
চলিশটি হুন্দপী কগ্ঠা আমার হাতের মুঠোয় এখন। 
আমার এই অধিকারের উপর কেউ কোন দাবা 
করতে পারবে না। 

এই ভাবে ঢান! উন্চল্লিশ দিন ধরে প্রতি রাত্রে 
এক একট] ঘবে যত প্রবেশ করি ততই যেন অবাক 
হই। একট! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে 
আর একট। বিন্ময়ের মুখোমুখি হতে হলো! আমাকে । 
তবু যেন আমার ক্লান্তি নেই, নেই কোন জড়তা । 
ভাবতে আশ্চর লাগে, এখানে এসে আমার সব ছুঃখ, 
সব বেদনা যেন ৬ধাও হয়ে গেঞ্ে তার বদলে অস।ন 
আনন্দে আমার দিল খুশ হয়ে ওঠে । আপন ননে 
পাঁরচিত শায়েগী আওড়াই, ভালে ভালে স্ুন্য।দু 
খানা খাই আর আরানে শিদ্র! যাই রাজপ্রাসাদেব 
দাম! শয্যায়। 

তবে তখনে। বাক ছিলে। সেই অভিশগু চল্লিশ- 
তম ঘরটি, ষে ঘরে প্রবেশ করতে বারবার নিষেধ করে 
গিয়েছিল মেয়েখখলে। | আল্লাহর নামে আমি শপথ 
নিয়োছলাম তাদের কাছে এই বলে যে, আমি 
তাদের কথার অমান্য করে কখনে। সেই বরটিতে 
প্রবেশ করবো না। কস্ত কোথায় রংলো আমার 
সেই শপথের কথা ! কোথায় রইলো! ঙাদেখ ফিরে 
পাওয়ার চিন্তা ? তারা আমার চোখের একটু আড়াল 
হতেই আমি যেন ভুলতে বসেছি তাদের কথা, তাদের 
চোখের জলে ভানানো কাতর অনুনয়ের কথা । 
আমার সেই অদম্য কৌতৃহলটা| তখন দান! বাধতে 
বসেছে আমার মনে। আমার মধ্যে তখন একটা 
শয়তান যেন বাসা বেঁধে বসেছে। সেই শয়তানটা 
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আমাকে ভুল পথে পা1বাড়াতে শেখাচ্ছে। বার বাগ 
আমার কানের কাছে ধিস্‌ফিস্‌ করে যেন বলছে, 
এ দরজাটা খোল, এ দরজাট। খুলে না দেখলে তোর 
কিছুই দেখা হবে না। এ ঘরের মধ্যেই তোর ভুত, 
ভবিষা৩ সব কিছুর হাঙ্গত আছে। দেখ, খুলে 
দেখ। এতদিন এখানে থেকে এ ঘরট। ন৷ দেখে 
এখান থেকে ফিরে গেলে তোর জীবন অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে। তএব_ 

আনার মনে€ তখন দারুণ কৌতুহল, কি আছে 
এ ঘরে দেখতেই হবে । জানতে হবে কেন মেয়েগুলো 
আমাকে এ ঘরে প্রবেশ কখতে নিএষধ কবে গেলো ! 

তাই চাল্ুশ 16নের দন বাত্রে সেও চল্িশতম 
ঘরেব সামনে দিয়ে এবড হ৬৬৩: করলাম । 
তাখপর অনেক ভাবন।-চন্তাপ পর এক সদয় বলতে 
গেলে একপকম মনের জোযেই দঃজাঢা। খুলে 
যেগলাম। সোনার পাত দয় মোড়া দরজা। 
দঃজ। থুল ৮বতেৎ এক জ।ম্চ৭ নুন্ধর [মি গুসা- 
ধনে সুবাস আম।গ শ।কে শে লাগাও যাব আ।ণ 
আ এখ আগে কখনো 1সহান খু  গন্ধট। 
এতোহ তাব্র যে আশাখ শাখা খু গেলে তথুনি। 
এবং গায় সপে সঙ্গে জান হ।1৭য মার ৬পে পড়ে 
গেল।ন। প্রায় একটি ঘন্টা থামি জএণ হাগিয়ে 
পড়েছিল।ম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আম আমার 
মনকে শক্ত করে ডঠে দাড়াপাম। 

ঘরে মধ্য ৩খনে। আঙগেখ খুশবু ভিগপুর। 
মোনব।(৩প শি আলোয় তখন খর মধ্যে একট] 
অদ্ভুত শায়াঞজাপ ম্থঠি করেছিল যেশ।  ঘবের 
চাসশ/শ চ1গাট লোন।প [চপ।গ আঅলঙজ্খল বর্ম ছল। 

জানেন মালাকন, সেই আলোয় ঘরের মধ্যে 
ভালো কে তাকাতে গিয়ে দেখ এ কোনায় 
কালে অন্ধকার রঙের একট খোড়া দা(/ড়য়ে আছে। 
ঘোড়াটা কেমন যেন কৃাত্রন কাত্রম বলে আমার 
মনে হলো। সেই সঙ্গে এও মনে হলো, ঘোড়াট। 
সাধারণ ঘোড়া নয়; যেন একট। রহস্যময় ঘোড়!। 
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সেই রহস্তের সুত্র খু'জ বার বরার কৌতৃহল 
জাগলে! আমার মনে। আমার এ এক অভ্যাস, 
কোন কৌতৃহলই আমি বেশিঙ্গণ চেপে রাখতে পারি 
না। এক্ষেত্রেও তাই হালা । এখং সেই শয়তানটা 
আনার ওপর ভর করে ব; লো৷ সেই মুহুর্তে। আর 
কাল বিলম্ব না বর পে ঘোড়।ট! আমি ঘর থেকে 
বার করে নিয়ে এলাম বুক্ত।ঙ্গনে এবং তাপ পিঠে 
চড়ে বসলাম। চি পে গে। ঘবে “সলো” প্রাসাদ 
ছেড়ে এক পা9 ডে না। আনাকে তখন ঘোড়ায় 
চড়ার দাকন ইচ্ছে তাই ৮সই ঘোডাব পিঠে 
সঞ্জোরে বয়েক ঘা , বুক নাবচতই নঙে ৮ডে উঠলো! 
ঘোড়াটা। এবং গ।য় স'ঞগ সং ভাগ ছুাঁদক থেকে 
ছুটি অনৃষ্য ৬|ন। তাব (15৭ উপর গাজয়ে ডঠলে।। 
তারপর ডন] বেলা দয় আকাশের 1দকে ডঙতে 
শ্ুব করে (দলে! বাড়ান । তাৰ ডানা হ-9। আগে 
আখ।প চোখে +। ৬1৮51 আ্চয। অনার তখন 
কি ৬য় জানেন শাল।কণ, বাদ সে আমাকে আকাশ 
থেকে নিতে লে কব? তাপ হতে আনাগ প্রাণ 
ভোনগা। এণ্ড বেয়াদ।স কবপেই সে আশাকে 
জমখনের ওগ,স ফেলে দত পপ । কথাও মলে 
হতেই শক্ত করে 'াবাগাজ থাডাঠ। অন জডিংর 
ধবলাম। 

এক ৭য় গেড় তাস ৮গার গতি কনিবে 
দিয়ে নিটে দেশে আসে। প্রায় ঘণ্ট।খানেক পৰে 
সেৎ ভাজগ্াল।দর ছাদেব উপরে আমাকে নামিয়ে 
দিলো । ঘোড়াট1 এক ।মাণ্ট ক ঙেবে প্রচ 
একটা একুশ দিয়ে আমকে নি.৮, এডটর উপরে 
ফেলে লো । তাবপব তার ডানার ঝাপটা আমার 
বা-চোখে এসে নাগে, এগ ঝরতে থাকে । এই 
ভাবেই আমার বা-চেখটা হারাতে হয়, জানেন 
মালকন। আমার ঝা-চোখের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত 
ঝড়তে থাকে, সেই মঙ্গে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করি। 
সেহ যাকে পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আকাশে উড়ে গিয়ে 
আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে ষায় এক সময়। 
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তারপর বা-চোহের ম্তস্থানে এক হাতে চাপ! 
দিয়ে সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমি । প্রাসাদের 
কক্ষে সেই দশজন যুবককে যে যার কৌচের উপরে 
বসে থাকতে দেখল । 

তারা আমাকে দেখামাত্র একসঙ্গে চিৎকার করে 
উঠলো, “তোমাকে আর আনি আহ্বান জানাবে 
না। আর তোমাকে কোন বকম সন্তাষণও জানাবে! 
না। এখানে আমার! দশজন বেশ সুখে-্বচ্ছন্দে দিন 
কাঢ।চ্ছি। এরপব তোখ।বে আমব। গ্রহণ কবতে 
পাববেো না। তুম যাও এখুনি এখান থেকে পত্র- 
পাঠ [বিদায় হও! আব এখনুহুর্ও আনর। তোমাকে 
এখানে আাশ্রয দিতে গাববে, 1 তখন তোনাকে 
আ।খব| বাব 7 বাবণ ক1১হিশান তোমার অন্যায় 
কৌতুহন “1 কণতে। ঠি? আন, এখন তার হাতে 
হাতে ফল পেলে তে! এ ৫ এখন থেকে হলো য় 
ত।লোধ ঝা 111, 

নাঙর তনয় নব: 7৭5 ত দেখ »খঝাহ। 
“আনি গেমারেন এবখজন এ এখানে ৪5৮ থাকতে 
চাই । কহ দি-র এসে। ভ।॥ ভশ্ঠ ঢে ৬৩ কালি 
ঝুল, মুখে তা নেখে আন যে তোমাদের সম'জে 
বাল করতে চাহ । 

না, অংলাহগ দোহাখ) হাস আনাদের শত নিষেধ 
মত্বেও আমাদের কথ। ঠোনবা গোনো।ন। অতএব 
এখন থেকে খিদা হও এখুন ও 

অঙএব ভাথপব তান। আখ।ক একরকম গল। 
ধান্ধ। দিয়ে তাদের প্রঃনা কে বার করে দেয়। 
তখন আমি পেই প্রখন বু$তে প।গি আনার জীবনে 
দুর্দিন ঘনিয়ে মাসে আএসশব মামাকে অনেক 
ত্যাগ, অনেক কষ্ট স্বাকার কপতে হবে । 

অঙঃপব দড়-গৌোথ কিয় এক কলান্দর 
ফকিরেব বেশে বোঁরয়ে পঙণাম পথে । আমাব চোখে 
ভতি জল তখন। আমার এই ছুরবস্থার জন্য তখন 
নিজেই নিজের উপর দে।ষ।রোপ কঝঞ্ণলাম। আরম 
জানি, আমার ভাগ্যে অনেক বিপধয়ের লিখন লেখ! 
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আছে, যা আমি খণ্ডাভে পারি না। এই মুহুর্তে 
সেই দশজন যুবকের কথা আমার মনে পড়ে গেলে! । 
তাদের আক্ষেপেৰ কথ পুনরাবৃত্তি করে আপন মনে 
আমি আওডালুম £ “বেশ স্বখেই আমি দিন কাটা- 
চ্ছিলাম, আমার অদমা কৌতৃহলটাই আজ আমাফে 
এমন হ্রাবস্থায় ফেলে দিলো ।, 

তারপর দিনের পর দিন একটান! হাটতে হাটতে 
আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলাম । 
শুনেছি এই শহরে আল্লাহর কৃপায় কেউ কোনদিন 
কষ্ট পায় না। এখানকার খলিফা হাকন-অল্‌-রসিদ 


বাগদাদের পথে পথে ঘুরছে একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। 
আমার মতে। তাদের ছুজনের চোখের ঠুলি লাগানো । 
অর্থাৎ আমার মতো তাদেরও এক চোখ কানা । এবং 
তারাও আমারি মতো! এই শহরে নবাগত। এর 
পরের ঘটনা! আপনি তো জানেনই মালকিন। 
আপনাদের কাছে এসে আমর! আজ রাতটুকু থাকার 
জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করি, এবং আপনি আমাদের 
এখানে থাকতে অনুমতি দেন দয়! করে। 

মালকিন, এই হলে আমার জীবনের করণ 
কাহিনী আমার বাঁ-চোখ কানা হওয়ার ইতিহাস, 





অত্যন্ত দয়াশীল মানুষ। তার কাছে গিয়ে আমার 
ছুঃখের কাহিনী বললে হয়তে। তার দয়া হতে পারে 
আমার উপরে, আমাকে তিনি আশ্রয় দিতে পারেন। 
তার দান্যানের খ্যাতি জগংজোড়া। তাকেই 
আমার ভাগ্যবিধাতা মনে করে এই বাগদাদ শহরে 
চলে এসেছি । কিন্ত 'মজকের রাতটা কোথাষ 
আশ্রয় নেবো? কে আমাকে আশ্রয দেবে? 

এই সব বথাগুলে! খন ভাবছি, তখন পথে 
আমার মতো! আরে হুজন কালান্দর ফকিরের সঙ্গে 
আমার দেখা হয়ে যায়। তারাও দাড়ি-গৌক কামিয়ে 
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আমার দী/ডি-গৌফ কামিয়ে কালান্দর ফকির হওয়ার 
কারণ । 

“ঠিক আছে, তোমার কাহিনী-শুনে আমি খুশি ॥ 
বড়বোন সব শুনে বলে, “তুমি মুক্ত, তুমি এখন এখান 
থেকে চলে যেতে পারে, 

“কিন্ত আল্লাহর দোহাই মালকিন, আমি তো৷ 
এখন যেতে পারবো না। এখানে আর বার যার 
আছে, তাদের জীবনের কাহিনী না শুনে তো! আমি 
এখান থেকে এক পাও নড়তে পারবো না 

তারপর বড়বোন, খলিফা, জাফর এবং মননুর-এর 
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দিফে ফিয়ে জিজ্ঞেন করলো) এবার তোমরা 
তোমাদের কাহিনী'শোনাও এক এক করে। 

জাফর এবার উঠে দাড়িয়ে জবাব দেয়, “আমাদের 
কাহিনী নতুন করে আর কি শোনাবো মালকিন ! 
আমাদের কাহিনী তো আমরা এ বাড়িতে ঢোকার 
মুখেই শুনিয়েছি আপনার ছোটবোনকে। কেন, 
শোনেননি তার কাছ থেকে ? 

ছোট বোনের মুখ থেকে বড়বোন যখন শুনলো, 
যে তার এখানকার সগ্দাগর, বেশি রাত হয় 
যাওয়ার জন্য তাদ্দে কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, 
তখন সে তার্দের উদ্দেশ্ট করে বলে, “ঠিক আছে 
তোমাদের স্বার্থে প্রত্যেককে বেঁচে থাকার অনুমতি 
আমি দিলাম। এখন তোমরা মুক্ত, এবার এখান 
থেকে যেতে পারো, 

অতএব ত'রা সবাই সেখান থেকে বেরিয়ে 
রাস্তায় এসে নামলো । রাস্তায় নেমে কালান্দরের 
উদ্দেশে খলিফা বললেন, “তা তোমরা এখন যাবে 
কোথায়? রাত তো৷ এখনে! শেষ হয়নি ? 

খোদা আল্াহ জানেন কোথায় আমাদের যেতে 
হবে; উত্তরে তারা বলে, “আমরা তো সামান্ত 
কালান্দর ফকির মাত্র । 

“ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে তোমরা এসো, 
বাকী রাতটুকু না হয় আমাদের সঙ্গেই কাটাবে” 
এই বলে জাফরের দিকে ফিরে খলিফা বলেন, 
'গদের সঙ্গে তুমি তোমার আস্তানায় নিয়ে 
যাও। কাল সকালে আমার সামনে এদের হাজির 
করো ' এদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী নতুন 
করে শুনতে চাই আবার । 

খলিফার আদেশ মতো কাজ করলে জাফর, এখং 
খলিফ! তার প্রাসাদে ফিরে এসে ঘুমোবার চেষ্টা 
করলেদ। কিন্ত নিগ্রাদেবী বাধ সাধলেন, বাকা 
রাতটুকু ভার জেগে কাটাতে হলো এক দুশ্চিন্তায়। 
তিনজন কালান্দর-শাহজাদার জীবনের করুণ কাহিনী 
শোনার পর থেকে তার মনের শাস্তি ছিলো না! 
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তাছাড়া তিনবোন এবং ছুটি কুত্তীর ইতিহাসটা ন৷ 
শোন! পর্যন্ত তিনি যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না । 

সকাল হতে না হতেই তিনি তার সিংহাসনে 
আরোহণ করামাত্র জাফরকে কাছে ডেকে এনে হুকুম 
করলেন, “সেই তিনটি মেয়েকে এবং তাদের মাদা 
কুকুর ছুটি আর সেই সঙ্গে তিনজন কালান্দরকে 
আমার সামনে এখুনি হাজির করো | 

একটু পরেই জাফর তাদের সবাইকে দরবারে 
এনে হাজির করলো। তিনি বোনের আপাদমস্তক 
বোরখার আড়ালে ঢাকা ছিলো। তার সবাই 
খলিফার সামনে ন্তমস্তকে দাড়িয়ে রইলে। | 

উজির জাফর তখন সেই তিনবোনকে উদ্দেন্ত 
করে বলতে শুরু করলেন,_-'গতকাল রাত্রে আমরা 
তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গিয়ে তোমাদের 
হাতে বন্দী হই। অধশ্য তবে তোমরা আমাদের 
আসল পরিচয়টা জানতে না । যাইহোক, তোমাদের 
মধুর ব্যবহারে আমরা সবাই খব খুশি। এবাব 
তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, তোমরা এখন 
আব্বাসের পঞ্চম সন্তান খলিফ। হারুণ-অল-রসিদের 
দরবারে এসেছো । তাই তোমাদের ম্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি, এখানে ও'র সামনে যা বসতে সব সত্যি 
বলবে, কোন মিথ্যের আশ্রয় নেবে না, বুঝলে? 

জাফরের মুখ থেকে সত্যের অষ্ঠা এবং দয়ালু 
হারুণ-অল্-রসিদের নাম শুনে বডবোন এগিয়ে গিয়ে 





বলে, '্লাহাপনা, শুনেছি আপনি সত্যের প্রতিষ্ঠাতা, 
আপনি সবার বিশ্বাসের প্রতীক আমার কাহিনী বড় 
বিচিত্র, শুনলে অনেকের চোখ খুলে যাবে । আমি 
তাদের কাছে একটা বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবো । যে 
কেউ আমাদের জীবনের করুণ কাহিনী থেকে শিক্ষা 
নিতে পারে. 

“আজ এই পর্যন্ত জাহাপন1--“ভোর হয়ে আসছে, 
দেখে শাহরাজাদ তার কাহিনী থামিয়ে পরদিন 
আবার তার অসমাপ্ত কাহিনী বলার অনুমতি 


চেয়ে নিলো বাদশাহ শাহরিয়াদের কাছ 
থেকে । বারে 

পরদিন রাত্রে শাহজাদা শাহরিয়ার তার শয়ন" 
কক্ষে প্রবেশ করলে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী 
শুরু করতে গিয়ে বললো, তাহলে সেই মুন্দরী 
তিন বোনের বড়জনের মুখ থেকেই তার জীবনের 
কাহিনী শুনুন শাহজাদা ৷ বাদশাহ খলিফার আদেশ 
পেয়ে সে তখন তাঁর সামনে ছাড়িয়ে তার জীবনের 
আশ্চর্য কাহিনী বলতে শুরু করলে! ঃ 





বড় বোনের কাহিনী 





আমার সেই আশ্চর্য কাহিনীর শুরুতেই আপনাকে 
বলে রাখি, আমার সাথে এই ছটি মাদী কুকুর 
দেখছেন এর! আমার নিজের সহোদর, এরা ছুজনেই 
আমার বড়, আমরা তিনজন একই বাব! মায়ে 
সন্তান। আর এ যে হুজন বোনকে দেখছেন, ওর! 
আমার ছুই বিমাতার ছুই বন্যা । তবে আমাদের 
সবার বাবা একজনই । আমার বাব! মৃত্যুর সময় 
আমাদের তিন সহোদরা বোনের জন্য তিনহাজার 
দিনার নগদ বেখে যান। কিছুদিন পরে মায়েরও 
মৃত্যু ঘটে। তখন সেই তিনহাজ্জার দিনার আমর! 
তিন বোনে সমান ভাবে ভাগ-বাটোয়ারা৷ করে নিই। 
অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে এক হাজার দিনার করে 
পাই। 

য্থা সময়ে আমার ছুই বড় দিদির শাদী হওয়ার 
পর তারা যে যার স্বামীর ঘরে চলে যায় বসবাস 
করার জন্য । তাদের স্বামীরা! বিবিদের অর্থ পেয়ে 
রাতারাতি সগ্দাগর বনে যায় এবং সমুদ্রে পাড়ি দেয় 
সওদা করার জন্য । দিদির আমার ভগ্ীপতিদের 
সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করে। পাঁচ বছর একটানা এক 
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বন্দর থেকে আর এক বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে ভদগী- 
পতির! দিদিদের সব অর্থ অপচঘ করে ফেলে । তখন 
তার! দেউলে বনে গেছে। বিদেশ-বিভু'ইয়ে দিদিদের 
ফেলে রেখে তারা চম্পট দেয়। বড় দিদি তখন 
কপর্দক শুন্য অবস্থায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ছিন্ন মলিন 
পোষাক পরে ফিরে আসে আমার কাছে। তার 
তখন ভিখানীব মতো! অবস্থা ৷ দীর্ঘদিন পরে প্রথম 





সাক্ষাতে তাকে আমি চিনতে পারিনি। শীর্ণকায় 
দেহ, গায়ে একপুরু ধুলো । চোখের কোলে কালি 
পড়েছে, তার দেহে আগের সেই জৌলুষ আর 
ছিলো না। 

পরে তাকে চিনতে পেরে জিজ্জেস করলাম, এ 
হাল তোমার কি করে হলে! বড়দি? সে তখন 
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কাদতে কাদতে অপদার্থ বড় ভর্মীপতীর নির্কুদ্ধিতার 
কথা বললে! আমাকে । সওদা করার নামে কি 
করে বড় ভগ্নীপতি আমার বড় দিদির সব অর্থ অপচয় 
করেছে, সবিষ্তারে বর্ণনা দিলো সে। সব শুনে 
আমার কেমন মায়া হলে । হামামে নিয়ে গিয়ে 
ভালে করে তাকে ন্গান করলাম সুগন্ধী সাবান তার 
মলিন দেহে ঘসে ঘসে। তারপর তাকে আমার 
নতুন পোষাকে সাজালাম আমার মনের মতো করে। 
এরপর থেকে একট একটু করে তার রূপ খুলতে 
থাকে। ছু'বেলা -খতে পেয়ে তার স্বাস্থ্য ফিরলো, 
ফিরলো তার যৌবন, বাড়লো রূপের জৌলুষ। তাকে 
ভরসা দিলাম, আব্বাজানের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ 
এখন ফুলে-ফেঁপে বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে । সেই 
অর্থ আমরা দুজনে ভাগ করে নেবো, তার চিন্তার 
কোন কারণ নেই, অর্থাভাবে তাকে কষ্ট করতে 
হবে ন!। 

এরপর আমর। আমাদের মেজদির কথা চিন্ত। 
করলাম। শাদীর পর থেকে তারও কোন খবর 
নেই। তার অদৃষ্টে কি ঘটল কে জানে! তারপর 
পুরো! একট! বছর ধরে বড়দিকে আঙ্গার সাধ্য মতো 
আদর যদ্ধব করে তার সব হুঃখ-যস্ত্রণ। ভুলিয়ে দিলাম, 
কিন্তু আর এক দিদির চিন্তায় আমার মন তখন 
আচ্ছন্ন হয়েছিল। 

কিছুদিন পরে সেই দিদিও একদিন আমার কাছে 
ফিরে এলে! ভিখারীর বেশে । তার ছুঃখের কাহিনী 
বড়দিদির থেকেও বেশি করণ, আরে! মর্মান্তিক । 
তখন আমি তাকে বড়দিদির থেকেও বেশি খাতির 
যত» করে আমার সঞ্চিত অর্থের ভাগ দিলাম তাকে। 

তারপর কিছুদিন থাকার পর তারা আব্দার 
করে বসলো, ছোট বোন, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে 
তোমাকে বলছি, আমাদের আবার শাদী করতে ইচ্ছে 
হচ্ছে। স্বামী ছাড়া আমাদের মতে! বিধবাদের 
কোন গতি নেই বোন। তাছাড়া কতদিনই বা 
তোমার অন্ধ ধংস করবে। বলো ?, 
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সব শুনে আমি তাদের বোঝালাম, 'শাদীর কি 
হাল একবার তো৷ তোমর! ছাড়ে হাড়ে উপলব্ধি 
করলে। আজকের ছুনিয়ায় ভালে স্বামী পাওয়া 
মুশকিল । তোমরা আবার সেই ফাদে পা ফেলতে 
যাচ্ছো ? 

কিন্তু তারা৷ আমার উপদেশ মানতে রাজি হলো 
না। আমার অনুমতি না নিয়েই তার! আবার শাদী 
করে বসলো । তা সত্বেও আমি তাদের বিয়েতে 
আমার সাধ্য মতো! "যৌতুক দিলাম। যৌতুকের 
অর্থ এবং জিনিষপত্র নিয়ে তারা ষে যার স্বামীর ঘর 
করতে চলে গেলেন । 

কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের দ্বিতীয় স্বামীরা 
তাদের সর্বধ আত্মসাত করে নিয়ে তাদের ছেড়ে 
প্রস্থান করে । আগের মতে! আবার তারা আমার 
কাছে ফিরে এসে ইনিয়েবিনিয়ে সেবারের মতো 
তাদের মাফ করে দিতে অনুরোধ জানালে। ৷ হাজার 
হোক, তুমি তো আমাদের ছোট বোন, আমর! 
তোমার দিদি, তুমি না দেখলে কে আমাদের দেখবে 
বলে ! আমরা তোমাকে কথা দ্গিচ্ছি, আর আমর 
শাদীর নাম করবো না, আর আমরা ভালোবাসার 
নাম নেবে না ।? 

আমি তাদের ছুরাবস্থার কথা চিন্ত। করে সেবারের 

মতে। মাফ করে দিয়ে বলি, “এসে দিদির, তোমাদের 
থেকে আর কে আমার আপনজন আছে বলো ” 

তখন আমি আগের থেকে আরে বেশি করে 
আমার ভালোবাসা দিয়ে আদর যত্ু করতে থাবলাম। 
এই ভাবে পুরো একটি বছর কাটল। তারপর এক- 
দিন সেই প্রথম আমি মনস্থ করলাম, একট! বিরাট 
জাহাজ মনের মতো! করে সাজালাম, ভালো ভালে। 
সামগ্রীতে ভরে তুললাম জাহাজটা, সওদা করতে 
বেরোবো৷ ৷ সমুদ্রধাত্রার আগের দিন বড় ছুই 
দিদিকে কাছে ডেকে শুধোলাম, “আমি বাণিজো 
যাবো, ফিরে আসা না পর্যন্ত তোমরা কি বাড়িতে 
থাকবে, নাকি আমার সাথী হবে % 
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“আমরাও তোমার সঙ্গে যাবে!” সঙ্গে সঙ্গে তারা 
উত্তর দেয়, "আমর! তোমাকে আমাদের কাছ ছাড় 
করতে চাই না।” 

তারপর আমি আমার অর্থ দু'ভাগে ভাগ করলাম, 
এক ভাগ আমার সঙ্গে রাখলাম, বাকি অর্থ আমার 
একজন বিশ্বাসী লোকের কাছে গচ্ছিত রাখলাম এই 
ভেবে যে, যদি আমার জাহাজটা কোন দুর্ঘটনায় 
পতিত হয়, তখন কপর্দক শুন্য হয়ে বাড়ি ফিরে এসে 
সেই অর্থ অনেক কাজে লাগবে। 

নির্দিষ্ট দিনে ছই দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রযান্রা 
শুরু করলাম। কিছুদিন আমাদের জাহাজট! জলে 
ভাসার পর কাণ্তেনের গাফিলতির ফলে পথ হারিয়ে 
অজান! এক সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আমর তখন পথণ- 
ভষ্ট। অগান্ত সমুদ্রে আমর! তখন দিশেহারা । 

অনেক চেষ্টার পর জাহাজের দিক পরিবর্তন 
করে অবশেষে আমাদের জাহাজটা এক অজানা! 
বন্দরে নোঙর করলো । আমি তখন দারুণ চিন্তিত। 
এ কোন বন্দর কে জানে । অজ্ঞানা বন্দরের অচেনা 
মানুষজন কে কেমন হবে কে জানে! তবে একট! 
ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, অজানা জায়গা হলেও 
একেবারে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না। তাছাড়। 
অজানা জায়গা হলেও মওদ। তে। কর! যাবে ! 

জাহাজের ক্যাপ্তেনকে জিজ্ছেম করলাম, “আচ্ছা 
এই অচেনা শহরের কি নাম বলুন তে! ” 

“আল্লাহ জানেন, আমি জানি না। এর 
আগে এই শহরে কখনো আসিনি, আর এই সমুদ্র 
আমার অজানা । যাইহোক আমাদের ছুশ্চিন্ত। যখন 
এধানে এসে শেষ হয়েছে, তখন না! হয় এখানে ছদিন 
থেকে আপনি আপনার সওদা কেনা-বেচা করে 
নিন। তারপর না পোযষালে ন হয় অন্য বন্দরের 
উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করা যাবেখন।, 

তারপর ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে নেমে শহরের 
থৌোঁজ করতে চলে ষায়। বেশ কিছু সময় পরে ফিরে 
এসে সে বলে, “আল্লাহ, আমাদের মনের কথা শুনতে 
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পেয়েছেন, সুন্দর সাজানো গোছানে। একটা শহর 
এখানে তৈরি করে রেখেছেন। 

অতএব জাহাজ থেকে নেমে আমর! শহরের 
দিকে যাত্রা করলাম । শহরের প্রবেশ পথে একজন 
প্রহরী পেটে হাত রেখে দাড়িয়ে আছে গেটের 
সামনে । কিন্তু কাছে যেতেই চোখে পড়ল প্রস্তর 
মানুষ সে, তার নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই । তারপর 
আমরা শহরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, 
শহরে কোন প্রাণের সাড়া নেই, একটা প্রাণীও 
চোখে পড়ল না এখনো পর্যস্ত। আরো অবাক হলাম, 
শহরের বাড়ীগুলে! দেখে, সব কালো পাথরের তৈরি। 
দোকান-পাট খোলা, থরে থরে সাজানো সোনা, 
রূপার গহনা, কিন্তু দোকানী নেই। অমন তাজ্জব 
ব্যাপার দেখে আমরা বলাবলি করলাম, “নিঃসন্দেহে 
এ সবের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে ।, 

তারপর আমর! যে যার ধান্দায় বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়লাম। যে যা পারলো, সোনা, রূপার গহনা, 
দামী দামী সামানপত্র সংগ্রহ করলো । আর আমি 
নিজে তখন হর্গের দিকে এগিয়ে গেলম। সুরক্ষিত 
ছুর্গ। রাজ প্রাসাদের সিংহদরজা সোনার তৈরি। 
প্রাসাদের দেওয়ালগলোও সোনা-রূপায় মোড়ানে!। 
দূর থেকে বাদশাহকে তার দরবারে উজির আমির 
পরিবৃত অবস্থায় সোনার সিংহাসনে বসে থাকতে 
দেখলাম । সোনার সিংহাসনের উপরে মণি মুক্তা ও 
পান্না খচিত। তার চারপাশে শ্বেতকায় পঞ্চাশজন 
ক্রীতদাস (াড়িয়েছিল। তার পরনে সোনার 
পোষাক। কিন্তু তাদের একেবারে সামনা-সামনি 
যেতেই আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে হলো । কি 
আশ্চর্য, তারা তখন কালে! পাথরে পরিণত হয়ে 
হয়ে গেছে। দৃশ্টা দেখে আমি তখন বিস্ময়ে 
অভিভূত। 

যন্ত্রটালিতের মতো! আমি তখন বাদশাহের বিরাট 
হারেমে গিয়ে প্রবেশ করলাম। স্বর্ণ খচিত পর্দা 


ঝুলছিল হারেমের প্রতিটি দরজ! জানলায়। জমিনের 
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উপরে সিচ্বের কার্পেট, কার্পেটে সোনার ফুল 
লাগানো । সেখানে বেগমকে পালক্কের উপরে শুয়ে 
খাকতে দেখলাম, তার মাথার মুকুটট! জ্বলজ্বল কর- 
ছিল, মুকুটের হীবা জহক্তগুলো যেন এক একটা 
সন্ধ্যাতারা। তার কণ্ঠে হীরার নেকলেস। দূর 
থেকে তার গায়ের অলঙ্কারগুলে! আসল বলেই ভ্রম 
হয় যেন, কিন্তু কাছে যেতেই আল্লাহর অভিশাপে 
কিন! কে জানে, সব কিছু নিমেষে কালে পাথরে 
পরিণত হয়ে গেলো । 

সামনে একটা 'খালা দরজ। দেখে সেদিকে 
এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একটা বিরাট মঞ্চ, 
সিডির সবটা ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখি, 
সারা সঞ্চট। কার্পেট দিয়ে ঢাকা, কার্পেটে সোন! 
লাগানো । মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটা মেহগনি 
কাঠের টূলের উপরে রাজহা' জাতীয় পাখির ডিমের 
আকারে একটি মহামূল্যবান হীরা রাখা! আছে, সেই 
হীরার আলোয় সার! মঞ্চ আলোকিত। স্পষ্ট দেখা 
যায় মঞ্চের মাণখানে একট! রাজ সিংহাসন, দামী 
মখমলের গদী। ভার চারপাশে সোফা-কৌচ, স্বর্ণ- 
খচিত কার্পেট জমিনের উপরে | সুন্দর করে 
সাজানো-গোছানে। সবকিছু, কি আশ্চর্য প্রাণের 
কোন সাড়া শপ নেই সেখানে । 

মঞ্চ থেকে নেমে আমি আবার ঘুরতে থাকি 
প্রাসাদের চারপাশে । মাঝে মাঝে চিরাগবাতি জ্বলে 
থাকতে দেখে মনে হলো, নিশ্চয়ই এখানে প্রাণের 
চিহ্ন আছে । তবে কার অছিশাপে কে জানে তার! 
আনার চে'খের আড়ালে থেকে আছে এখনো । 
জীবন্ত মানুষের খোজে প্রাসাদের এ প্রান্ত থেকে 
ও প্রান্তে ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু মাত্র সেই 
একই দৃশ্য সোনা, রূপা, এবং হীরা-মণি-মানিক্যে 
ঠাস। প্রাসাদ, মানুষজনও আছে, তবে তারা পাথরের 
মৃত কঠিন, অনড়, ডাকলে সাড়। দেয় না। 

এমন অদ্ভুত প্রাসাদে এক! আমি হাপিয়ে উঠে- 
ছিলাম, কিন্ত ফিরে যাওয়ার পথ তখন বন্ধ, কারণ সে 
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পথ আমি হারিয়ে ফেলেছি । অগত্য! ক্লান্ত হয়ে পায়ে 
পায়ে হেঁটে ফিরলাম আমি মঞ্চের ঘরে। সিড়ি 
বেয়ে উপরে মঞ্চের উপরে উঠে একটা ফৌচের উপরে 
দেহট! এলিয়ে দিলাম একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য । 
চিরাগবাতির আলোয় কোরানের অংশ বিশেষ পড়তে 
শুরু করলাম। ঘ্বুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্ত মন 
আমার তখন এতই অশান্ত যে, চোখের পাতা ছুটে 
এক করতে পারলাম না। রাত্রির দিভীয় যামে 
নিচু গলায় হলেও কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে 
কাকে যেন খুব মিষ্টি গলায় কোরান পাঠ করতে 
শুনলাম । নিস্তব্ধ রাত্রে কৌচ থেকে উঠে সেই 
অপরিটিত কণস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম । 
এক সময় আধ-ভেজানো একট! দরজার সামনে এসে 
থামলাম। মনে হলো, আওয়াজট! সেই ঘর থেকেই 
আসছিল । দরজা! ঠেলে ঘরে ঢুকলাম । সিলিংএর 
উপর থেকে ছুটি চিরাগবাতি ঝুলছিল। সেই আলোয় 
এক প্রিয়দর্শন যুবক কোরান পাঠ করছিল তখন। 
তাকে এখানে জীবিত দেখে আমি অবাক হলাম। 
যেখানে অন্যেরা পাথরে পরিণত, কি করে তার দেহে 
প্রাণের স্পন্দন অনুভব কর যায়? 

যাইহোক, আমি তাকে সালাম জানালাম। 
প্রত্যুত্তরে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালে! সেই 
নওজোয়ান, পাণ্টা সালাম জানাল সে আমাকে। 
আমি তখন তাকে বললাম, “আল্লাহর এ পবিত্র 
কোরান ওই থেকে কি পড়ছেন আপনি? সত্যের 
বাণী % 

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুছু হেসে সে বলে, 
তার আগে বলো সুন্দরী, কি করে তুমি এখানে 
এলে? 

তখন আমি আমার এখানে আসার কাহিনী 
বললাম সংক্ষেপে । সেই সঙ্গে তাকে বললাম, 
“এখানকার সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে আমি দারুণ 
অবাক হয়েছি। তুমি ছাড়া অন্য সব মানুস পশু- 
পক্ষী সব দেখছি পাথরে পরিণত হয়ে গেছে । এখন 
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তুমি কি করে এ সবের হাত থেকেরেহাই পেয়ে 
গেলে বলে। তো? 

উত্তয়ে সে বললো, 'একটু ধৈর্য ধরে! বোন, আনি 
তোমাকে সব খুলে বলবো । দেখো, তুমি তখন 
আরো অবাক হবে । এই বলে সে তার হাতের 
সেই পবিত্র কোরাণটা৷ একট! সাটিনের থলের মধ্যে 
ভরে রেখে, তারপর মে আমাকে তার পাশে বসাল। 
এই প্রথম আমি তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালাম । 
কি অপূর্ব মাধুর্যে ভর! তার মুখখানি । সুন্দর সুঠাম 
দেহ, বলিষ্ট চেহারা । গভীর স্বচ্ছ দৃষ্টি তার চোখে, 
হাসলে যেন মুক্তা ঝরে। আমি তখন মুগ্ধ তার 
রূপেরসধা পান করতে আমি যেন নিজেকে 
হারিয়ে ফেলি। এক সময় সেই আচ্ছন্ন ভাবটা 
কাটিয়ে উঠে আমি ওকে বললাম, “আমি যে 
আর ধের্য ধরতে পারছি না প্রিয়তম । বলে! এবার 
তোমার সেই রহস্ত কাহিনী, আমি শুনি-_+ 

হ্যা সুন্দরী, এবার বলছি, তুমি শোনো! । বলে 
অতঃপর সে বলতে শুরু করলো তার জীবন্রে 
কাহিনী, “এই শহরের সুলতান ছিলেন আমার বাবা। 
এ যে রাজদরবারে সিংহাসনের উপরে পাথরের মৃত 
হয়েবসে আছেন, তিনি আমার পিতা । আর এ 
সোনার পালছ্কে ধিনি অর্ধশায়িতা তিনি আমার মা, 
আমার বাবার প্রথম ধেগম। তারা দুজনেই ছিলেন 
প্রজাবৎসল, আর প্রজারাও তাদের খুব শ্রদ্ধা করতো, 
কারোর কোন অভিযোগ ছিলে না আমার নাবার 
শাসনের বিরুদ্ধে। আমার বাব! ম1 ছিলেন ইসলাম 
বিরোধী । তারা ছিলেন শক্তির উপাসক, অগ্নি- 
দেবতার বিশ্বাসী । 

আমার বাবা মা'র বহুদিন যাবং কোন সন্তান- 
আদি ছিলে! না। বাবার শেষ জীবনে আমাকে 
তিনি পুত্র হিসেবে লাভ করেন। এবং আদরের ধন 
ছিলান। ভাগ্যগুণে আমাদের প্রাসাদে এক বুদ 
মহিলা বাস করতে, খোদ আল্লহর উপরে তার 
ছিলে। অগাধ বিশ্বাস। কিন্ত বাইরে সে এমন ভাব 
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দেখাত, যেন সে ঘোর ইসঙ্গাম বিরোধী । এই 
ভাবেই সে আমার বাবার মন এবং বিশ্বাস জয় করে 
থাকবে। তাই আমি যখন বড় হলাম,-তার হাতে 
বাবা আমার ভার তুলে দিয়ে তকে বললেন, “কে 
এমন ভাবে শিক্ষা দাও যাতে সে আমাদের ধনে 
বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমি যেন ইসলাম 
বিরোধী হয়ে উঠি। 

কিন্ত কার্ধত সেই বৃদ্ধা আমার বাবার সব ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কাজ করলেন। আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
করার জন্য সে পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করে 
শোনাতে লাগলেন দিনের পর দিন। তারপর আমি 
যখন ইসলাম ধর্মে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করলাম, তখন 
সে আমাকে একদিন বললো, ইসলাম ধর্মে 
তোমার এই আগ্রহ, শিক্ষা বিস্তার, এ সব ব্যাপারে 
তুমি তোমার বাবার কাছে একান্ত গোপন রাখবে, 
তার কাছে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে তিনি তোমার 
এবং আমার গর্দান নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন 
না। অতএব সাবধান বাছা, ক্কাক-পক্ষীও কেউ যেন 
না জানতে পারে যে, তুমি ইসলামের পরম ভক্ত 
একজন ।, 

অতএব আমি তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করলাম। আমি তখন জেনে গেছি, ইসলাম 
ধর্মে বিশ্বাস না রাখলে মানুষের উপকার হবে না, 
একমাত্র ইসলাম ধম মানুষকে সং জীবন যাপন করতে 
শেখায়, পরস্পর পরম্পগকে ভালোবাসতে প্রেরণা 
দেয়। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হলে মনে শান্তি 
নেই, পাপীর উদ্ধার নেই। 

ইসলাম ধর্সে বিশ্বাসী সেই মহিল। একদিন মার! 
মারা গেলেন। তারপর একদিন পয়গম্বর আল্লাহর 
বজধ্বনির মতো কণ্টম্বর শুনতে পেলে! শহরের মানুষ- 
জন,_-শোনো এই শহরবাসারা, তোমরা অন্ধের 
মতো শক্তির দন্তে মেতে উঠেছো, অগ্নির উপাসনা 
করতে থাকলে কোন উপকার তোমাদের হবে না, 
হতে পারে না। এবং ধংস তোমাদের সর্বনাশের 


১৯৯ 


পথে টেনে নিয়ে ধাবে। তাই আমি তোমাদের 
সতর্ক করে দিয়ে বলছি, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের 
এই সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন আল্লাহর 
নাম-্গান ছাড়া ভোমাদের এই বিপদ থেকে পরি- 
আাণের কোন উপায় নেই। তোমরা জাগো, তোমরা 
তোমাদের সুলতানের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 
মুখর হয়ে ওঠো, সোচ্চার হয়ে ওঠো, তাকে 
বোঝাও একমাত্র আমিই তার ভাগ্যবিধাত|। 
সে আমার কথ। শুনলে আমি তার সব অপরাধ ক্ষমা 
করে দিয়ে তার ভাঙম'ন্দর, তার নুখ-ছুঃখের অংশীদার 
হবো আমি” 


তখন তাদের বোধালেন, “এ ভণ্ড পয়গন্থর়ের ফোন 
সতর্ক বাণীই তোমাদের ক্ষতি করতে পারে ন!। 
অহেতুক ভয় পাচ্ছো! তোমর1 | এখন তোমরা নির্ভয়ে 
তোমাদের বাড়ি ফিরে যেতে পারে। । আমার এবং 
আমার বিশ্বাসের উপর ভরসা রাখো, দেখবে কেউ 
তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে ন৷ ! 
সুলতানের কথায় তারা তখন তাদের আত্মবিশ্বাস 
আবার ফিরে পেলো, তার প্রতি অনুরাগী হয়ে 
উঠলো । ম্ুলতানের দববারে আসার আগে তর 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা এবার অগ্নির উপাসন! করবে 
না, তখন তারা তাদের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে 





পয়গন্বরের এই সতর্কবাণী শুনে আমার আব্বা 
জানের সব প্রজারা তখন দাকণ ভয়ে শঙ্কিত হয়ে 
উঠল। এবং পরদিন তারা! আমার বাবাকে ঘিবে 
ধরল (যেহেতু তিনি তখন এই শহরের সুলতান, 
প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের একমাত্র কর্তা), এবং তার! তাব 
সামনে প্রশ্ন রাখল, “এ আমর! কার কণ্ম্বর শুনলাম? 
পয়গন্থরেখ সতর্কবাণী শুনে আমরা শঙ্কিত। বলুন, 
জীছাপন', এরপর আমর কাকে বিশ্বাস করবো? 
আল্লার না কি আপনাকে, আপনার আরাধ্য দেবতা 
শক্তির উৎমকে অনি দেবতাকে । 

প্রত্থযত্তরে অভয়বাণী দিয়ে আমার আব্বাজান 
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দিলো এবং আগের মতো ইসলাম বিরোধী থেকে 
পুরো একটি বছর তাদের সুলতানের আদর্শ মেনে 
কাজ করে গেলো। 

তারপর আল্লাহ্‌র প্রথম সতর্কবাণী শোনার এক 
বছর পুর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আল্লাহর সেই 
সতর্কবাণী শুনতে পেলো । এবারেও সুলতান তাদের 
আশ্বস্ত করে বললেন, “তোমরা যেমন অগ্নির উপসনা 
করছিলে ঠিক সেই ভাবেই চালিয়ে যাও, কোন ভয় 
নেই তোমাদের। আমি তে৷ আছি, আল্লাহ তোমাদের 
কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। তোমর! নিশ্চিন্তে 
থাকবে আরো । । 
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কিন্ত সুলতান তখনো! বুঝলেন না, কি ভুল তিনি 
করতে যাচ্ছেন। পয়গন্ধর আল্লাহর সতর্কবাণী । 
নম্তাৎ করে দিয়ে শয়তানকে তিনি আকড়ে ধরে 
রাখতে চাইছেন। তখনো তিনি জানতেন না, 
ইসলম ধর্ম বিরোধী হয়ে অগ্নির উপাসনা কর। কত 
পাপ, কত অন্যায় এবং তার পরিণাম যে কি ভয়াবহ 
হতে পারে তা তার জান। ছিলোনা । আল্লাহর 
তৃতীয়বার সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়ার পরেও তিনি 
তার প্রজাদের উপদেশ দিলেন অগ্নির উপাসন। 
করার জন্য । আর সেটাই তার এবং তার রাজ্যের 
কাল হয়ে উঠলো৷ একদিন। 

একদিন ভোরের আলে! ফুটে উঠতে না উঠতেই 
হঠাৎ তাদের সেই সর্বনাশ! দিনটি উপস্থিত হলো, 
সেই দিনটি ছ্রিলে। তার্দের বিচারের দিন। সেদিন 
মহম্মদ আল্লাহ তার কোন ফরমান নিয়ে এলেন না, 
একেবারে শেষ বিচারের শাস্তি নিয়ে এসে হাজির 
হলেন। আকাশ ভেঙ্গে বজ্রপাত হলো দেই অভি- 
শপ্ত শহরের উপরে, যার সঙ্গে একমাত্র অগ্নি-বৃষ্থির 
তুলনা কর! যেতে পারে। সেই আগুনের তেজ সহ্য 
করতে না পেরে স্বলতান এবং তার বেগম সমেত 
সমস্ত প্রজা! আর এই শহরের রাজ-প্রাসাদ বাড়ি থর 
সব কালে! পাথরে পরিণত হয়ে গেলো নিমেষে। 
পাষাণ মৃতির মতো ষে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো 
দাড়িয়ে রইলো, আজও তারা সেই একই ভাবে 
দাড়িয়ে আছে, তাদের প্রাণশঞ্জি স্তব্ধ হয়ে গেছে, 
পশু-পক্ষী, জন্তজানোয়ার কেউ রেহাই পেলো ন! 
পয়গন্বরের সেই রুদ্র-রোষ থেকে । একনাত্র আমিই 
বেঁচে রইলাম, ইসলামে বিশ্বাসী ছিলাম বলে। আর 
সেইদিন থেকে নিয়মিত কোরান পাঠ করে মাসছি 
আমি। কিন্ত আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় এক 1 

শাহজাদার সেই করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে 
আমি তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম । তার কথার 
মধ্যে কি যাছ ছিলে! কি জানে, আমি মুগ্ধ হয়ে 
তাকে লাস্বনা দিতে গিয়ে বলি, ঠক সময়েই আল্লাহ 
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আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি এখন 
তোমাকে আমাদের বাগদাদ শহরে নিয়ে যেতে 
চাই। সেখানে গেলে দেখবে সবাই ইসলাম ধর্মে 
বিশ্বাসী, তাদের সঙ্গে তোমার মোলাকাৎ হলে বুঝতে 
পারবে তারা এত সৎ এবং নিষ্ঠাবান মুমলমান। 
তাদের সংস্পর্শে এলে ইসলাম ধর্মের আরো নতুন- 
নতুন তত্ব তুমি জানতে পারবে, তোমার জানের 
পরিধি আরো বেড়ে যাবে তখন। আমি তোমাগ 
বাদী হয়ে থাকবো জীবনের বাকী ক'টা দিন। 
সেখানে আমার বিরাট প্রাসাদ আছে, আমিই সেই 
প্রাসাদের একমাত্র কত্রী, দাস-দাসী আমার কথায় 
ওঠে-বসে। তোমার সঙ্গে দেখ হওয়ার আগে আমি 
আমার জীবনকে উপলব্ধি করিনি, এখন মনে হচ্ছে 
আল্লাহ তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটানোর জন্যই 
বোধহয় এতপ্দিন আমার শাদার ইন্তজার 
করেছেন। এক রকম ভালোই হলো, সবাই খোদার 
মজি। চলো, আর কাল-বিলম্ব না করে আমার 
সাথে বাগদাদে চলো প্রিয়তম । আমার বাণিজ্যতরী 
তোমাদের বন্দরে অপেক্ষা করছে, সওদা করতে 
বেরিয়েছিলাম অর্থের লোভে, সেই লোভ এখন আর 
আমার নেই, তোমাকে পেয়ে আমি ধন্তা। তোমার 
মতো এমন সৎ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী পুকষ সঙ্গী পেয়ে 
আমার জীবন ধন্ত।_-এই পর্যন্ত বলে আমি চুপ 
করলাম তার মনের কথ! জানার জন্য | 

ওদিকে শহরাজাদ দেখলে। আর একটা রাত্রি- 
শেষ হয়ে আসবে, আকাশে ভোরের আলো৷ ফুটে 
উঠছে । তখন সে তার অসমাপ্ত কাহিনী পরদিন 
রাতে শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুপ করলো । 


পরদিন রাতে যথারীতি শাহরাজাদ তার অসমাপ্ত 
কাহিনীব জের টেনে বললো, জানেন জ্রাহাপনা, 
মোয়টি তখন সেই যুবকের প্রেমে ভেসে চলেছিল, 
তার সময় মন জুড়ে একটা বিরাট আসন কেরে 
নিয়েছে সে তখন, তাকে ছেড়ে এক। দেশে ফেরার 
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সাধ ছিলে! না তার। নতুন করে সে তার কাছে 
প্রেম নিবেদন করতে থাকে তার সঙ্গে বাগদাদে 
যাওয়ার অন্ত । যতক্ষণ ন! যুখকটি “হ্য। বঙ্গলো। 
ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার চেষ্টা চালিয়ে গেলো । 

তারপর হুজনে এক পাপক্ষে শুতে গেলো । 
সেদিন রাতেই বলতে গেলে একরকন তাদের শাদা 
হয়ে গেলো । ও ওকে প্র।ণ ভরে উপভোগ করলে।, 
সোহাগ জানালে চঙ্ধন দিয়ে দেহ দিয়ে। পগাদন 
বড়বোনকে যুবকেব সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। 

এবার শুনুন :*শ বড়বোনের জখানবন্দীতে। 

পরদিন ভোর হওয়া মাত (খাণফা হারুন-এল্‌ 
রসিদকে উদ্দেশ্য করে বড়াপোন খলতে শুর ধরে) 
ঘুম ভেঙ্গে যায় আমানদগ। ৩খন খাট থেকে 
নেমে আমরা দুজনে স্ুঙগত।ণর দকাষাগারে 
প্রবেশ করল ঈ। কেোষাগাখ একে দাম দা 
হীর1 মুত্তা, জহরত এবং সোনা বপা যে যতটা 
পারলাম সংগ্রহ করে সঙ্গে শিসাম। তারপর 
প্রাসাদ থেক বেগিয়ে বন্দরে? 1দখে এগযয় 
চললাম। বন্ৰরে [গিয়ে দেখি আমা 14 এবং 
জাহাদের ক্যাপ্তেন আমার জন্থ গভ।গ উদ্বেগ নিয়ে 
অপেক্ষা করছে। ক্রীতদাস এবং এীতদ।সাঁরা আমা- 
দের'পথ চেয়ে বসে আছে। আমাকে |করে তে দেখে 
তার! খুব খুশি হলো, তাদেগ মুখে আবার হাপ 
ফুটে উঠতে দেখ! গেলো । তার। জ।ন/ত চাইতো, 
আমার কি হয়োছিল, 1ধরতি এ৩ দপা কেন হালে, 
ইত্যাদি, ইত্/[দ ! 

তখন আ1॥ এই শহরের সুলতানের সেই বক 
কাহ* র কথা সণ খুজে (পাম তাদেখ। কি জন্য 
আজ এই শহরে স্ুণতা, বেগন এব, তাব গ্রুজ। গা 
পাষাণ হয়ে গেছেন, লল।ম ৩ দপ। হুমখে তাদের 
বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু সঙ্গে আমার এঠ শহরের 
শাহজাদার যুবককে দেখতে পেয়ে 'আমার ছুই দিদিপ 
(আমার সঙ্গের এই মাদা কুকু্ ছুটি প্রাত খলিফার 
দৃষ্টি আঞধণ করে)। মুখ দেখে মনে হলে। তারা 
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আমার সৌভাগ্যে খুশি নয়, হিংলায় আলে পুড়ে 
যাচ্ছে। আমার সেই যাক পে.মবধকে দেখে তখন 
থেকেই তার আমার বিরচ্‌দ্ধ চক্ষান্ত করতে শুরু 
করে দেয়। 

জাহাজ আখাণ সমুদ্রে ভাসতে শুরু করলে 
একদিন কথ। প্রপঙ্গ তো জিজ্েন কবেই বললে 
“আচ্ছা ছোট, তান এ সুপুরুষ যুবকটিকে দেশে নিয়ে 
গিয়ে কি করা? 

মু হেসে আমি তাদেখ আমা মনে কথাটা 
এল ফললাম। €৮ক মান শাদা করণে, ঘর বেধে 
বাক] জা?ন £1খ-ম্ব'হন্দ কাটাত চাই ।' 

আরপব যু? দিকে মিরে বলি, আমার 
প্রিয়ত।, ভএ সাণাৰ শেব বগা তো শুনলে সব, 
এবার কেও তন দিনা । সদ 1 বণ বব বি ত% 

পে তখন শু ২. বানাব প্রন্তাবে * থ। নেড়ে 
সয় (দিয় সলে শগিয়ত এ, জেনাব হত আমার 
হচ্ছ, এখন, ঘন স 1৭ দথঃ সব ইচ্ছা 
পুর্ণ করত ডি গু তি তত নাণ হানা মতো 
এগিণে যা গালা দেশে সহ 111ম ভামাকে 
আমার আত সালা করবে লি কি খুঁশ 
৩1 

হ্যা, আমি 


*1114 5, 


4। শি ।প্রযভত, কে সাকে পেয়ে 
আনি ধছ।1 আমা সঃ চু হা শেষ তেশাকে 
পোন। আস কোন 2 তাত 2৩১0 ুমিই 
আ|খাণ এসশাত্র ১) হন পা 

'জনেন তোতা শা) আসন বাপর। 15 
আ. দের খুশ৩ নদত ।শ আনএ।, 
ইঠঠ(প বথা শুনে ঠাপ আন 1 পদ্ধ ১ তম করতে 
শুপ ববে 1 সে বরন খিবই।॥ উদ্দেশ্য 
আমদের দুজ কে তাস শে বিপিতে দেবে না। 
এক পশে এই সমুদ্র পথে আমাদের ছুঙ্গনকে খতম 
করে তাপ অ।নাদেখ ধন-দৌলত হস্তগত করে সুখে 

কানানে ॥। 


ওদিকে আমাদের জাহাজ তখন হাওয়ার অনুকূলে 
আরব্য রজনী 
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নিধিত্বে ভেসে চলেছে আমাদের দেশের উদ্দেশে । 
এভাবে চললে খুন তাডাভাডি দেশ ফেবা সম্ভব হতে 
পারে। দিন কাক সমুদে পাড দ্ে'যাব পর 
একদিন আমাপ বশবাহ বন্দার এস পৌছুলাম। 
জাহাজ নোঙব কবে 'সখানে খানা। ন। সাল হলো। 
বাতটা “ই বদ্দত্ণ কাটানোর খ্যাস্থ। হণ্লা। রাত 
গভীব ৯তে১ আমন! মে যাব কনে শুতে চলে 
গেলাম আনি ০" শাহন্পাপা « চউ। কেবিনে এনং 
অন্ত আব এক "কান শর ানল্যা এলো আমাৰ দুই 
দিদির জন্য । 


একট পবই স্মামি এত [নাক 171 স্বামী 
গভীব থা ঘৃনিম গছনান কিন দক মামার 


ছুই দিদির চোখে ঘু শই। গখন ভাবা 
কুঁমত এ ্ঘাবগাকনা করাত আলা দিক কণলো 
সেই বারই 'ভাব। শানাদল এক্সশক খহন কবনে। 
সেই মা! ভাবা প| দশ টিশে গপ্িশাল্ল স্বামান্দব 
কেবিন কে আাণাদেব ঘুম দেশ ছুটি তুলে নিষে 
গিষে অশান্ব সমুধজব লাম নি শরিলো। সঙ্গে 
সাঙ্গ "আনার ঘৃম ৮ যাখ স্মামি সাশর 
জানত।স, শীতার ক একব। শীশ্ব লাস ৮৯লাম 
কোন রকনে, সেগা শক দ্বাণো তীণ। কিন্তু 
শাহজাদ। সাতার জাএ* শা, দে যবতহ।বিপ 
গোলা « পল কনৃপন্ধ পু নু শা) 
ত' কক? তা ন। শ কি 7 পাব, 
জা।হাশনাও নাগ) লিশম এত শি বাগ শা ভন, 
আপনি ৮৭ -£শা 1 মত বর 5 5 গা পভ । 
উ*তৎন মা বুব ১৭ চষচ যাক্িল 
কাদতে ক।দাত যর" মের টিকার কব 
উঠসাম তখন । (সক "1 নোনসাচা পাননা, 
ভার বদ শানুর “9 অগা বান ০১ন এজ] 
সমুদ্রে ৩০ পক ম্মবণ ক্ষ দিলেও 
বুথাই 'সাধাব তাকে খাদ ফেব! শাহহ দার গাগ্যে 
কি ঘটেছিল জানি 71 তখনো । 

ভিজে পোষাকে সমুদ্রঙ'রে বসে বাকী গাতদকু 
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1 শা কৃ 


কাটিয়ে দিলাম। পবদিন ভোরের আলোয় দেখলাম, 
আমার জাচাজ তখন আমাব চোখের আডালে চলে 
গেছে, তখন পড়ে আছে এক নির্জন ছ্বীপে একা, 
নিঃসঙ্গ । সেই দ্বীপের একট! মেঠো পথ দেখে মনে 
হলো, পথ যখন আছে, তখন জনবসতির হদিশ 
পাএযা যেতে পাবে হুযাতা। সেই পথ দিষে ছু'কদম 
এপ্যেছি, হঠাৎ শেখে পলো একট! বড সাপ 
একট। ছোট সাপকে তেছে আপছে। একট পরে 
ছোৰ সাপটা মামাকে চারদিকে বৃত্তাকাবে ঘুরতে 
থাচুক। তার হানগার দেখ ননে হঙ্গো, সে যেন 
আ াব পাহাষ্য চাষ, অর্থাৎ আমি যেন বড সাপটাকে 
শাাযন্ত। কাব। ভাব সই মনোভাবের কথা টের 





পাওয়া মাত্র একটা বিরাট পাথরের টুকরে হাতে 
তুলে নিয়ে বড় সাপটার মাথা লক্ষ্য করে ছুণড়ে 
মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের আঘাতে যড় 
সাপটার মাথা থে'তলে গেলো, এবং তার নিশ্রাণ 
দেহটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লো! । ওদি.ক ভোট 
সাপটা হঠাৎ ছুটি ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে 
থাকে, এবং একটু পড়েই আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে 
যায় সে। সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যের কথা ভাবতে 
ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেযাল নেই । 
ঘুম ভেঙ্গে যেতে দখি ছোট কাল্কেউটে সাপটা 
মেয়ের রূপ ধার" করে আমার পায়ের সামনে বসে 
আছে, এবং তার পাশে দাড়িয়ে আছে এই মাদী 
কুত্তি ছু'টি (জাহাপনা, এরা আমার সেই ছুই দিদি)। 
তখনো আমি তার পরিচয় জানি না। ব্যস্ত হয়ে 
তাড়াতাড়ি উঠ বসে শুধোই, “আচ্ছা বোন, তুমি 
কে, কোথ থেকে আসছে ? 

তার দু'চোখে বিন্ময়ে। এব মধ্যে তুমি আমাকে 
ভুলে গেলে? মনে নেই তোমার, তুমি আমাকে 
সেই বড় পুকষ সাপটার অত্যাচায় থেকে আমাকে 
বাচিয়েছিলে আল্লাহর দোয়ায়। আমি একজন 
জিনিয়াহ এবং সেই বড সাপটা ছিলে! জিন। সে 
আমাকে ঘৃণা করত । তার হাত থেকে তুমি আমাকে 
মুক্ত করে দেওয়া মাত্র আমি আকাশে উড়ে যাহ । 
তারপর তোমার জাহাজে নামি, যেখান থেকে তোমার 
দিদির তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তোমাকে 
একটা সুখবর দিই, তোমার সব সামানপত্বর তোমাব 
বাড়িতে রেখে এসেছি । তারপর আমাৰ অন্ুচরদের 


হুকুম করি, জাহাজটাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়ার জানু । 
তার আগে তোমার সেই নিষ্ঠুর দুই দিদিকে কুমতিতে 
পরিণত করি। আমি জানি এ ছই দিদি তোমার 
এই ছুরবস্থার জন্য, তাদের জন্তই তুমি তোমাব 
প্রেমিককে হারিয়েছ। বেচার! সাতার জানত না, 
তাই সে জলে ডুবে মার! যায় 

তারপর মেই জিনিয়াহ আমাকে উপদেশ দিতে 
গিয়ে বললো, “তোমাব দিদিদের আমি হিসেবে 
প্রতিদিন তিনশোটা বেত মারবে। 1” ফিরে যাওয়ার 
সাগে সে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো, “তুমি 
যদি আমার কথা আক্ষেপ করে কিংবা ভূল করে, 
কোনদিন তাদের বেত না মাবো, আমি তখন আবার 
ফিরে আসবে এবং তাদের শ্রাবার মান্বষে পরিণত 
করার জন্য ছুটে আসবো । 

আমি তাকে জবাব দিলান। সেই থেকে একটি 
দিনও আমি তাদের বেত মারতে ভুলিনি। প্রতিদিন 
মেরে তাদের তাদের পিঠে রক্ত ঝরাই। 
আর তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলি, 'আমি 
তোদের কাছ থেকে মাফি চেয়ে নিচ্ছি, আমার 
কোন দোষ নেই আল্লাহ । আমি শুধু আজ্ঞাবাহক 
মাত্র। তার। যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। হয 


জাহাপশা, এই হলে। আমার জীবণে সেই বরণ 
কাহিনী ! 

খলিফা তার জীবনের সেই করুণ এবং বিচিত্র 
কাহিনী শুনে বিম্মত হলেন, এবং জাফবাক ইশার! 
করে বলে দিলেন ; মেজবোনকে তার সামনে হাজির 
করার জন্য ॥ 
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মেজে। বোনের কাহিনী 


হটাত 


জাহাপনা, আপনাকে আমার জীবনের কাহিনী 
বলতে পারার জন্ত আমি ধন্ত। আল্লাহ আজ 
আমায় দয়া করে আপনার দরবারে মিলিয়ে 
দিয়েছেন, “অতঃপর মেজোবোন তার জীবনে একট! 
রূপরেখা! টানতে শুরু করলা, “মৃত্যুর সময় আব্বাজান 
আমার জন্য প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে যান। অল্প 
কয়েকদিন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে একদিন এক বিরাট 
ধনী সওদাগরের সাথে আবার বিয়ে হয়। বছর 
ঘুরতে ন! ঘুরতেই বেহস্তে চলে যায় সে। আমি 
তখন তার আশি হাজার ব্বর্ণ দিনারের অধিকারিণী 
হয়ে যাই পবিজ্র উত্তবাধিকার আইনের বলে। কাচা 
বয়ম আমার তখন, হাতে কাচা পয়সা এলে হা হয়, 
আমাদের তাই হলো । 

একদিন হলে! কি বাড়িতে বসে আছি, হঠাৎ 
একটি বৃদ্ধা এসে উপস্থিত হলে। আমার কাছে, অতি 
কুংসিত কদাকার দেখতে । ভাঙ্গ দাত, মোটা শর, 
সাদ-কালোয় মেশানো সাপের দেহের মতে! মাথার 
চুল, বিরাট মুখের হী । তাকে দিনের আলোয় 
দেখলেই ভয় পেতে হয়, না জানি রাতের অন্ধকারে 
দেখলে কি হবে, হয়তো ভূত দেখাব মতে। আতকে 
উঠতে হবে। ডাইনী সদৃশ চেহাগা। 

আমার সামনে জমিনে চুম্বনের স্পর্শ রেখে 
সালাম জানিয়ে সে বলে, আজ রাতে আমার 
পালিতা মেয়ের শাদা, সে বড় অপহায়। আমর! 
গরীব, এবং এই শহরে নবাগতা, কাউকে চিনি না। 
তাই আপনি হি আমার তার শাদীতে হাজির হন 
আমি ধগ্ঠ হবো, খোদ! আপনার মঙ্গল করবেন। 
আর আপনি এসেছেন শুনে এই শহরের অন্ত মানুষ- 
জনও উপস্থিত হবে আমার মেয়ের শাদীতে। তাই 
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আপনাকে আমাব বিনীত অনুরোধ আপনার যা দ্য! 
হয় দেবেন এবং আপনি যেন -" 
এই দিন ছুনিয়ায়, 
আমরা বড় অসহায় । 
আপনি এলে, 
অন্য সবাই মিলে, 
করবে শাদদীর আসব । 
বৃদ্ধার কথার মধ্যে কি যাহ ছিলে! কেজানে, 
দয়া পরবশ হয়ে আমি তার অনুরোধ রাখার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের মনে বললাম, এই স্থযোগ, 
শাদীর অসরে যাওয়ার নামে আমি আমার দামি 
পোষাকের বাহার এবং আমার্‌ হীরা-মানিক খচিত 
ওপর অলঙ্কারের জৌলুষ প্রদর্শন করা যাবে। 
আমার সম্মতি পেয়ে বৃদ্ধা আমার পা! ছটির 
ঝাঁপিয়ে পড়ে চুম্বন করত করতে বলো, খোদা 
আল্লাহ, আপনা মনের ইচ্ছা পুরণ করুন, আর 
আমি যেন ধন্ত হই আপনাকে পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে 
বৃদ্ধা আরে! বললো, “আমার জন্য এখুনি আপনাকে 
কোন কণ্ঠ করতে হবে ন নৈশ-ভোজের সময় 
আপনি +তরি হয়ে থাকবেন, আমি নিজে এসে 
আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো । 
পর পর সে আমার হাতে চুমু খেয়ে প্রস্থান 
করলো তখনকার সুতোয় গেঁথে মাল! গাঁথলাম, 
ব্রোকেডের শাড়িটা সাফ করলাম, লোথার সিন্দুক 
থেকে দামী অলঙ্কারগুলে। বার করলাম, বৃদ্ধা এলে 
সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ব তার সঙ্গে। তার 
আগে হামামে ঢুকে স্বানটা সেড়ে রাখলাম ৷ জানি 
না আমার কি সৌভাগ্য প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে 
আমার জন্ত | 
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আমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি মগ্ন, সেই সময় 
সেই বুদ্ধ! গ্রুন মানার হাজির হ'লা, কথাবার্ত। তার 
দ্রুত নয়, 'নালকিন, শহবেব গন্যমান্য মহিলারা সবাই 
হাক্সির+ আপনি এনার চলুন, তার। মআাপনাব জন্য 
অধাব অধীর আগ্রহ প্রণাক্ষা কবছেন।: 

তৈকি হবেই আনি ছিলান। অভঃপর আমি 
আশার পবিচাপ্রিকাদে" শিয়ে বুদ্ধার সঙ্গে বেরিয়ে 
পঙ্লাম রাস্তায। 

বৃদ্ধ! বলেছিল " গরাব ইনসান। কিন্তু একট। 
বিনা প্রাসাদের সংহহ্ব।ংরব সামনে এসে তাকে 
থামাত দেখে অ ম একটু অব|ক হলাম, এ আমায় 
কোথা নিচু এল।'স? একি আমার সৌশাগ্য 
ন| কি ছুর্ভাগ্য কে জানে। সি“হদ্বারের প্রবেশ পথের 
দেকযালগাত্র 'খাদাই করা শায়েপী চোখে গড়লো 
আমার সেইস। £ 


হাঁসির রাজ্যে আমার খাস, 
চিপন্তন__ 
দেই কোন উত্থান, নেই কোন পতন 
৮11 কা, 
নেই কোন পাপ আনার এনে। 
ভালোব।পি ফু াটাব গান, 
আমর আলন?, 
তুণি গুনে থাক্কা, 
তে1,1৭ *7 বৰ অখশায় আমাৰ গ্রতিবি্থ 
যেন দেখি, 
ভবা থাক সম্মত নুধা, খাবে নাকো 
কোন দ্বন্ৰ। 
গণসাদে প্রবেশ বার দবজায় কডা নাডতেই 
বপাট খুলে যায় অ।মাদেব জঙ্তা। বাদশাহী কাযদায় 
“সাদর ঘবগুলি পালানো | ঘব্বে মেঝের উপবে 
” বানা গ'লিত বিগ্াসেত টিলিংএ ঝংড লন 
বুঃা *1। চিবাগবাতি জ্বল ককছে। বাবান্বা 
পোপিযে আমল। গিয়ে ঢুকলাম এক বক্ষে, সুন্দর করে 
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সাজানো সেই কক্ষ, শিল্পী যেন তাব নিপুণ হাতে 
তার মনের সব রঙ উজাড় করে দিযে ঘরটি সাঞ্জিয়ে 
রেখেছিল আমার জন্য, যা ভাষায সামান্য ছুচাব 
কথায় বর্ণনা কর। ঘায় না। জখহাপনা, মেজবোন 
তখন সুলতান হাকন-মল রসিদকে উদ্দেখ্য করে 
বলতে থাকে, জানে জাহাপন।, তাবপব কি দেখ- 
লাম জানেন? এক অপবপ নুণ্দবী যুবতী নৃত্যেব 
তালে তালে পাষেব ছন্দ নিলিয়ে ঘরে এলে ঢুকালা । 
স্ন্দর পবিপাটি করে সাক্সানো ঘরটা এমনিতেই 
দেখতে বেহস্তেব মতে। লাগছিল সেই ঘবে সুন্বরী 
মেযেটিকে আনার বেহস্তের পবীব নতোই মনে হলো 
যেখ। সে ঘবে ঢুস্কাই ঘরেব বাহাব যেন আরো 
বেশি খুলে গেলো । 
মেয়েটি তার হান ছুটি মামার দিকে প্রসারিত 

কবে আহ্বান জানালো আমাকে, এসো বৃহিন, 
স্বন্বাগতম। বহ্ৃত স্ুক্রিা, আসি তোমার জন্তাই 
ইপ্তজাব করছিলাম অনেকক্ষণ থেকে "* তাবপর সে 
একট] শায়েবী আউডাল £ 

এই প্রাপাদ, প্রাসাদের মানুষজন 

( ল “ছ সবাই, তুমি আসবে 

যে পথ দিয়ে 

ধূলা উডিযে, 

অধব চুমিযা তোণাব »॥ "য? ধুলাষ 

সপযাছে ভাবা গাদব ৫1৭, 

কবে! এখাব সনপন, 

ঠোণাকে পেয়ে আজ এই গাসাদনগী। 

ধন্য তোমার “পায়, 

এধাব নাকাব ডে।7 11 হে বেহস্তের পবী। 


সোনা পালক্কেব হা“গাশিব ছুর্বাব আকর্ষণ 
মামি অন্তভব কবছিলাম তখন। 7ম/যটি আশাকে 
,শই পালছ্ের উপরে বসিধ আনার পাশে বনলো। 
ভাগপব মে ঙার দু'হাত দিষে আনার গন! হ্ডিয়ে 
ধরে বললো 'জানো বহিন, আমার এক ভাইজান 
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আছে, সে তোমাকে এক শাদীর আসরে দেখে 
থাকবে, আশাব থেকেও সুপুকষ সে, যে কোন সুন্দবী 
মেয়ে তাব সঙ্গে নহববং কবতে পেলে ধন্ত হয়ে যাবে। 
আমার সেই ভাইজান তোমার প্রেমে হাবুডুবু 
খাচ্ছে। সে তোম।.ক ৩াব মনেব কথা বলার জন্য 
বৃদ্ধাকে মোট টাক! ঘুষ দিয়ে ছলে বলে কৌশলে 
তোমাকে এখনে ডেকে নিযে এসেছে । এবার 
বুঝতেই পাবছে, এখা ন অন'থ নেষে বলে কেউ 
নেই, এখানে আমবা সখাই আপন মহিশায় প্রতিষ্ঠিত, 
এবং আববজআানপ্ড। ৩.ব তার কেন হুখ, 
তোমাব দিল লে এখনও জানতে পা'বনি। তাকে 
তুমি খাবাপ ভেবে। না, তাও দেশ খাবাপ বলে মণে 
করে! নাঁ। আসলে সে তান ব মত পেলেই তোমাকে 
তাব বিবি পন্ম।নে ভু।ব* কবতে চায়। এ সবই 
আল্লাহুর দোয়।ব £লবে |শর্ভা ব (তি, অবশ্য তোমা 
যাঁদ মদত থাকে ৩,৭হ ৩ সন্ত 1 

আনি দেখলা- এ৩ বঙ৬ এবট প্রাসদে আমি 
তাদের হাতে বান্দনা, এখশ আমাপ ইচ্ছের কোন 
মূল্য নেই এখানে । খ্বহাবতখ আন তার প্রস্তাবে 
পাজি হযে গেশান। ০1১৮ খন ভল্লাসে হাততালি 
দয়ে ডঠল1? এখ * ৭5৮৮ দবজা ঠেলে তার 
যু তাহ এসে খবে ৪ শ রলো। সত্যি সুদর্শন 
যুবক নে, ামাব ংপধুক্ত শাহাজাদ|র মতোই তার 
বু খটে। তার মুখের 1দকে যুদ্ধ ৬।খে তাকাতে 
গিয়ে মনে মনে ভাবল।শ, তার কোন একটু 5 বাডিযে 
কিছু বলোন। প্রথম দর্শনেহ আন তাব সহববতে 
পড়ে গেলাণ। মনে মনে খলে ঠঠগাম। এলো। তান 
আ কে গ্রহণ কবে প্রথ্তম। 

যুবকটি াধহ» আতান *”নণ কথ।ট। টেক পেয়ে 
গিয়েছঙ্গ, তাই ৮*স আমাগ পাশে এসে বসছে । 
নি গলায সে শামাকে প্রেম নিবেদন বলো, কথা 
বলতে গিয়ে তার খুবে সৎ পনব সুন্দৰ হাসিট। যেন 
লেগেই 1হলো। যেন আসমান থেকে চাদ নেমে 
এসেছে জনের উপরে । পুর্ণ টাদের হাট বসে গেছে 
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তার অধরে। আমাকে তা সগ হেসে হেসে কথ 
বলতে দেখে এেযে৬ আর এস২ব আনন্দে নেচে 
উঠে হাততালি ধযে উঠলো, মাং ৭৯৮ সঙ্গে দরজা 
ঠেলে ঘরে এসে প্র-বশ কলে! খাজা এবং তার 
চারজন লাক্ষা। তাখা আমাকে স।শাম জা'ালো। 
সেখানেই একট! কাগলে আান।দদর শাদীব কনুশলা | 
লেখা হলো । 

তাবপর যুবকটি আমার |, ক (রে বললো) “হে 
অুন্দরী, তোমা.ক আমার ধ৭ 9০৩ জা(নয়ে দিই , 
এই খলে সে উঠে শিখে এক গা ত্র কোবান 
এনে বঙ্সেঃ “এ্ট। স্পর্শ শবে হা হন করো, 
ভখিষ্যতে আমাকে 211 1 ,শ পুব ঘর আপক্ত 
হবে না।, 

আমি (৬াঁপ হযে: 1] 1 এস সঙ্গে সেই 
পরিত্র কোগান স্পশ কবে ঠার থা মতো শপথ 
নিলান। আশ্ন্দ প11+ য ৬০ পে অন।কে ছুহাত 
দিযে জডিষে ধগবা। গমের মাঠাযা। আমার 
অধরে, গালে, কপালে বার বাম চখু খেয়ে ও ষেন 
তার পিপাসা নেটে না। তাৰ দেহ ধাম ভালে- 
বাসা আমায কাণায কানাষ ভাগ্যে [দলে | 

তারপর নৈশতোঞর অ।পব এয যা পাগল 
খেলে।। অনাবখাও্থাধ *ন ২1 না আশা 
তখন অন্য চন্তা। এখন গ।৩ গণাঁপ হবে, কখন 
আমি আনাপ নহুণ খানা ক একান্ত কাছে পাবো। 
এক সন অ।সাব *পহ ২০৪ গুবতার্ধ মহত আমার 
হব মুঠায এলো 1 খে হও খাড়ালেই 
আদ ৩।,খ আখ।স হ1১৬ম সাগালের মধো পেয়ে 
যেতে পাপি। পে মান।,ক তব শযন কক্ষে নিয়ে 
গেলো । ফুলে ফুল দাজ নে এপস্ক, *খমলের 
মতে। নপন বিছানায় আও খুসবু হঞানো। একটু 
অ|!গ অনগ| সরা পান কতে ব্ন্ঠ 1ছলাম। সেই 
সপাবের আসর ছেড়ে আসগা ৩খন ফুলীর বাসরে 
এসে গ্র.বশ কগলান। আতপ, খুসকু এবং ফুলের 
মিটি গন্ধে আম।গ নৃতন খ/ন। নইববও জাশানোর জন্য 


১৪৯৯ 


পাগল। পাগলের মতো! আমার শরীরটা ফুঙ্-শষ্যায 
এগিয়ে দিয়ে ঘন ঘন চুমু খেলো, কখনে! জড়িয়ে 
ধরে, কখনো ব। আমার শরীরটা তার কোলের মধ্যে 
টেনে নিয়ে। আমার নরম দেহটা তখন যেন তার 
খেলার পুতুল হয়ে যায়। সার! রাত ধরে সে আমার 
দেহট। নিয়ে তার খুশি মতো! খেলা করে। তার উষ্ণ 
আলিঙ্গনের স্পর্শ সুখ পেযে আমি তখন হন্ত, 
নিজেকে তার কাছে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য 
করলাম না। এর আগেও আমার একবার শাদী 
হয়েছিল, কিন্তু আর আগেব স্বামী ছিলেন কবর- 
যাত্রী, উত্থান-শত্তি' রহিত এমন এক বৃদ্ধ আমার 
মতে। যুবতীর টগণগে যৌবনে কি এমন বড তুলতে 
পারে? যে কদন সে বেচে ছিলো, আমাকে সে 
শুধু উত্তেজিতই কবতে, কিন্তু আমার সেই উ'ত্বজনা 
গ্রশমিত করার মতো তার প্রাযাজনীয দৈহিক ক্ষমতা 
ছিলে! না। তাই সত্যিকারের পুকষের মুখ পেলাম 


রক চিলি রর 
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সেই রাতে আমার নতুন স্বামীর কাছ থেকে । সার্থক 
হলো আমার নাবী জীবন, সম্পূর্ণ হলে! আমার 
কুমারীত্বের বিসর্জন উৎসব। সেই রাতে সে আমায় 
স্থখের সাগরে ভাসিষে নিষে গেলো একটার পর 
একট! প্রেম-প্রেম খেলায। 

এই ভাবে পুরো একটা বাস প্রতি রাতে স্তথ 
দিয়ে সে আমার মন ভরিয়ে দিলো । আমি ধন্য 
তাকে আমার নতুন স্বামী পেষে। কিন্তু মানুষের 
সুখ বোধহয চিরন্তন নয, খোদারও ইচ্ছ। নয, কেউ 
এক নাগাডে চিরকাল স্বখ ভোগ ককক। এক মাস 
যাওযার পর আমার কি খেযাল হালা, (নাকি 
ভিমরতি ) নতুন স্বামীর অনুমতি নিষে বাজারে 
বেরোলাম কিছু জিনিষ কেনাকাটা করাব জন্য, সঙ্গে 
নিলাম সেই বৃদ্ধাকে এবং একজন ক্রীতদাসীনক। 

প্রথমেই গেলাম একটা সিক্কের শাডার দোকানে। 
দোকানী একজন যুবক। বৃদ্ধা তার সঙ্গে আমাৰ 


গালা, ঠা 4৪] 
বটি 08827 
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পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলে, “ওর বাবা 
একজন বিরাট কাপড় বাবসায়ী ছিলেন। এখানে 
আপনি আপনার ননের মতো পছন্দ করে শাড়ী 
কিনতে পারেন ।* তারপর সে, সেই যুবক দোকানীকে 
উদ্দেশ্য করে বলে বাছা এই মহিলাকে তুমি তোমার 
দেকানের সব থেকে দামী শাড়ী দেখাও। পরে 
সে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিস 
করে বলে, “যুবকটির সঙ্গে ছু'চারটের মিষ্টি-মধুর কথ। 
বলুন মালকিন।, 

আমি তখন রেগে গিয়ে তাকে বলি, আমর। 
শ। রী কিনতে এসেছি, মিষ্টি কথা বলতে আসিনি ।, 

যুবকটি আমার পছন্দ মতো শাড়ী এনে দেয় তার 
ভাণ্ডার থেকে । সেই সব শাড়ীর দাম দিতে গেলে 
যুকটি দাম নিতে অস্বীকার করে বলে, “আজ এই 
শাড়াগুলো আপনাকে উপহার দেবার ম্ুযোগ 
আমাকে দিন, পবে অন্যদিন দাম নোবেখন ১ তখন 
আমি বৃদ্ধাকে বললাম, "উনি যদ শাড়াপ দাম ন! 
নেন, তাহলে ওর সব শাড়ী ওকে ফিগিয়ে দাও । 

হায় আল্লাহ, কামার মতো করে যুবকটি 
চিৎকার করে উঠে বললো “এক কানাকাড়ও আমি 
আপনার কাছ থেকে আজ নিতে পারছি নী, আমি 
কোন ন্বর্ণমুঞ্রা কিংবা প্পার বাখের বিপিময়ে 
আপনার কাছে শাড়া |খক্র। করতে চাই শা,» আনি 
শুধু চাই বিনিময়ে একটিবার আপনাকে 
চুম্বন করতে। আমর এই দেকানে যত শাড়ী 
আছে, সে সবের দাম আপনার একটি চুম্বনের 
সনান।, 

“একটি চুম্বনে তোমার তাতে কি লাভ হবে 
বাছা? যুবকটির দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে বৃদ্ধা 
এবার আমার দিকে ফিরে নিচু গলায় লেঃ “অমন 
একজন সুপুরুষ যুবক তোমার কাছ থেকে একটি 
মাত্র চুম্বন ছাড়া আর তো কিছু চাইছে না। এতে 
তোমার আপত্তি কিসের বোন? একান্ত আপন- 
জনের মতো “তুমি করে সে বললো, “রাজি হয়ে 
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যাও বোন, ভবিষ্যত তোমার আরে সুখের হবে। 
ও তোমাকে- |] 

€ও কথা বলো না তুমি” আমি তাকে বাধা দিয়ে 
বলি, “আমি যে কোরান ছু'যে আমার স্বামীর কাছে 
শপথ কবেছি, তিশি ছাড়া অন্ত কোন পুরুষে 
আসক্ত হবো না আমি ।, 

কিন্ত সে আমার কোন যুক্কি মানতে চাইল না, 
গলগল, “তাতে কি হয়েছে, কেবল একটি মাত্র চুস্বন 
তো, কেউ জানতে পারবে না, তোমার একটি চুম্বন 
পেলে ধণ্ত হয়ে যাবে যুবকটি, আর তোমার শপথ 
ভঙ্গের কথাও কেউ জানতে পারবে না। রাজি হয়ে 
যও বাছা, হয়তে। একট চুম্বনের বিনিময়ে তোমার 
ভাগ্য ফিরে যেতে পারে ॥ 

বুড়ি ৩খন এমনি না!ছাডধান্দ। যে আমি না তার 
কথা ফেলতে পারছি, শ। আশি সেখান থেকে পালিয়ে 
অ।পতে শাহি । দেখণান বেশি জোর-জবরদস্তি 
করলে হৈ-ঠ, পোক জানাজানি হয়ে যাবে। ভাবলাম, 
তার চেয়ে বরং যুখকটির প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই । 
মাত্র একবার তে। সে চুমু খাবে, তি ক! রাস্তার 
লোক যাতে ন আমাদের চুম্বনের দৃশ্য দেখতে পায়, 
সেই জন্য রাস্তার দিকে পিছন করে দাড়ালাম, 
নাকাব (দিয়ে মুখ ঢেকে দিলাম। নাকাবের মধ্যে 
দেকানা তার ম৷থ। গলিয়ে আমার অধরের সঙ্গে সে 
তার ঠোট মিলিয়ে চুমু খেলো, একবার । কিন্তু চুমু 
খাওয়ার সময় এত জোরে সে কামড়াল যে ঠোট 
কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো।। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে 
আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধ! ঠিক সময়ে 
আমাকে ধরে ফেললে হা'হাত বাড়িয়ে। 

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম দোকানী তার 
দোকান বর্থী করে রেখে পালিয়েখে। বৃদ্ধ। তখন 
আমাকে সহানুভূতি জানিয়ে বললো, 'ম্যাল্লাহর 
দোয়ায় সে তোমার আরে! বেশি ক্ষতি যে করেনি, 
সেটাই মঙ্গল। তারপর সে আমার একটা হাত ধরে 
টানতে টানতে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে বলে, 
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চলো, এবার ফের। যাক; মালিক ফেরার আগেই 
আমাদের ফিরতে হবে । আর একটা কথা, তোমার 
মুখের এ ক্ষত ভুলেদ কখনো! মালিককে দেখিও 
না। উনি যা চতুর লাক, খারাপ একট। কিছু 
ধারণা করে নিলেই হংল।! তারচেয়ে ছু'চার'দন 
শরীর খাবাপ বলে ৮ লিয়ে দিও। ভালো পাউডার 
এনে দেবো, ক্ষতস্থা।ণ ছড়িয়ে প্লামটার লাগিয়ে 
দেণো, লাগালে ছু'দিনেই দাগ মিলিয়ে যাবে । খন 
তোমার স্বামী টের” পাবে না আজকের ব্যাপারট!। 

দিনের বেলা" শরীর অন্ুস্থ বলে তে কাটিয়ে 
দিলাম, কাউকে আমার ঘরে ঢুকতে দিলাম ন1। কিন্ত 
রাত্রে স্বা মী-সঙ্গ এডাই কি কাব! আমার ঠোঁটের 
ক্ষতই বা] তা চোখের আডাল করি বি করে? 

আমাকে বিছানায় শুয়ে থাবতে দেখে আমার 
স্বামী উদ্দিগ্ন হয়ে জিজ্ভ। কবলে? পপ্রয়তমা, শুনণাম 
তুমি নাকি অনুন্থ, তামার এ হাল হলো কি কাক? 
বেশ তো বহাল তখিয়তে বাড়ি থেকে বেরোলে 
সকালে সওদ। করতে । 

প্রত্যুত্তর আমি বললাম, “ও কিছু নঘ, একটু 
মাথা ধরেছে, তাই শুয়ে আছি। 

তবু অ মাব স্বামীর উদ্বেগ দূর হলে। না চিবাগ- 
বাতি আমার মুখের সামনে মেলে ধরে নকাব তুলে 
আমার মুখ ভালো করে দেখতে গিয়ে শিউরে 
উঠলেন, 'সেকি, তোমাগ ঠোঁট ও ভাবে কেটে গেলো 
কি করে প্রিয়তম। 

“আার বলে কেন, স€দা করার জন্য অন্যমনস্ক 
ভাবে পাস্তা দিয়ে হাটছি, সেই সময় একটা উট পিঠে 
জ্বালান। কাঠ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে গিয়ে 
একটা কাঠের খোঁচা লেগে যায় আমাখ ঠোটে, 
তাতেই এই রক্তারক্তি। আমিঠিক লক্ষ্য করিনি, 
আচমকা খোচা লেখে যায় এই আর কি ?, 

“ঠিক আছে, কালই আমি নুলতানের দরবারে 
গিয়ে নালিশ জানাবো । জ্বালানী কাঠের সওদা- 
গরদের শায়েস্তা করে ছাডবে। । 
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না;)না ওদের আর আর দোষ কি বলো” 
“আমার মনে শঙ্ক। জাগে, একজনের অপয়াধে 
অন্কজন কেন শুধু শুধু শাস্তি পাবে? স্বামী তখন 
রাগে ফুঁসছে। তার রাগ প্রশমিত করার জগ 
কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, “আসলে দোষ 
এঁ গাধাটার । বাজারে যাওয়ার জন্য একটা গাধা 
তাড়া করি ; 'সই গাধ।টা ভীষণ দুষ্টু ছিলো। শুক 
থেকেই তিড়িং তিডিং করে লাফাচ্ছিল পথ 
চলতে গিয়ে । টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ এক 
সময় নেই গাধার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাই, 
তখন মাটিতে পড়ে থাক1 কাঠের টুকরো কিংবা 
ক।চেগ ট্রকারায় লেগে ঠোটট1 কেটে গিয়ে থাকবে 
হয়তো । 

'তাহলেঃ আমার স্বামী এবাব আরে রেগে গিয়ে 
বললে, 'কাল সকালেই আমি জা ফর-অল- তারসকীর 
কাছে গিয়ে অভিযোগ করবে৷ আজকের এই ঘটনার 
কথা জানিয়ে, যাতে তান হতচ্ছাড়া গাধার 
মালিককে কোতল করাব আদেশ দেন।, 

“তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, প্রিয়তম, আমি ওর 
গল! জড়িয়ে ধরে আবদারের স্থুরে বললাম, “আমার 
এই সামান্য আঘাতের জন্য ছুনিয়াশুদ্ধ লোককে 
শাস্তি দেবার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহই উপযুক্ত 
অপরাধীকে ঠিক শাস্তি দেবেন, দেখো, তাছাড়া 
এটা তো৷ একটা তুর্ঘঃন1 মাত্র, তার জন্ত কাউকে 
দায়ী কর! যায় না, কি বলে। ? 

তাবপর জাহাপনা, সুলতান হারুন-অল- রসিদকে 
উদ্দেশ্য কবে বলে আমার মনে হয়ঃ আমার স্বামী 
বোধহয় আসল ঘটনার কথ। অন্ভমান করে থাকবে। 
তা না হলে সবজান্তাপ্গ মতো অমন উণ্তেজিত হয়ে 
বললোই বা কেশ-_- 

চুপ কর খিখ্বাসঘাতিনী, তুই তোর শপথের কথা 
খেলাপ করেছিস। আসল ঘটনা চেপে বানিয়ে 
বানিয়ে মিথ্যে কাহিনী শুনিয়ে পবিত্র কোরাণ 
অপবিত্র করেছিস তুই । এরপর বিশ্বাস করে তোকে 
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আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না । এই বলে সে চিৎকার 
করে একবার হৃক্কাব ছাড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে 
সাতজন হাবসী ক্রীতদাস দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে 
ছুটে এলো । 

আমার স্বামীর হুকুমে তার! আমাকে বিছান। 
থেকে ঠেলে নামিষে ঘবের ঠিক মাঝখানে নিক্ষেপ 
করলে! । তারপর আমার স্বামীরই নির্দেশে একজন 
হাবমী আমার ছুটে! কুন্ুই দুদিকে চেপে ধরলো! তার 
শক্ত মুঠোর মধ্যে, তার সার! দেহের ভার আমার 
মাথার উপরে, দ্বিতীয় হাবসী ক্রীতদাম আমার হ্থাটু 
দুটো! চেপে ধরে পা! ছুটে! ছুদিক ফাক করে বসে 
রইলে। তার মালিকের হুকুমের জন্য । আমাব স্বামী 
তখন তাৰ শানিত তববাবি তৃতীয় হাবসীব হাতে 
তুলে দিয়ে হুকুম কর্গলো। “সাদ, এ তরবারি দিয়ে ওর 
ধর আর গর্দান কেটে আলাদা করে দে, তারপব ওর 
দেহের খগ্ডিত ট্রকরে! হুটে। টাইগ্রীস নদীতে তাসিয়ে 
দিবি, নাছেরা খু'টে খু'টে ওর দেহ যাতে খেয়ে 
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আরবা রন্ধনা 
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ফেলে। বিশ্বাসঘাতিনীয এই হবে যোগ্য 
পুরস্কার । 
ও আমার মহ্ববং, আমার পাপ, 
ওব মহব্বত, এখন দাড়ি-পাল্লায়, 
অন্য পুকষে ভাগ বসায, 
জানিনি আগে পুযোছ আমি এ কোন্‌ 
কাল সাপ। 
আমি যে জেনেছি ও কলক্ষিনী, 
এরপর ওকে জীইষে পাখার ফোন মানে 
হয় না। 
মহববতের এমন অপমান আমি সইবো না, 
আমি যে জেনেছি ও বিশ্বাসঘাতিনী 
হাবসী সাদ তার মালিকের কাছ থেকে চরম 
হুকুম পেয়ে শেষ মুহূর্তে তার হাতের তরবারি উচিষে 
আমাকে বললো, 'মালকিন, তোমার আখরি সময 
এখন উপস্থিত । তোমান কোন শেষ ইচ্ছা থাকলে 


বলতে পারো, সম্ভব হলে ত| পূরণ করা হবে__, 
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“তোমার শতায়ু হোক বাছ।+, আমি তাকে 
অনুরোধ করলাম আমাৰ মাথার উপর থেকে একটু 
সময়ের জন্য নেমে যেতে, যাতে করে আমি আমার 
শেষ জবানবন্দী দিয়ে যাই। হাবসী সাদ আমার 
অনরোধ রাখলে পর আমি তখন সংক্ষেপে বললাম, 
কি কারণে আজ আমার এই অবস্থা একেব'পুর 
সিংহাসন থেকে ধুলায় (কন আমাকে নেমে আসতে 
হলো আজ । কি ভাবেই বা সেই দোক্াণা আমাগ 
এমন সর্বনাশ করলো, সব তাকে খুলে বললাম। 
আশার স্বামী সব শরনেও আমাকে ক্ষমা করা দুরে 
থাক ৯ল্টে রাগে উ ওজনায় গর্জে উঠলেন, “সাদ, এ 
কুত্তিকে বলে দে, ওর অমন ঠুনুকা ভালবাসায় 
আমার আর বিশ্বাস নেই, মরতে ওকে হবেই 

নারী, তোমর! ছলনাময়ী।-_ 

এক প্রুষে ঠোমাদের দেহের সুখ মেটে না, 

আমি তোম!ব কথায় ভুলব না, 

তোমার এ পাপ খুখে মহববতের কথ! 
মানায় না। 

মুতু। তোমার শিয়রে, 

মিথা সাফাই না গেয়ে, 

এবার তুমি বিদায় হও, 

আল্লাহর নাম জপ কবে। 


“আমাব স্বামীকে আনি বিশ্বাস কনে কতই 
না ভালবেসেছিলাম, সেই স্বামী আমার সঠ্য কাহিনী 
বিশ্বাস কবলেন না। খিশ্বাস ককণ জাহাপনা, 
মেজোনোন তার চোখের জগ আর কিছুতেই চেপে 
রাখতে পারলে না, কান্নাজড়ানো স্বরে বললো, 
খন আব আমি বেঁচেথাকার কোন মানে খু'জে 
প্লোম ন। আনি তখন জেনে গেছি, মৃত্যু আমার 
অনিবার্ধয তাই আমার শে প্রার্থনা জান।লাম 
আমার ক্কামীর কাছে। 

যখন আমি রইবো ন! এ ছুনিয়ায়। 
পড়বে মনে আমাকে তোমাব, 
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রচনা করো! একটি শ্মৃতি-সৌধ মিনার, 

খোদাই করে তার উপরে লিখে রেখো 
আগার নান, 

তোমায় জানাই আমার সালাম । 

খোদা জানেন কোন দোষ নেইকে। আমার, 

বিচাবের নাম এ গ্রহন, এ অন্যায় । 
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আমাৰ শায়েবীর উত্তরে আমার খ্বামীর মুখে 
শায়েবী শুনতে পেলা”, কি অশ্রাব্য তার ভাষা, আর 
কুরুচীর পন্চিয় না পেলাম তার মনের কথায়। সে 
সব কথা আপনি গই ব। শুনলে জাহাপনা । এখানে 
অনেক জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি, ত'দেখ 
কাছে আমি আম।ব স্বানীকে হেয় করতে চাই না। 
আমার উপবে যত সে অন্য।ন কবে থাকুক ন৷ কেন, 
হাজার হোক সে তো শ্রানর স্বামী ছিলো একদিন। 
তার সম্মান আনি ধূ'লায় মিশিয়ে দিতে পারি না। 
জাহাপনা, আমার ছৃ'চাখের কোল বেয়ে তখন 
অশ্রুর বাদল নেমেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে । 
মৃতকে আমি ভয় পাইনি, আমার তখন কেবল 
একটি মাত্র ভয় ছিলো, নিরপরাধ নারীদের এগাবে 
কাজীর বিচান্ধে অসময়ে এই ছুনিয়ায় থেকে 
যেতে হবে কে তার পিচার করবে! তখন আমি 
মনে মনে খোদার কাছে জানাতে থাকি, তুমি সর্বজ্ঞ, 
তোমার আখরি বিচার আমি মাথা পেতে মেনে 
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নেবো। তুমি তো জানে খোদা, আমার মনে 
কোন পাপ নেই, আমি কোন অন্যায় করিনি । মৃত্যুর 
পর হলেও তোমাব শেষ বিচারের অপেক্ষা আমি 
মুত্যুববণ করতে যাচ্ছি । আমার গাল বেষে তখন 
মশ্রুর বন্যা বয়ে চলে। 

তবু আমার স্বামী এতটুকু বিচলিত হলো! না, 
কিংবা দয়া দেখলো না। বরং গর্জে উঠে আধার 
সেই হাবসী ক্রীতদাসকে হুকুম করলেন, 'মার কোন 
কথা নয়, এবার তুমি তোমার কাজ করো সঙ্গে, কে 
দ্বিখপ্ডিত করে ফেলো । এ কলঙ্কিনী, বিশ্বাস- 
ঘাতিনীকে আমাদের আর কোন প্রায়াজন নেই-__+ 

এরপর হাবসী সাদ আমাব মাথাব কাছে এগিযে 
আসে, তার হাতে উদ্ধত তরবারি। আমি তখন 
আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মনে মনে আল্লাহর নাম 
নিচ্ছি, অঙ্জানে যদি আমি কোন অপবাধ ক'ব থাকি, 
তিনি যেন মাফ করে দেন। হঠাৎ সেই সনয সেই 
বৃদ্ধা মহিলা কোথ থেকে যেন ছাট এসে আমাব 
স্বামীর পায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পডে চুমু খেলো এবং 
কাদতে কাদতে অন্ররোধ জানালো, শাছা আমি 
তোমাকে ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে কবে মানুষ 
কবেছি, আমার বুকের তুধ খাইযে তোমাকে বড কবে 
তুলেছি। অগ্তত সেই দাখীতে আমি ঠোমার কাছে 
প্রার্থনা জানাই, ওকে এবারের মতো মাফ কবে দাও, 
জানে মেবোনা। এমন কোন অন্যায় ও কবেনি। 
বার জন্য ওকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে" আমার 
স্বামীকে তখনো চুপ করে থাকতে দেখে যতচ্ষণ না 
সনে তার আশ্বাম বাণা শুনতে পাচ্ছে তঙক্ষণ পমন্ত 
হনিযেবিনিষে বলতে থাকে, ওকে যদি তোনার 
আর বিশ্বাসই না হয়, বেশ তো৷ মন থেকে ওকে ছুডে 
ফেলে দাও তোমাপ প্রাসাদ খেকে ওকে তাডিযে 
দাও ঝেঁটিয়ে, ওর মুখ আর তোমার দেখতে হবে না। 
তবে ওকে যেন জানে মেরো না, এ আমার শেষ 
ভিক্ষা তোমার কাছে বাছা-_- 

বুড়ির কান্না দেখে আমার ন্বামীর মন বোধহয় 
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ভিজল, তবে বাগ কমল না একটুও। তীব্র গ্লেষের 
সঙ্গে বললে! দে, ঠিক আছে, ওকে আমি মাফ করে 
দিচ্ছি, তবে ওর দেহে এমন একটা চিহ্ন করে দেবো, 
যাতে করে সারাজীবন সেই দাগ দেখে ও ওর পাপের 
কথা, ওর বিশ্বাস ভঙ্গের কথা ম্মরণ করতে পারে । 
এই বলে সে হাসবী ক্রীতদাসেব হুকুম করলে! 
আমাকে বিবস্ত্র করে জমিনের উপবে শুইয়ে দিতে । 
তাবপর ভাব হুকুম মতো তারা আমার দেহ 
থেকে শেষ বস্ত্রটা অপসারণ করলে পর আমার স্বামী 
হাতে একটা চাবুক নিযে আমার সামনে এসে 
ধাডালে।। তার চোখ ছুটে! তখন আগুনের গোলার 
মতে জ্বলছিল, উত্তেজনা থরথব করে কাপছিল 
সে। তার হুকুমে আমাকে চিত করে শুইযে দেওয়া 
হলো। সেই অবস্থায সে আমার পিঠের উপরে 
সপাং সপাং করে বেত মারতে থাকে । বেতের 
আঘাতে আমাব সারা শরীর জর্জবিত হয়ে এঠে। 
পিাঠর চামডা ফেটে রক্র ঝরতে থাকে । এক সময় 
সেই অমান্রষিক আঘাত সহা কপতে ন|। পেরে জ্ঞান 
হারিয়ে ফেলি। তারপর সে তার হাবসী ক্রীত- 
দাসদের হুকুম করলে! আমাকে যেন রাতের অন্ধকারে 
আমার বাড়িতে ফেলে বেখে আসা হয়, সঙ্গে যাবে 
সেই বৃদ্ধ মহিলা শামাব বাড়ি দেখিষে দেওয়া জন, 
যেখান থেকে একদিন বিয়ের আগে সে আমাকে 
তুলে নিষে এসেছিল । 
আমাখ পি চাবুকের ঘা শুকতে মাস চ।.রক 
সময় লাগলো, ততদিন পর্যন্ত আমি শব্যাশায়ী 
ছিলাম। তারপর একদিন সমস্থ হয়ে ওঠে স্বামীর 
প্রাসাদে ফিরে গিয়ে দেখে সেই প্রাসাদ তখন 
স্তপে প্ব্ণিত হয়ে গেছে। তারপর আমি 
আনার এই দিদিব কাছে ফিরে গিয়ে আমার জীবনের 
ককণ কাহিনা বলি । আমর দিদি তখন দয়াপববশ 
হয়ে বলে, আল্লার দোযায তুনি যে জানে বেঁচে 
আমার কাছে ফিরে এসেছ, তাই যথেষ্ট । দিদির 
বাডিতেই আমি এ ছু কুত্তীকে দেখতে পাই । 
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তারপর দিদি আমাদের কাছে তার কাহিনী শোনায়। 
দিদির সেই করুণ কাহিনী শুনে আমরা প্রতীজ্ঞা 
করলাম, জীবনে আর কখনো আমর! শাদীর নাম 
নেবো না। কিছুদিন পরে আমাদের ছোট বোনও 
এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। 

তারপর থেকে আমরা তিন বোন মনের সুখে 
নিজেদের খুশি মতো বাজার হাট করি, ভালো 
ভালে জিনিষ বাজার থেকে কিনে এনে খাইদাই, 
কৃতি করি। কাস রাত পর্যন্ত সেই ভাবেই আমাদের 
সুখের দিনগুলি ক ছিল, সে তো জাহাপনা, আপনি 
নিজের চোখেই পেখেছেন। 

এবার আমি গতকালের ঘটনার কথা বলি, 
সকালে আমার বডদিদি বাঞ্জারে যায় কেনাকাটা 
করতে । ফিরে আসে এ যুবক কুলিটিকে সঙ্গে নিয়ে, 
যুবকটি মোট বয়ে এনছিল আমাদের বাড়িতে, 
অনেকদিন পবে কাকে আমরা পুরুষ সঙ্গী হিসেবে 
পাই, তাকে নিয়ে সারাট। দিন আমরা তিন বোনে 
গিলে আনন্দ নৃষ্তি করি । তারপর আসে এ তিন 
কালান্দবার রাত্রির প্রথম প্রহর তখনো উত্তীর্ণ 
হয়নি একজন সম্মানিত সওদাগর আসে মসুল থেকে 
এবং তার! প্রত্যেকে তাদের জীবনের রোমাঞ্চনর 
কাহিনী আমাদের শোনায়। আমরা তা:দর সঙ্গে 
বসে গল্পঞ্চজব করতে থাকি, কিন্তু এক সময় তাদের 
মধ্যে একজন তার প্রতীঙ্ঞজী ভঙ্গ করে কৌতৃহল 
কাশ করে বসে। আমাদের সঙ্গে তাদের চুক্তি 
ছিলো, তার সববিছু দেখে যাবে, কিন্তু কোন প্রশ্ন 
করতে পারবে না, ত1 সত্বেও তাদের কৌতুহল দমন 
করতে পারেনি । তাই তখন তাদের আমরা বন্দী 
করে মুক্তির সর্ত হি.সবে তারের জীবনের কাহিনী 
শুনিয়ে আমাদের খুশি করার আদেশ করি । বলা- 
বাহুল্য তারা গ্রত্যেকেই তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর 
কাহিনী শুনিয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দেয় কানায় 
বানায়। তখন আমর! তাদের মুক্তির আদেশ দিই, 
শমতঃপর তার৷ যে ষার গন্তব্যন্থলে চলে যায়। তারপর 
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আজ সকালে আপনার তলব পেয়ে আপনার দররারে 
চলে আসি জাহাপনা । 

খলিফা! হারুন-অল রসিদ এতক্ষণ তার কাহিনী 
অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনছিলেন এবং গল্প লেখক" 
কে তার কাহিনী আগেই লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য 
আদেশ দিয়েছিলেন তিনি । কাহিনী শুনে মনে 
হল তিনি খুব তৃপ্ত । এবং সেই ভাবটা তিনি তার 
কথায় প্রকাশ করে বললেন, “তোমার এমন সুন্দর 
কাহিনী শুনে আমি যুগপত পুলকিত এবং ব্যথিত ।, 

ওদিকে শাহরাজাদদ দেখল ভোরে আলে। ফুটে 
উঠতে আর দেরী নেই। তখন সে তার কাহিনী 
থামিয়ে পরদিন আবার শুরু করার অনুমতি চাইল 
বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
তাব কথায় সম্মতি জানালেন। 


পরদিন আবার রাত নামতেই শাহরাজাদ বাদশাহ 
শাহরিয়ারের উদ্দেশ্যে বললো, “জানেন জাহাপনা, 
খলিফা! তারপর করলেন কি, অনুলেখকদের হুকুন 
করলেন, তার৷ যেন ছোটবোন এবং তিন কালান্দরের 
বাহিণী লিপিবদ্ধ করে রাখে। অতঃপর খলিফার 
সামনে তাদের এবং সেই ছুটি মাদী কৃত্তিকেও হাজির 
করা হলো । 

তারপর খলিফা বড় বোন, বাড়ির প্রধান কত্রীকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, “আচ্ছা, তুমি সেই আফাদি 
জিনিহের কোন খবর জানো, যে তোমার ছুই 
বোনকে মাদী কুকুরে পরিণত করেছিল ? 

“তা তো! বলতে পারবো না জাহাপন|”» বড় 
বোন প্রত্যুত্তরে বলে, সে আমাকে তার মাথা থেকে 
একগোছা! চুল ছি'ড়ে আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময় 
বলে, তোমার যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে, তখন 
আমার মাথার হু'গাছি চুল আগুনে পুড়লেই আমি 
আবার তোমার সামনে এনে হাজির হবো ।, 

“ঠিক আছে” খলিফা! তখন হুকুম করলেন, 
এখুনি সেই জিনিহাকে এখানে এনে হাজির করে! ! 


জারব্য রনী 


খলিফার আদেশ মতে! চুলের গাছটা আগুনে 
নিক্ষেপ করলো বড়বোন। সেট পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া 
মাত্র সার। দরবার ভূমিকম্পের মতো। কেঁপে উঠলো । 
উপস্থিত সবাই একটা প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পেলে! । 
মনে হলে! যেন একটা লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে । সেই 
কাপুনি থামতে না থামতেই খলিফার সামনে হাজির 
হলে। জিনিয়াহু ডান! মেলে । এই জিনিয়াহই ছিলে! 
ছোট কেউটে সাপ। এখন সে মুসলমান যুবতী এবং 
রূপবতী । জাহাপনাকে সালাম জানিয়ে সে বলে, 
“আপনি আমাদের আল্লাহ পয়গম্বর, আমার সালাম 
গ্রহণ করুন জাহাপন। 1 

তারপর বড়বোনের দিকে ফিরে বলতে থাকে, 
“রী মেয়েটি এক সময় আমার জান বাঁচায় এক 
অত্যাচারী শারীদেহ লোভী পুরুষ জিনিয়াহর হাত 
থেকে। তখন আমি দেখি তার হই দিদি যড়যন্্ 
করে এ মেয়েটি এবং তার ভাবী স্বামাকে খুন করণে 
চেয়েছিল। আমি তখন এ মেয়েটির উপকারে 
এমনি প্রীত যে, তার বিনা অনুমতিতেই তার এ 
নিষ্ঠুর ছুজন দিদির কাছে ছুটে যাই এবং তাদের 
আমি কুকুরে পরিণত করি। প্রথমে ভেবেছিলাম 
ওদের কোতল করে দেবো, কিন্ত পরে ভেবে দেখলাম, 
তাতে এ মেয়েটি দারুণ আঘাত পাবে। তাই সে 
সঙ্গ আমি আমার মত বদলাই । অবশ্য আপন 
যদি ইচ্ছে করেন, এখুনি আমি ওদের মানুষের রূপ 
ফিরিয়ে দিতে পারি ।, 

হা, তুমি ওদের মানুষের রূপ ফারয়ে দাও 
আগে+ খলিফ। তার ইচ্ছার কথ। সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে 
[দয়ে বললেন, “তারপর তাদের মেজবোনের ব্যাপারটা 
আম খতিয়ে দেখবো । যদি দেখি তার কাহনী 
একান্তই সত্য হয়, তাহলে ওর অভিযোগ আমি 
1বশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবে এবং হার স্বামীর 
ভূল ভাঙ্গাতে তাকে খু'জে বার করার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করবে! । | 

“ঠিক আছে জাহাপন।' জিনিয়াহ বলে, “আপনার 
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ইচ্ছা! মতো! আমি এখুনি এ কুত্তি হটোকে মুজি দিচ্ছি। 
আর এ মেয়েটির স্বামী, যে ভুল করে ওর উপরে 
অমন অকথ্য অত্যাচার করে, ওর সব সম্পত্তি 
ছিনিয়ে নেয়, তাকেও আমি চিনি। মে আপনার 
অতি আপনজন, আপনার কাছেই আছে জ্বাহাপন। ? 

এই কথা বলে যে এক পেয়াল৷ জল হাতে নিয়ে 
বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াল তার উপরে 
তারপর সেই মন্ত্রপৃত জল কুত্তি ছুটো!র উপর ছিটিয়ে 
দিয়ে বললো, "তোমরা! আবার তোমাদেগ মানুষের 
চেহারায় ফিরে যাও!) 

মেয়ে ছুটি তাদের আগেব চেহার! ফিরে পেয়ে 
উল্লসিত হয়ে উঠলো এবং শ্রদ্ধার চোখে তাকালো 
তাদের মুূক্তদাতা জিনিয়াহের 1দকে। 

জিনিয়।হ তখন খলিফার দিকে ফিবে বললো, 
'জাহাপনা, শুনল আপনি অনাক হ।বন, এ 
মেয়েটির সেই অগ্যাচাঞ্গা স্বামী কে জানেন? সে 
আপনারই পুত্র অল-আ[খন, 'অল-মামুনের ভাই ।, 
মেয়েটির রূপ দেখে সে তার মহববতে পড়ে যায়। 
চালাক করে এক বৃদ্ধার সাহাব্যে মেয়েটিকে লে 
তার প্রাসাদে ভূলিয়ে নিয়ে আসে এবং শাদী করেন 
তাকে মিষ্টিমিটি কথা শুনিয়ে । তবে মেয়েটির 
উপর অত্যাচার করার জন্ত ঙাকে ঠিক দায়ী করা 
যায় না, কারণ শাদীর সময় মেয়েটিকে দিয়ে তিনি 
শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, অন্ত কোন পুরুষের প্রতি 
আসক্ত হবে না সে। যাইযোক, ঘটনাচক্রে মেয়েটিকে 
একদিন ত।ই স্বামীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয়। 
এবং সেই কারণেই আপনার পুত্র প্রথমে তাকে 
কোতল করার "সিদ্ধান্ত নেন, তারপর খোদা আল্লাহর 
ভয়ে কিনা কে জানে, জানে না মেরে তার উপরে এ 
ভাবে অত্যাচার করে, তার চিহ্ন তো আপনি তে! 
নিজের চোখে দেখেছেন । 

জিনিয়েহ'এর মুখ থেকে মেয়েটির অমন দূরাবস্থার 
কথ। শুনে খাঁলফার মালুম হলো» তার জন্ত কে দায়ী। 
ঠখন তিনি ভার হুঃখে ভাষণ কাতর, ভিজে ভিজে 
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গলাষ বললেন, "আল্লাহকে সুক্রিয়া জানাই, এই 
মেষে ছুটির জীবনের ককণ কাহিনী শোনাব সুযোগ 
আমাকে দিয়েছেন। আর এখন আল্লাঞন কৃপায় 
আমরা একট। মহত কাজ করে যাবো, আমাদেখ 
মৃত্ার পরেও স্মৃতি হযে থাকবে স্রিদিন । 

তারপর তিনি তাপ পুত্র অল-আমিনকে তলব 
করলেন, এবং সে তর সাননে এসে হাজিব হলে 
মেজবোনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তুশি ওকে চেনো 
ওর সম্বন্ধে য! জ 'না বলো। তার পুত্র মকপণ্ে 
সত্যি কথাই “শুলা, অস্বীকার করলো ন৷ 
মেয়েটিকে । 

তখন তিনি ত।ব পুত্রের ধিচাবের ভার তুলে দিন 
কাজীদের উপবে। কাজাদের উপদেশ মতো সেই 
হহভাগ্য মেয়েটব সঙ্গে আল আমিনের দ্বিত।ধ1ব 
শাদীর বাবস্থা কপলেন খলিফা এবং তার পুত্রবধূ 
যথোপযুক্ত উপহার সামগ্র। দিয়ে এবং সসম্মান তাথ 
প্রাসাদে ঠাই ছ্িলেন। আর প্রথম কালান্।বেব 
সঙ্গে বড়বোনের শ।দীর আয়োজন করলেন। বাধা 
ভুই বোনের সঙ্গে শাদী দেওয়াব ব্যবস্থা কবলে দ্বিতায 
ও তৃতীয় কালান্দারেব সঙ্গে। কালান্দার্রা এক 
একজন বাজপুত্র সেই কথা ভেবেই তিনি তাদের 
জন্ শতুন প্রাসাদ তৈরী কখিয়ে দিলেন এ৭ং তাদের 
উপযুক্ত মা-সাহারাব ব্যবস্থা ও করলেন সেই সঙ্গে। 


আর খালিফা নিজে শার্দী করলেন তাদের কুমার 
ছোটবোনকে, সে তার হারেমে অন্তঙ্ম বিবির স্থান 
পেলে । 

খলিফার সেই মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে ধগ্যধন্য 
কবে ওঠলেো! তার আমিপ, ওমরাহ, উজির এবং 
প্রজার] । 

ওদিকে শাহবাজাদ তাব কাহিনী শেষ করনো 
তাব ছোটবোন দুনিয়াজাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 
“আঃ দিদি, কি ৮মতকার গল্প না শোনালে তুমি ! 
এবকম কাহশী এর আগে কখনো শুনিনি । বাকা 
বাতটকু এর একে আগে চমকপ্রদ, আরো রোমাঞ্চ" 
কন কাহিনা শুশিষে ভুনি আমান্রে মন ভবিয়ে দাও 
দাদি !, 

শাহখাজা? তখন শাহেনশ।দ শাহরিয়ার দিকে 
(ফবে খললো, হ্যা, বল,বা ধৈক বোন, শবে তার 
সাতগ শহেনশাহ আমাকে নতুন কাহিনী বলার 
অনুম(৩ ন1 দিলে শুক কবি কি করে বলো? 

শ।/হব্ রও তখন উদ্দগ্রথব নতুন কাহিনী শোনাব 
জন্য । ৩]|ই তিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তৰ দিলেন, “তুমি 
তোমার গ্প বলো, শুনতে আমার লাগে ভালো। 
তাড়াতাড়ি বলে ফেলে। ॥ 

অতঃপর শাহপাজাদ নতুন করে আবার তার 
কাহিনী বলতে শুক করলো ঃ 





২,৮ 
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এক কুঁজে। লোকের গল্প 





“এ কাহিনী” শাহারজাদ তার নতুন এক চমকপ্রদ 
কাহিনী শুক করতে গিয়ে বলে, 'জানেন জাহাপনা, 
এক দঞ্জি, কুঁজে। শোক, ইনুদি, খ্রীষ্টান এবং এক 
নাপিতকে নিয়ে। গুরাকালে চীন দেশের কোন 
এক শহরে এক দি বাস করতো! । ভারি আমুদে 
লোক ছিলে! সে। সে তার বিবিকে নিয়েবেশ 
স্থখেই দিন কাটাচ্ছিল। রাস্তা-ঘাটে সবাই তাদের 
সব সময় হাসি ভরা মুখ ছাড়া কোন দিন গোমড়া 
মুখ দেখতে অভ্যস্ত ছিলো না । একদিন হলো কি, 
সেই দঞ্জি তাব বিবিকে সঙ্গে নিয়ে আঙা-জনণে 
বেরিয়েছে, এক সময় পথে তার। দেখলো, এক কুঁজে। 
লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসছে। 
লোকটা দেখতে বড় অদ্ভুত, ঠিক সার্কাসের জোকারেব 
মতো। দ্জি দম্পতী তার অমশ চেহারা এদখে আকৃই 
তায় প্রতি এবং তার কাছে গিয়ে জিচ্েস করলো, 
ভুমি অমন হাসছে! কেন বলোতে। ? 





পি 


“কোন কিছু ভেবে তো হাসিনি হুজুর । আমি 


এরকম অকারণেই হেসে থাকি । 
বড় অন্ভুত লোক তো! 
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দজি ভাবলো, 


লোকটাকে বাড়িতে নিয়ে মজা লুটলে ফেমন হয়? 
সে তাব মনের কথা জানিয়ে সেই কুঁজে। লোকটাকে 
বলামাত্র সে রাজী হয়ে গেলো তাদের বাড়িতে সেদিন 
রাতে অতিথি হওয়ার জগ্যা। 

সেদিন রাতে দ্জি দম্পতী তাকে খুব খাতির করে 
নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করনো।। কিন্তু এক সময় 
দর্লিং বিবি দেখে যে সোকটা তেমন কিছুই খাচ্ছে 
না। বঢ লাজুক লোক তে।। দর্জির বিবি তখন 
মাছের একট। বড় টুকরো নিজের হাতে সেই কুজো 
লোকটির মুখের ভিতরে গু'জে দেয়, কাজটা সে 
মুহুর্তর মধ্যে সমাধা করে খেল লোকটা তাকে 
ফিরিয়ে দেত্রয়ার ফোন অবকাশই গেলো না। 
দির বিবি তখন তাকে মাছেব টুকরে। খেয়ে ফেলার 
জন্য অনুরোধ করে বলে, "আল্লাহর দোহাই, মাছট! 
তুমি খেয়ে নাও, তা না হলে তোমাকে খাওয়ানর 
ফোন মঞ্জাই আমরা পাবো না ।: 

অতঃপর মুখ ভি মাছটা সে ফোন রফমে 
গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করতে থাকে । কিন্তু এক 
সময় তাড়াতাড়িতে নাছের একটা কাটা তার কণ্ঠ 
মালীতে আটকে যায় শ্বাস নিতে দারুণ কষ্ট পায় 
সে। এক সময় বেচার1 দম বঙ্ধ হয়ে নার! গেলো 
দির বাড়িতে-_ 

ওদিকে ভোরের আলো। ফুটে উঠতে দেখেই 
বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ 
কাহিনী অসম্পূর্ণ রেখে চুপ করলো । 

পরদিন রাত্রে শাহেন শাহের অনুমতি নিয়ে 
শাহরাজাদ তার কাহিনীর জের টেনে আবার বলতে 
গুক করলো 
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হ্যা জাহাপনা, সেই কুঁজো লোকটার হঠাৎ মৃত্যু 
হতে দেখে দর্জি তে! মহা সমস্থায় পড়লো, আবার 
কি ফ্যাসাদ রে বাবা । সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার 
মতো আর কি। এ বিপদ থেকে বয়ং পয়গম্বর 
আল্লাহও বোধহয় তাদের গক্ষা করতে পারবেন না। 
তাহলে এখন উপায় ! 

দর্জির বিবি তার মন অবস্থা দেখে তাকে 
আস্বস্ত করে বলে, মিথ্যে তুমি অমন চিন্তা করছে 
কেন বলো তো? কেন, তোমার সেই শায়েবীর 
কথা মনে নেই? ল সেই শায়েরীটা আগড়াতে 
থাকলে ;_ 

না৷ জানি আনাহর এক খেলা, 
এমন কেন দোস্ত নেহ যে, 
আমার ছুঃথের সাথা হতে পারে, 
যাহোক কিছু মঙলব আটতে হবে 
এইবেলা । 
আগুনের (শখ' এ দাউ দাড জলে, 
অন্তহীন ভাবনা তখন আমার মনে ধেয়ে 
চলে-_ 
দর্জি তখন তার বিবির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস 
করে, “এই মৃত লোকটিকে নিয়ে আমি এখন কি কবি 
বলো তো? 

“ভাবনার কি আছে? প্রত্যুত্তর মে বলে, 
'কুজে। লোকটাকে আজই রাতে এখান থেকে পাচার 
করে দিতে হবে। উঠে তুমি ওকে তোমার কাধে 
নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড। একট! সিক্কের চাদর 
দিয়ে তা দেহটা ঢেকে দিচ্ছি। আম তামার 
পিছন পিহন যাবো এবং কাদতে কাদতে পথচাগীদের 
আকর্ষণ করে বদবো, ও আমাদের একমাত্র সন্তান, 
বাছার তামার বসন্ত হয়েছে, ৩ত।হ হাকিমকে 
দেখাতে চলেছি ।" 

তা দর্জির বিবির মতলবট| বেশ কাজে দিলো । 
তার বিলাপ শুনে পথচারীরা প্রথমে আকৃষ্ট হলেও 
পরে যখন শুনলো, তার। তাদের বসম্ত রোগে আক্রান্ত 
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সন্তানকে হাকিম দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ভয়ে 
তার! দূরে ছিটকে পড়লো, কুঁজো! লোকটার মৃতদেহ 
চ্যালেঞ্জ কর! দূরে থাক। অতএব তারপর নিবিবাদে 
তার এক অপরিচিত হাকিমের বাড়িতে গিয়ে 
পৌঁছল এক সময়। 

দরজাগ কড়া নাডতেই এক নিগ্রো জীতদাসা 
দরজ] খুলে দিয়ে তাদের সামনে দীড়ায়। “ফি 
ব্যাপার ? 

দর্জির বিবি উত্তরে বলে, "আমাদের কপাল 
পুড়েছে গো, আমাদের কি হবে, একমাত্র সন্তানের 
বসন্ত রোগ হয়েছে, বাছ। আমার খুব কষ্ট পাচ্ছে, ওর 
চিকিৎসা দরকার । নিগ্রো ক্রীতদামীর হাভে 
একট। সিকি গুজে দিয়ে সে আবার বলে, 
“তাডাঠাডি হাকিমকে ডেকে নিয়ে এসো? 

নিশ্রো। ক্রীত্দ।স। তার প্রভু হাকিমকে খবর 
দেওয়ার জন্য দোতলায় উঠে গেলে দজির বিবি তা? 
স্বামীকে তাড়া [দয়ে বলে, “এই সুযোগ, ঝুঁজে। 
লোকটাকে এখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে! আমরা 
এখান থেকে পালিয়ে যাই। অঙঃপর কুঁজে। 
লোকটাকে কাধে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে সিড়ি 
বেয়ে উপরে উঠে যায়, একেবারে উপরেই সি'ড়ির 
ধাপে তাকে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে রেখে 
পালিয়ে আসে তার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে। 

ওদিকে ইহুদী হাকিম তাগ নিশ্রো ক্রীতদাসী 
মারফত আগাম সিকি 1দনার হাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি 
রুগাকে দেখার জন্য সিড়ি বেয়ে নামতে যায় 
অন্ধকারে । তাড়াঙাড়ির নাথায় চিরাগবাতি লঙ্গে 
শিয়ে আসতে ভূলে যায় সে। অন্ধকারে তার পায়েব 
ধাকায় মুত কুঁজে৷ লোকট। গড়াতে গড়াতে একেবাবে 
পিড়ির শেষে ধাপে এসে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে 
হাকিমের উচ্চস্বরে কণ্ঠস্বর শোন! যায়, 'আলে। 
দেখাও 1, 

ক্রীতদাস চিরাগবাতি হাতে ছুটে আসে। 
হাকিম নিচু হয়ে কুজো! লোকটাকে পরীক্গ৷ করে 
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দেখে বুধতে পারে, সে মুত, তার দেহটা তখন 
পাথরের মতে শক্ত, অনড়। হাকিম তখন আক্ষেপ 
বরে বলে ওঠে, এ আমি কি করলাম? রুগীকে 
নাচানোর বর্তব্য আমার । অথচ সামান্য একটু 
অবহেলার জন্য দায়ী, আমার পা লেগেই দোতলা 
থেকে নিচে একতলায় পড়ে যায় এবং তাতেই তার 
মৃতু ঘটে তৎক্ষণাৎ ॥ 

সে তখন কুঁজো লোকটার মৃতদেহ বহন করে 
নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে । ইন্থ্দি হাকিম তার বৌকে 
ঘটনার কথা খুলে বললে সে তখন তাকে ম্মরণ 
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করিয়ে দেয়, তি তুমি এখনো। বসে আছে।? ভোর 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবলে আমরা ছুজনেই যে 
মারা পড়বো । তার চেয়ে চলো! ছুজনে মিলে 
ধরাধরি করে ছাদে নিয়ে যাই, সেখান থেকে 
বৃতদেহটা পাশের বাড়ির বাবুচির ছাদে ছু'ড়ে 
ফেলে দিলে সারারাত ধরে তার বাড়ি কুকুর, 
বেড়াল এবং ই"হুরগুলে! মৃতদেহটা ছি'ড়ে খেয়ে 
ফেলবে। পাশের বাড়ির মুসলমান লোকট! ছিলো! 
নুলতানের প্রাসাদের প্রধান বাবুটি, গভীর রাতে 
বাড়ি ফিরতো৷ সে। 
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নাহুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ইছদি দষ্পভী 
ছুজনে মিলে পাশের বাড়ির ছাদে কুঁজে৷ সোকটার 
মৃতদেহ তো৷ ছু'ড়লো, কিন্ত ছাদে না পড়ে ছুটি 
বাড়ির গলির মধ্যে পড়ে যায় দেওয়ালে ধা! খেয়ে । 
আর ঠিক তার পরেই বাবুর্টি সেই সময় 
দোস্তদের সাথে কোরাণ পাঠ শুনে বাড়ি ফিরলে।। 
গলিট! ছিলো খুব সক। কুঁজো৷ লোকট। হাকিমের 
বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে সোজাসুজি দাড়িয়ে যায় 
দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে 
হবে, একজন জলজ্যান্ত লোক বুঝি কোন কুমতলবে 


দাড়িয়ে আছে সেখানে। 

স্থলতানের বাবুঠি সেই একই ভূল করলো। 
“্না--কাস তুই মাংস চুরি করে পালিয়েছিলি। 
আজও আবার এসেছে! সেই মতলবে? দাড়াও 


তোমাকে মজা দেখাচ্ছি" এই বলে সে তার কাছে 
গিয়ে সজোবে ঘুষি মেরে বসলে। তার মুখের উপরে, 
সঙ্গে সঙ্গে মুঙদেহটা মাটির উপরে পড়ে গেলো । 
কোনা সাড়া-শব্ নেই। বাবুছি ঘাবড়ে যায়। তবে 
কি লোকটাকে মেরে ফেললে সে। নিচু হয়ে 
মৃতদেহ পরীক্ষ। করতে গিয়ে সে বুঝলো, তার 
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অনুমানই ঠিক, লোকটা আর বেঁচে নেই। সে 
তখন দারুণ ভয় পেয়ে গেলো । আল্লাহর নাম জপ 
করতে করতে ভাবলো, এখন খোদ। ছাড়া তার 
বাঁচার আর কোন উপায় নেই । কিন্ত একি করলেন 
তিনি। একজন নিরীহ কৃজো লোককে খুন করে 
বসলে! সে তাকে চোর ভেবে? এখন উপায় ! 
যাইহোক, রাতট! শেষ হওয়াব আগেই তার মৃতদেহ 
বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, ভাবলো সে । 

অতঃপর কাধের উপর কুঁজো লোকটার মৃতদেহ 
চাপিয়ে নিয়ে বাড়ি থেস্ক বেরিয়ে পডলো সে। 
অন্ধকার রাস্তা, কেউ তাকে দেখতে পেলো না। 
বাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে একট! দোকানের 
সামনে তাকে জীবন্ত মানুষ্র মতে। দাড় করিয়ে দেয় 
দেওয়ালের গায়ে। চাবিদিশ একবার সতর্ক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে দেখন থেকে পালিয়ে 
এলো সে। 

একটু পরে সেখানে হাজির হলো যীশুতক্ত এক 
্রীষ্টান যুবক। ন্ুপতানের মোসাহেব সে। সে 
তখন রীতিমতে। মাতাল, পা টলছে। গোসল 
করার জন্য হামানম যাগ্যার দবকাব ছিলে তাব 
একবার । প্রথম রাত্রিতে কে যেন তার টাকাকউ 
সব ছিনতাই করে নেয়, মাতাল ছিলো বলে টের 
পায়নি সে তখন। মৃত কুঁজো লোকটাকে দোকানের 
সামনে ছাড়িয়ে থাকতে দেখে যে ভাবলো, এই 
লোকটা ৪ বোধহয় ছিনগাই-এর মতল্গবে ঘাপটি মেরে 
দাড়িয়ে আছে সেখানে । দাড়াও মজা দেখাচ্ছি 
তোমাকে | [নিজের মনে বলে সে তখন টলতে 
টলতে এগিয়ে গিয়ে তার নাকের উপরে সজোরে 
ঘুষি মেরে বসল । মৃঙদেহট৷ মাটির উপরে পড়ে 
ষেতেই সে তখন বাজারের প্রহরীৰ উদ্দেশ্যে চিংকার 
করে উঠলো) 'বাচাও বাচাও আমাকে !) 

তার চিৎকার শুনে বাজারে প্রহরী ছুটে এলো 
দ্রুত সেখানে । “কি হলো, এতো চ্ল্লাচ্ছেো কেন? 

ঘটনাচ্ছলে প্রহরী এনে দেখলো। মৃত কুঁজো 
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লোকটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হীপাচ্ছে শ্রীষ্টান 
যুবকটি । 

গলোকটা বোধহয় আমার সামান-পত্তর ছিনিয়ে 
নেওয়ার মতঙ্গবে ছিলো । কিন্ত ঠিক সময়ে আমি 
ওর মতঙ্গব টের পেয়েছি।' খ্রীষ্টান যুবকটি বলতে 
থাকে, 'বাছ'ধন তোমাকে আমি ছাড়ছি না। বল 
শ্লা-কি মতলবে ছিলি? 

পাহারাদার তখন খিচিয়ে ওঠে, 'িখন ওকে 
ছেডে দিয়ে উঠে দাড়াও। আমি দেখছি লোকটা 
আসলে কে? 

অতঃপর সে মুত কুঁজো লোকটার দেহের উপর 
থেকে উঠে এক পাশে দাড়িয়ে রইলো পাহারাদার 
তখন কুঁজে। লোকটার মৃতদেহ পরীক্ষা! করে দেখতে 
ব্স্ত। এক পলক দেখেই সে বুঝে গেছে, লোকট! 
মৃত এবং তার মৃত্যুর জন্ত দায়ী এঁ খ্রীষ্টান যুবকটি । 
ইতিমধো তার হাবভাব-েচামেচিতে বাজারের অন্ত 
লোকজন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা 
ভীড় করে দ্াভালো ঘটনাস্থলে । প্রহরী তখন 
তাদের সাক্ষী রেখে শ্ীষ্টান যুবকটিকে কোমরে দড়ি 
বেঁধে নিয়ে গেলো কোতোয়াল সাহেন্রে কাছে 
স্ুবিচারের আশায় । একজন খুষ্টানের একি ওদ্বত্য ! 
একজন খাটি মুসলমানকে কোতল কর! ! 

প্রহরী আর কাল বিলম্ব না! করে তার কোমরে 
দড়ি বেধে হিড-হিড় করে টানতে টানতে তাকে 
কোতোয়াল সাহেবের বাড়িতে নিয়ে এলে। ৷ 

রাত অনেক তখন। কোতোয়াল সাহোবের চোখে 
যত রাজোর ঘুম এসে জড়ো হয়েছিল তখন । পরদিন 
বিচার শুরু হবে বলে তিনি আবার শুতে চলে 
গেলেন। ওদিকে মাতাল যুবক এবং কুঁজো৷ লোকটার 
মুতদেহ পুলিশ আটক করার আদেশ দিলো 
কোতোয়াল সাহেব । পরদিন তার বিচার হবে। 

পরদিন সকালে কোতোয়াল সাহেবের দরবারে 
বিচার শুরু হলো! । আসামী একজন খৃষ্টান যুব; 
সুলতানের রাজ্যে দালালি তার পেশ! । মন দিয়ে 
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সব শুনলো কোতোষাল সাহেব । তার বিচারে সেই 
খৃষ্টান যুবঢকর ফীসীর হুকুম হলো। সঙ্গে সঙ্গে 
কাসীর আযোজন প্রায় শেষ। খৃষ্টান যুবকের গলায় 
জহলাদ ফাসীর দডিটা লাগাতে যাবে ঠিক সেই 
সময় সুলতানের বাবুচি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো 
কোতোয়ালের দরবারে, এই ফী'সীর হুমূম রদ কবতে 
হবে। একজন নিরপরাধ জেোককে অন্যায ভাবে 
ফাসীর দডিতে ঝুলতে দেবে নাসে। সে তখন 
কোতোযাল সাহেবের কাছে অকপটে স্বীকার করলো, 
নুজুর, এ খরষ্টান যুবকটি খুনী নয়, আসলে আমিই 
এ কঁজো লোকটিকে খুন করি । 

“তাই নাকি? কিন্তু তুমি যে সত্যি কথা বলছো, 
তারই বা কি প্রমাণ? কোতোয়াল প্রশ্ন করে 
তাকায় সেই বাবুচির দিকে । 

প্রমাণ ? বেশ দিচ্ছি”, বলে সে সনিস্কার গত- 
কাল রাতের ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা দিলো সে। 
তারপর কোতোয়ালকে প্রশ্ন কবলো, 'আমাব দোষে 
একজন নিরপরাধ মুসলমান জানে খতম চলো, এখন 
দেখছি, আমার দোষেই আবার একজন খৃষ্টান যুবক 
ফশাসীর দডিতে জান দিতে যাচ্ছে । এট কি সুবিচার 
হচ্ছে। স্ুবিচার করতে হলে, আমার মতে। অপ- 
রাধীকেই ফাসী দেওয়া উচিত, অন্য কারোর নয় ! 

অতঃপর কোতোয়ালের নির্দেশে খৃষ্টান যুনকের 
গলায় ফশাসীর দড়ি সরিষে স্থলতানেব বাবুচির গলায় 
লাগানো হলো । 'বাবুটি নিজে তার অপরাধ কবুল 
করেছে, কোতোয়াল বলে, কাসীর দড়ি যদি 
টানতে হয় তে। ওর গলায় টানে! ! 

হুকুম মতে ফাসীর দ্ডিট। জহলাদ টানতে যাবে, 
ঠিক সেই সময় সে ইহুদি হাকিম হাপাতে হাপাতে 
ছুটে এলো। োতোয়ালের উপরে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে অনুরোধ করলো, “বাবুচিকে ছেড়ে দিন ওর 
কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার । আমিই এ 
কুঁজে। লোকটাকে খুন করেছি * বলেসে সেদিন 
রাতের সব ঘটন। খুলে বললো! ৷ 
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কোতোয়াল সাচ্চেব তার জবানবন্দী শানে তো 
অবাক। তবে সে এ-ও বঝলো যে, সত্যি শুলভানের 
বাধুচির কোন দোষ নেই। সে বেশস্পষ্ট বুঝতে 
পারলো, আসলে ইন্দি হাকিমই এ লোকটাকে খুন 
কৰে খুনের সব চিহ্ন লোপাট করে দেয়। অতএব 
এখন ইন্দি হাকিমকে অনাযাসে ফাসী দেওয়া যায়। 
সেই রকম নির্দেশ গেলে জহলাদের কাছে। জহ্লাদ 
এবার তার করণীয কাজট। তান্ডাতাডি শেষ করার 
জন্য ফাসীর দডিতে শেষ টান দিতে যাবে, সেই সময় 
কোতোয়ালের কাছে ছুটে এসে বলে, “এ বাবুচিকে 
রেহাই দিন জুর। ও নির্দোষ! সব দোষ আমার । 
আমাকে সেই পাপের গ্রাফশ্চিত্ত করতে দিন। দিন 
পড়িায আমার শলায় ফাসীব দডি । 

এবার জহ্লাদ কোতোযালের হুকুমে ফাসীর 
দড়ি পরিয়ে দেয় ইতদি হাকিমের গলা । আয়োজন 
প্রায় শেষ, কেবল ফাসীর দড়িটা টেনে ধরা । এবং 
সেই দভিট1 যেই টানতে গেলো, এমন লময় আর 
একবার বাধা পেয়ে থমকে দাড়ালো সে। 

“এই রোকো, বোকো 1 সেই দর্জি হ্গদণ্ত হয়ে 
ছুটে এসে বাল, “আমিই সেই কুঁজা লোকটাকে, 
থুন করেছি, অন্য কেট নয় 1 সে তখন বলতে থাকে, 
গতকাল সন্ধায় বিবিকে সঙ্গে নিয়ে সান্ধা জমণে 
বেডাতে বেরিয়েছিল। পথে সেই কুঁজে। লোকটার 
সঙ্গে দেখ। হয়ে যায়? সে তখন মাতাল, হাসছিল 
অকারণ । খুব মজা লাগলো তার অমন চেহার। 
দেখ। বিবির অনুরোধে তাকে সঙ্গে নিয়ে 
বাড়িতে এলাম। খুব আদর যত করে তাকে নৈশ- 
ভোজে আপ্যায়ন কবলাম। লোকটা ছিলে ভীষণ 
লাজুক, তেমন কিছু মুখে তুলছিল নী। আমার 
বিবির দৃষ্টি এড়ায় না। সাধারণতঃ মেয়ের! পুরুষদের 
থেকে বেশি অতিথি পরায়ণ, একজন অতিথি আহার 
করতে বসে অভুক্ত থেকে যাবে, সে হয় না। তাই 
সে নিজের হাতে এক টুকরো মাছ তার মুখের 
ভিতরে গঞ্জে দেয়, বিবি আমার বুঝতে পারেনি, 
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তায় হা-ট1 অন্ত ছোট । বাইন্তাক ক্জা লোকটা 
তে! রকমে মাছের টিকরোটা গিলতে পাকে, কিন্ত 
হঠাৎ মাছের কাটা তার গলায় বেঁধে যায়, এবং তাতেই 
অমন বিপত্তি। সঙ্ষে সাঙ্গ দম বন্ধ হযে তার মৃত্য 
ঘটে। তখন আমাব বিবি মতলব খাটিয়ে কুঁজে। 
লোকটাকে কাধে চাপিয়ে একটা চাদব তাব মুতাদেহের 
উপর ঢেকে নিয়ে এ ইনদি হাকিমের বাড়িতে নিয়ে 
যায়, সঙ্গে আমিও ছিঙ্গাম | হাকিম তখন দোতলায ৷ 
তার নিগ্ো চা +রানীকে একটা সিকি দিনার আগাম 
কফি বাবদ দিযে বলি, হাকিমকে ডেকে আন।র জন্য, 
আমাদের একমাত্র প্লাত্রর ভীষণ বিপদ বসন্ত 
যোগে আক্রান্গ সে। ঠিনি যেন এখনি তার রোগ 
নিরাময়ের ল্যবস্থা করেন। তাবপর নৌকরানী তাৰ 
প্রভৃকে ডেকে আনার জন্য দোতলাঘ উঠে যোতেই 
আমরাও তাকে অনপরণ করি । দোতলার সিডির 
একেবারে ওপরের ধাপে দেওয়াল ঘেঁষে কাজা 
লোকটাকে বসিয়ে রেখে আমার বিবি তখন বলে, 
এই স্থৃুমোগ, চলে! এবার এখান থেকে কেটে পড়ি। 
তার মতলবট1 মন্দ নয, এই ভেকব আমরা তখন 
চুপিচুপি সেখান থেকে পালিয়ে আসি মৃত কুঁজো 
লোকটাকে ইনুদি হাকিমেব বাড়িতে ফেলে বেখে 
এসে। তারপর ইভদি হাকিম হুযতা। জকপী তলব পেয়ে 
ব্স্ত হয়ে সিড়ি বেয়ে নামতে যায অন্ধকাবে তার 
পায়ের ধাকায কুঁজে। লোকটা পিডি বেষে গডাতে 
গড়াণ্ত একেবারে নিচে এসে হাজির হয়। তখন 
হাকিম সাহেব তাকে পরীক্ষা কবে বুঝতে পারে সে 
মৃত এবং তার মৃত্যুর জন্ত নিজেকে সে দায়ী করে। 
কিন্তু আমি তো৷ জানি, তার মৃত্রার কারণ অমি, 
হ্যা অনেক আগেই আমর তাকে খুন করেছি, 
বিশ্বাস করুণ, এতটুকু বানিয়ে বলছি না । যা বললাম 
সক সত্য । 

কোতোয়াল তখন ইহুদি হাকিমের দিকে ফিরে 
জিজেস করে, 'এ সব কথা কি সত্য ” 

হাকিম মাথ। নেড়ে সায় দেয়, হ্যা, সব সত্য ॥ 
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অঙ্ঃপয় কোতোযালের দিক ফিয়ে দজি তখন 
বলে, “ইছন্দ হাকিমকে মৃক্ধি দিয়ে আমার ফণাসীর 
হুকুম দিন ! 

দপ্সির মুখ থেকে কুঁজো লোকটার রোমাঞ্চকর 
মুতাব কাহিনী শুনে কোতোয়াল তখন স্তম্তিত। 
সঙ্গে সঙ্গে সে তার অনুলেখককে সেই কাহিনী 
লিপিন্দ্ধ করে রাখার জন্য ভকুম করলো । তারপর 
জহলাদের দিক ফিাব আদেশ করলো, ইভুদি 
হাকিমকে মুক্তি দিয়ে দর্জির ফাঁসী কার্ধকরী করার 
জনা । 

জহলাদ তখন ফাসীর দডিটা ইন্তদদিব গলা ধোক 
খুলে নিযে দর্জিব গলাষ পড়াতে গিয়ে বালে, «একের 
পর এক ফশসীর দডি একজনের গল! থেকে আর 
একজনের গলায পডা?ত গিয়ে আমি ভীষণ ক্লান্ত। 
অথচ এখনো পর্যন্থ কাটকেই ফাসীতে লটকানো 
গেলো না। 


ওদিকে কঁজো লোকটা গতকাল সন্ধ্যা থেকে 
স্বনতানের প্রসাদ ছেডে সেই যে বেরিয়েছিল তারপর 
থেকে ভার আর কোন পাত্তা নেই। সেছিলে! 
সুলতানের অতি প্রিয়পাত্র । স্বভাবতই তার কোন 
খোজ না পেযে শ্বলতান উদ্ধিগ্ন হযে উঠল্লন। 
লোকটা মাতাল অবস্থা কোথায কোন্‌ খানা-খন্দে 
পড়ে গেলে কিনা কে জানে । তিনি তার অনুচবদের 
কাছে খোজ নিতে গিয়ে একজন দুত্খব সঙ্গে 
ঙ্গানাঙ্গে, 'জীহাপনা, এই মাত্র আমরা! খবর পেলাম, 
কৃজো লোকটা নাকি খুন হয়েছে এবং তার হত্যা- 
কারীকে ফাসী দেওয়ার জন্য হুকুম দেয় নগর 
কোতোয়াল সাহেব । তখন একের পর এক হত্যা" 
কারী এসে স্বীকার করে, সে-ই প্রকৃত হত্যাকারী । 
অবশেষে এক দঞ্জি এসে প্রকৃত ঘটনার সঠিক বিবরণ 
দিয়ে দাবী করে, আসলে সে-ই সেই কুঁ'জা লোকটার 
হত্যাকারী । 

সুলতান মনোযোগ সহকারে সব ঘটন। শুনলেন। 


আরব্য রজনী 


ভার দরবারের জামির ওমরাহ উজির গভীর আগ্রহে 
প্রতীক্ষা করছিল তার পরবর্তী হুকুম শোনার জন্য। 
নথলতান এবার তাদের দিকে ফিরে হুকুম করলেন, 
'এখুনি তোমর! সেই কোতোয়ালের কাছে ছুটে যাও। 
আর সেই চারজন হত্যাকারী পথিক লোকগুলোকে 
ধরে নিয়ে এসে! আমার দরবারে ।” 

সুলতানের আদেশ পেয়ে প্রধান উজির তার 
পাইক-পেয়াদা নিয়ে ছুটলো৷ সেই নগর কোতোয়ালের 
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কাছে। সেখানে গিয়ে সে দেখে জহলাদ তখন 
দর্জির গলায় দড়ির ফাস লাগিয়ে টানার অপেক্ষায় 
মুহূর্ত গুনছে । সেই দৃশ্যটা দেখা মাত্র উঞ্জির 
চিৎকার করে ধলে ওঠে, থামে থামো ! ওকে 
ফাাসীতে ঝুলিও না 1 

তারপর সে সুলতানের আদেশ-নাম।! নগর 
কোতোয়ালের হাতে তুলে দেয় এবং দর্জি, ইহুদি 


আরব্য রজনী 


চারজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো সুলঙানের] 
দরবারে কুঁজো লোকটার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে 
আসে তার পাইক-পেয়াদার! ৷ 
সমস্ত ঘটনার কথ! মন দিয়ে শুনলেন ম্থলভান। 
সব শোনার পর তার মন রোমাঞ্চিক হয়ে ওঠে। এ 
রকম কাহিনী-এর আগে কখনো শোনেননি তিনি। 
বড় বিচিত্র, বড় অদ্ভুত, বড় রোমাঞ্চকর, সেই সঙ্গে 
একট! ছুঃখবোধ জড়িয়ে আছে যেন সেই সব 
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হাকিম, মুসলমান বাবুচি এবং সেই খৃষ্টান যুবক, এই 

কাহিনীতে । তিনি তাব অনুলেখকে আদেশ 

করলেন সেই কাহিনী যেন ব্র্ণাক্ষরে লিখে রাখ! হয় 
এবং সবাইকে যুক্তির আদেশ দিলেন তিনি। 

সেই সময় সেই খৃষ্টান যুবকটি এগিয়ে এসে 


বললো, 'জাহাপনা, এ আর এমন কি বিচিত্র ঘটনার 
কথা শোনালেন। আমি আপনাকে এর থেকেও 


১৫ 





বিচিত্র কাহিনী শোনাতে পারি, যদি আপনি অনুমতি 
দেনস্””ঃ 

“তাই নাকি? সুলতান যৃহু হেসে বলেন, “বশ 
তে। তোমার কি কাহিনী শোনাও আমি অবশ্যই 
শুনবো-- 

পর সেই খৃষ্টান যুবকটি তার বিচিত্র কাহিনী 
শুরু করার জগত একটু সময় নিলো। 

ওদিকে শাহপাজ দ দেখলে। ভোরেব আকাশের 
একটা! ক্ষাঁণ স্থযের মালে দেখ দিয়েছে, ভোর হয়ে 
এলো । তাই সে তখন তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে 
শাহজাদা শহরিয়।র দিকে তাকালো, পরদিশ আবার 
তার কাঁহনী শুর করার অনুমতি পাওয়ার জন্ত 
শাহরিয়ায় মু হেসে তার কাহিনী শোনার আগ্রহ 
প্রকাশ কবলেন। 

শুনুন তাহলে জাহাপনা, আমি আপনাদের 
দেশে এনেছিলাম ব)বস। খরার অন্য, ভালে লাগণে। 
দেশটা, ভাই থেকে গেলান। আমার জন্মভূমি 
মিশরের কায়রোয়। আমার বাবার দালালির 
ব্যবসা ছিলা। একদিন আমি আমার দোকানে 
বসে আছি, সেই সময় একট! গাধার পিঠে চড়ে এক 
সুবেশ সুদর্শন যুখক এসে হা।জর হলে! সেখানে । 
আমাকে দেখতে পেয়ে সালাম জানাল সে আমায়। 
উঠে দীড়িয়ে আমিও তাকে সেলাম জানালাম । 

তারপর সে একট। পুমাল বার করল। সেই 
রুমালে ক্ষীরার বাঁজ বাধা ছিলে।। সেগুলে। দেখিয়ে 
সে আমাকে জিজ্ছেন করে, “এখানে এর দাম কি 
হতে পারে ? 

উত্তরে আমি বললাম, “একশো দিনহার ।, 

“ঠিক আছেঃ আগামীকাল তুমি তোমার মুঠে- 
মজুয় এবং ওজন করার দী।ড়ি-পাল্লা নিয়ে খান অল- 
জয়ালীতে দেখ। করে৷ আমার সাথে । 

যুবকটি চলে যাওয়ার পর আমি আমার মহা, 
জনদের সঙ্গে দেখা করে বললাম, “মন প্রতি একশো 
কু (দনহার পেলে পঞ্চাখ মণ ক্ষীরার বাজ পাইয়ে 
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দিতে পারি। তায়! আমার গ্রন্তাবে রাজী ছয়ে 
যায়। পরদিন কথামতো! লোকজন নিয়ে সেই 
যুবকটির কাছে গেলাম। আমার জন্তই অপেক্ষা 
করছিল সে তখন। ওজন করে পঞ্চাশমন ক্ষীরার 
বীজ পাওয়৷ গেলো, যার দাম পাঁচ হাজার দিনহার 
দিতে চাইল। দামটা সে পরে কোন এক সময় 
আমার দোকান থেকে নিযে যাবে বলে। ওদিকে 
আমার মহাজনও আমাকে শঙকরা দশভাগ কমিশন 
দেয়। অর্থৎ একদিনে আমি মোট এক হাজার 
দিরহান নাফ। করলাম। 

তারপর প্রায় একমাস পরে যুপকটি আমার সঙ্গে 
দেখ কবে জনূতি ঢাইল, ক্ষারা বীজের দাম 
বাবদ সাড চারশে। [দনহার কোথায়। তখন আমি 
তাকে বলি, “সেটা তোনাকে দেওয়ার জন্য এক মাস 
আনি তোমা অপেক্ষায় বপে আছি। এখুনি 
দিচ্ছি। তবে তার আগে আমাগ ঘরে গিয়ে কিছু 
খানা-পিন। করলে হতো না? 

“এখন নয়, একটু পরে মামি ঘুরে আসছি, এই 
বলে সে গাধার পিঠে চড়ে চলে যায়। 

কিন্তু সোঁদন সে আর ফিরে এলো না। 
একমাস পরে আবার একদিন এসে বলে, ক্ষীর 
বাঁজের দামট। নিয়ে অপেক্ষা করতে, একটু পরেই 
সে ঘুরে আসছে। আগের বারের মত এবারেও সে 
সেদিন |ফঞ্গে আর এলে। না। এলো সেই এক 
মাস পরে। সেবারও সে আমার গদিতে কয়েক 
মুহুর্তের জন্য থমকে দাড়িয়ে শুধোয়, “আমার 
টাকার থলেট। ঠিক আছে তো? 

হ্য। আছে বৈকি । আমি এখুনি এনে দিচ্ছি, 
একটু অপেক্ষা করো, সিন্দুক থেকে বার করে 
আনছি--, 

“না, না এখন আমি চাইছি না, এখন আমার 
হাতে খুব জরুরী কাজ আছে” যুবকটি বলে, 
সন্ধযাবেলা আসবো, ফিরে এসে তখন ট।কাগুলে! 
নিয়ে যাবোখন, কেমন ? 


আরব্য রজনী 


. আমার অপেক্ষাই সার হলো, কিন্ত সে আর 
এলো না সেরারের যাত্রায়। তারপর পুরে! একটা 
বছর পার করে একদিন মে এলো । তাকে সেদিন 
সত্যি শাহজ্বাদার মতোই দেখাচ্ছিল, পরণে দামী 
রেশমী কোর্তা-পায়জামা। চোখের দৃষ্টি সজাগ । 
আমাকে দেখেই খচ্চরের পিঠের উপরে বসে থাকা 
অবস্থায় সে জিজ্েদ করে “আনার টাকার থলেটা 
ঠিক আছে তো? 

সঙ্গে সঙ্গে আনি বলি, “আপনর এই যক্ষের ধন 
আগলে বসে থাকতে পারবো না । আপনি কি 
রক্ন লোক মশাই, আনার মতো সামান্ত একজন 
পণালকে বিশ্বাস করে অতগুলে। টাক বাইরে 
ফেলে রেখেছেন ? 

কিন্ত সেদিনও তার সেই এক কথা, “ফেগাগ 
পখে নিয়ে যাবো তবে মেদিন তার ফেরা আর 
হয় না। 

তারপর বছর খানেক বাদে সে আবার এলো । 
সোদন সে খুব সাজগোজ করেই এসেছিল। আমি 
তক সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বললাম, 
«৬ জআর আপনাকে ছাড়ছি না । গরাবের বাড়িতে 
ছ'মুঠো অবশ্যই খেয়ে যেতে হবে। আমার 
মন্টা প্রায়ই খচখচ করে, যুখকটির টাকা সুদে 
খাটিয়ে এর মধ্যে বাড়তি বেশ কিছু উপাজণ 
করেছিলাম। সেটে! তাকে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে 
দিতে না পারলে মনট। স্বাস্ত পাচ্ছিল না। 

আমার প্রস্তাবে বুবকট রাজী হয়ে গেলো, তবে 
একট। শর্তে, বললো সেঃ খাওয়ার সব খরচ আমার । 
আপনার কাছে গচ্ছিত টাকা থেকে খর» কগতে 
হবে 1 

তার কথায় আমি রাজী হয়ে গেল।ম সঙ্গে 
সঙ্গে । 


তাকে খাওয়ানোর সময় লক্ষ্য করলাম, ডান- 
হাতের বদলে বা-হাত দিয়ে থেলে। সে। ভাবলাম, 
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বোধহয় ডান-হাতটা তার জখম হয়ে থাকবে । কিন্তু 
অভ্যস্তের মতো ডান-হাতের সাহায্য ছাড়াই সে তার 
বা-হাতটা কেমন অনায়াসে ধুয়ে নিলো । তখন 
আমার কেমন যেন কৌতুহল হলো, চেপে রাখতে 
পারলাম না। এক সময় তাকে জিজ্ছেমই করে 
বসলাম, “আচ্ছা সওদাগর সাহেব, যা কিছু মনে ন! 
করেন তো৷ একটা কথ। জিজ্ছেস করছি”_আপনার 
ডান-হাতট। কি জখম আছে?” 

কোন কথা না বলে সে তার ডান-হাতের উপর 
থেকে চাদরট] সরিয়ে দিতেই আসল ব্যাপারটা 
আনার চোখের সামনে স্পষ্ট েসে উঠলো । দেখলাম 
তার ডান-হাতট। নেই, কঞ্জি থেকে কাটা । 

যুবকাট তখন কেমন উদাস স্বরে বললো, “বা- 
হাত দিয়ে আপনাব রাড়িতে খেলাম, আপনি 
হয়তো ভাবলেন, এ আবার কেনন অছ্ভুক। এবার 
নিশ্চথই বিশ্বাস করলেন, আপনাকে অসম্মান করার 
জন্য খা-হাতে খাইনি, আসলে ডান-হাতে খাওয়ার 
সৌভাগ্য আমার এ জীবনে তার কখনো হবে না ॥ 
একটু থেমে সে আবার বলে, "জানেন, আমার এই 
হাত কাটা যাওয়ার পিছনে এক অন্তুত কাহিনী 
জড়িয়ে আছে ।” ূ 

তাই নাকি? কিসে কাহিনী শুনতে পারি ? 

সে তখন তার সেই অদ্ভুত কাহিনা শোনাতে 
লাগলো আমাকে । 

বাগদাদের ছেলে আমি । আমার আনবাজান 
ছিলেন সেখানকার একজন গণ্যমান্ু ব্যক্তি, ধনা 
ব্যবসায়ী । আমাদের বাড়িতে তখন বছরের সব 
সময়ই তীর্থযাত্রী, এবং বিদেশী সওদাগরদের ভ।৬ 
লেগে থাকতো । তাদের মুখ থেকই নিশরের 
গল্প আনি শুনি, সেই ছেলেবেলা থেকেই মিশরের 
হাতছানি বার বার আমাকে টানতে খাকে। তখন 
থেকেই আনি মনে মনে ভেবে রাখি, সুযোগ পেলেই 
মিশরে পাড়ি দেবে, বাণিজ্য করবো সেই দেশে 
গিয়ে। এর মধ্যে আব্বাজান একদিন আমাকে 
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ছেড়ে খেহস্তে চলে গেলেন। আমি তখন তার 
বিষয় সম্পত্তির পুরো অংশীদার । সেই টাকায় 
বাগদাদ এবং মনল থেকে নানান জিনিব কেনা- 
কাটা করে একদিন ক য়রোর উদ্দেশে রন! হয়ে 
আপনাদের এই শহরে প্রবেশ করলাম । 

কায়রো শহরের এক সরাইখানা অল-মসরুরে 
গিয়ে একট] ঘর ভাড়! নিলাম সামানপত্রগুলো রাখার 
জন্তা। সেখানকাব এক নফবকে কয়েকটা রোৌপ্য- 
মুদ্রা দিলাম খাবা কনে আনার জন্য, ভীষণ খিদে 
পেয়েছিল। তাণ্'ৰ এক সময় কখন যেন ঘুমিয়ে 
পড়ি। ঘুম থে'ক উঠে বেন-অল-কাসরেন” নামক 
এক রাস্তায় (বিয়ে পড়লাম, বাস্তাট। ছিলো 
ছুঃটি গ্রাসাদেব মধ্যব্তা একটি গলি। সঙ্দা করাব 
ফিকিরে যাই .সখাশে। কিন্তু খালি হাতে সেহ 
সরাইখানায় ফিরে আস.৩ হলে। আবাব। 

সকালে ঘুম, একে ডঠে কিছু কিছু কাপডের 
নমুনা একট" গাঢখাতে বাধাতে গিয়ে নিজেকে বলি, 
বাজারে গি'জ দাম ঠিক কবতে হবে আজ । ঙাবপব 
আমার ক:য়কজন ভ্রাতদাসেব মাথায় কাপড়ের 
গাটরীগুলে। চাপিয়ে এগিয়ে চললাম শহরের প্রধান 
বাবসাবে "হু কাইজারিচাৎএ। আমার আগমনব।ত] 
পাওয়ামাত্র দালালর। আমান কাছে ছাট এলো। 
তারা আমার কাপড়ের শমুনাগুলো সংগ্রহ কবে 
বিক্রীর জন্য হা৩ দিলো, কিগ্ড আমার নসীব খারাপ, 
তাই ভ'লল। দাম দুধ কেউ কিন৩ এগয়ে এলে। 
শা। বজাগ মন্দা দেখে মুষড়ে পড়ল।ম। যাইহোক, 
আমার অনন ধুণাবস্থা দেখে দালালদের শেখ বা 
প্রধান দালাল আমার ক।ছে এগিয়ে এসে পাম 
দেয়, শুনুন মালক, কি করে বেশী নাফ কখতে 
হয় তার মতলব আমি আপনাকে দিতে পারি। 
এখা?ন অগ্ঠ দওদাগরর] য। করে থাকে আপন'কেও 
তাই করতে হবে। ধারে কাপড়গলো। বেচলে 
আপনি একটু বেশী দাম পেতে পারেন। নির্দি্ 
সময়ে আপনি আপনার প্রতিনিধি মাপফত আপনার 
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মাল বিক্রীর টাক। তারা শোধ করে দেয় কিস্তিতে 
তারপর সপ্তাহের বাকী দিনগুলি এই শহর এবং 
নীল নদের শোভ৷ দেখে বেশ আনন্দে কাটিয়ে দিতে 
পারবেন।, 

“তা তোমরা মন্দ বলোনি”, এই বলে তাদের 
আমি সরাইখানায় সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম । তার! 
আমার কাপড়ের গাটরীগুলো সরাইখানা থেকে 
তুলে নিয়ে গেলো, বিনিময়ে মহাজনরা আমাকে 
হুপ্ড লিখে দিলো । একমান পরে কিস্তির টাকা 
শোধ পাওয়া যাবে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার । 
সেই হুপণ্ডিগুলে। আমি আমার এক প্রতিনিধির হাতে 
তুলে দিলাম টাক। আদায় কাব জন্য । 

তাবপব একট মাস আমি কায়বো শহরে মনের 
অনন্দে তালোমণ্দ খাহ-দাই আব রাতে সুন্দর! 
যুখতীদের দেহ-স্ুখ উপভোগ করে রাত কাটালাম। 
একমাস পথ থেকে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবাব 
আমার ক'পড় খেচাপ টাকা কিস্তিতে শোধ দিতে 
থাকে আমার মহাজনখা, সেই সব টাকা আমি 
থলের মধ্যে ভবে সাস করে সরাইখানায় রেখে 
দিই | এতে মেয়েমানুষ 1নয়ে শ্কুতি কগি। 
একাঁদন এক সে।মবাব এক বিচিত্র ঘটন! 
ঘটল গোসল সেবে, খাওয়া-দাওয়া করে এক 
মহাজনদেব অল-দিন অল-তোন্তাঁনর দোকানে 
গেলাম, মে আমাকে সাদব অভ্)রথণা জানাল। 
পুরোদমে বাজাব চালু হওয়া আগে পযন্ত আমব। 
গল্প-গুজব করে কাটালাম । আমাকে তার পাকি 
খুব পছন্দ । 

এক সময় খাসখা ঢাকা একটি মেয়ে এসে 
দোকানে ঢুকলো কিছু কাপড় চোপড় সঙ্দ! করতে। 
পাতলা নাকাবের আড়াল থেকে তার মুখের 
আদলট! দেখে মনে হয়; মেয়েটি বেশ এুন্দরী। 
পিঙ্গল চোখ, টিকলো নাখ, দুধে-আলও। রঙ গায়ের । 
তার শর্গার থেকে দামী আতরের খুশবু অ'নার নাকে 
এসে লাগছিল। আমাকে দেখে মেয়েটি তার 
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নাকাব তুলে দেয় আমাকে তার বপ স্ুধাপান করার 
স্বযোগ করে দেওয়ার জন্য । তাতে আমি তার 
প্রতি আরো বেশী আকুষ্ট হয়ে পডলাম যেন। 

সে তখন দোকানী বদর-অল-দিনকে সালাম 
জানিয়ে বললো, “সোনার জরির কাজ কবা ভালো 
মসলিন আছে আপনার কাছে ৮ 

দোকানী তখন তাব দোকানের সজুত ভাগ্ার 
থেকে সব থেকে দামী মসলিন কাপড় বাব কবে 
তাকে দাম বললে চারশে। দিবহাম । 

কাপড়েব টকরোটা সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি বললো, 
“এটা আমি সঙ্গে শিয়ে যাচ্ছি, আমাব খব পছন্দ 
হয়েছে। তবে এতো টাকা আমাব সঙ্গে নেউ। 
বাড়ি ফিরে গিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

“ত। সন্ত নয মালকিন', দোকানী প্রত্যুন্তরে 
বলে, “এই দেখুন, আনাব মহাজন সামনেই বসে 
আছেন, এই কাপডট। উনিই সববগ!১ ক্ছেন। 
আজ ওঁকে কিস্তিব টাকা শোধ কবার দিন। 
আমার এখুনি খুব টাকার দখকার । 

“আজ আশশি এ কি নতুন কথ| আনাকে 
শোনাচ্ছেন? মেয়েটি ঝগণ স্বরে চিৎকাগ করে 
ওঠে, এব আগে আপনাব পাওনা আনি শিটিয়ে 
দিইনি % 

এদ্য়েছেন বৈকি! দোকানী এবার বিনীত 
স্থরে উত্তব দেয়, 'আমি তা অস্বাকার করাছু না। 
কিন্তু বললাম ৩ে, আজ আমাব শ্াকার খপ দবকাব, 
তাই এখন আর আপনাকে ধারে কাশড় বেচতে 
পারছি না । আমাকে মাফ করবেন! 

এই কথা শোনাব পর মেয়েটি আব স্থির থাকতে 
পারলে। না, দোকানীর কোলের উপরে বাপড়ের 
টুকরোটা। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে, 
“আপনার! সব দৌকানীপাই সমান, কে ভালে। কে 
মন্দ খরিদ্দার তা এখনো চিনতে পাখলেন না। 
উত্তেজিত অবস্থায় দোকান থেকে চলে যাওয়ার 
জন্য পা বাড়ায়। 
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দৃশ্যটা আমার ভালো লাগল না। মেয়েটির 
জন্য কেমন যেন মায়! হলে।। আমি তখন তার পথ 
আগলে দ্াড়িযে বললাম, “আপনি খামোক রাগ 
করে চলে যাবেন না মালকিন, ফিরে এসে দোকানে 
একটিবারের জন্য বসুন, কথা আছে আপনাব সঙ্গে । 

আমাব কথয কি যাদু ছিলে! কে জানে, মেয়েটি 
মুদ্ু হেসে দেকানে ফিরে এসে আনার ঠিক বিপরীত 
আসনে বসে বললো, “পনাৰ কথ।তেই ফিবে 
এলাম, বলুন আপনার কি বলার আছে ” 

আমি তখন দোকানাব দিকে ফিবে জিচ্ছে 
করলাম, “এ কাপডটাব কি দাখ মাছে বলুন? 

“এগারশো। দিবহাম ॥ 

“ঠিক আছে বাকী একশে দিখহাম আপনার 
নাফার টাকাট] আমি একটা বমিদে লিখে দিচ্ছি। 
এক টকবো কাগজ দিন আমাকে । 

তাবপর সেই কাগজো টকণরাৰ টাকার রসিদ 
নিয়ে মেয়েটির হাতে তুলে দি'্য বললাম, “এটা 
অপনি শিস যান, আগান। হাট ।খাজারের দিনে 
টাকা আপনি আমাকে এখানে শোধ দিনে যেতে 
প।খেনশ। আর না দিলে (কান ক্ষতি নেই এটা 
আপনি আনার শন থেকে উপহাব হিসেবেও গ্রহণ 
কবে পাবেন। 

“মাপ আনাহব দেযাষ মাপনাব মতে। এমন এক 
মহাতভব ল্প্রিকে আমাৰ কাছে পাসিয়ে দিয়েছেন ।, 
মেয়েটি এক গাল হেসে বলে, আপশাব মতো স্বামী 
পেলে আমার গাবন ধহ্য হায় ঘয্তে।।, 

আল্লাহ বোধহয় তাব এ৭ং আশার দিকে মুখ 
তুলে তাকালেন। বেঙ্কান্তের স্থখেব চাবিকাঠি যেন 
আমার হাতেব মুঠোব মধ্যে পেয়ে গেছি । আমি 


তাব দিকে তাকালান স্থিব চোখে। স্বচ্ছ পাতলা! 
নাকাবে ঢাক! তার মুখ। অস্পই হলেও তার পিঙ্গল 
চোখে ছৃষ্টু হাসি তখন আম।ুকে মাতাল করে 


তুলেছিল, স্থিব থাকতে না পেয়ে বললাম, “প্রিয়তমা, 
এই কাপড ছুটো৷ এখন তোমার, এমশি আর একটা 
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তোমার জন্ প্রস্তুত, তাব আগে তুমি যদি একটি- 
বাদুরব জন্ত নাকাবট1 সবিষে তোমার মুখটা যদি 
একবাব দেখতে দাও-_; 

আমাব কথাট। বোধহয় তার মনে ধরালা | কোন 
দ্বিধা পয, কোন সংকোচ নয, ধীবে ধীবে সে তাব 
মুখেব উপর থেক নাখাবট। সরিষে আমাৰ চোখের 
উপবে তার পিঙ্গল "চাখ ছুটি মোল ধরলো, যেন 
একট! সুন্দৰ গোল'প পাঁপড়ি মেলে দিলো সেই 
মহুর্তে। তাৰ মিষ্টি এখ, আতবের খুশবু, সব মিলিয়ে 
একট মাধাময পড"বশ গডে তুললো সেই মুহুর্তে । 
চোখের পলক ফেস্গাত ভুলে গেলাম ৷ মেযেটি তাঁব 
মুখের উপার ফিতর তাখার নাকাব টেনে দিতে তবে 
আমার ভু'স হলে! । 

প্রিযতম। আমাৰ কাছ থেকে খুব বেশি 1দন 
বিচ্ছিন্ন হযে ৫ কে। না, আনার খুব কষ্ট হবে। 

মেষেটি কখন যে চলে গিয়েছিল খেযাল নেই, 
সম্বিৎ ফিরে প্লোম, দোকানীর ডাকে, “কি 
ভাবছেন! 

“ম্যেঠ খুব সুন্দর তাই না? তাব সমর্থন ন| 
পোযই তামি তখন গোযটিব খোজ খবব [নত 
থাকি । নার /স বাল, থমেফেটি কোন আশ্িবিব 
বণ)। হা, গুচুব আর্থব চালকিন সে এখন, ব।'খণ 
সম্গুতি শার বাবা মাবা গ ছন। 

তাং *ব সেই 'দাবাশীব কা” থেক ব্দিয শি 
সবাইখানায় খাব এলান। নেশভাজ বসতে 
মন ১ ল না। আসলে তখন আনার কোন 
কিছু৯ ভ'ল লাগছিল »11 নেফেটিব অমন চোখ 
ঝলস[ না বপ দেখে সে বিনা অন্য সব কিছু ৩খন 
আমা কী?ছ বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছিল। পবাদিন 
সেই দোকান র গদী/৩ না যাওষা গন্ত মনে শান্তি 
ছিলে না। আম তাকে সালাম জানিয়ে তাব 
পা?* গিয়ে বসলাম। 

*সই নেযেটি আবাব এলে। সেই দোকানে 
আগের চেয়ে বেশী দামী পোষাক পড়ে, সঙ্গে এক 
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ক্রীতদাসী নিযে । বহুর-অল-দিনের দিকে লক্ষ্য ন 
করেই সে আমাকে সালাম জানালে। । তারপর 
আমার কাছ মুখ নামিষে এনে সে বললো । আহাঃ 
কি মিষ্টি কণ্ঠন্বর তাব, যেন আমার কানে মধু ঝরে 
পড়লো, “কাউকে আমাব সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা 
ককন, আপনার পাওনা বাবশো। দিরহাম আমি 
মিটিযে দিতে চাই ॥ 

“তা এতে। তাড়া কিসের ? 

মেষেটি তখন তার বটুয! থেকে টাকাট। বাব 
করে আমাব হাতে গুজে দিতে গিযে বলে, “আমরা 
আপনাক হাবাতত চাই না বলেই টাকার লেনাদন 
তাঁডাতাডি চুকিযে যেললাম। 

আমি তখন তাকে আমাব পাশে বসিষ টাকার 
বসিদ লিখে দিলাম, টাকাব অঙ্ক শুন্ত বাখলাম। 
মেষেটিকে বললাম, “আপনার যেমন খুশি আমার 
নামে খবচ দেখিল্য দিতে পাবেন, আপত্তি কখব না 

আমার কথায কি ছিলো এক জানে, মোষ্ট! 
বেমন অসন্তুষ্ট হযে হঠাৎ দোকান থেকে বেখি্য়ে 
গোলা । খড অদ্তুত মোষ তো। তার ম্শ্ৰ 
খববটা নিত যখনি তার সঙ্গে আলাপ জখ'তে 
যাচ্ছি ৩খণনি সে উধাও হয গেলো । পথে এনমে 
অনেক খুজল।ন মেহেটিক। জনাবন্তে সে একা 
গয। হান হয যোতহানা নেই। তাকেনা পাও্যার 
ব্যর্থঙায ৬ বাঞান্ন, মন শি ফিবে যাচ্ছি, হণাৎ 
এ+ নিএা। বীতদাসা আমার পথ আগলে ৪ডিযে 
বললে, 'মলিব, মালিক, দযা কাব আপনি 
একখাপ আমার সঙ্গে আম্মন, আমাব মালাঁকন 
অপেক্ষ। বরদছেন।, 

“বিস্ত আমি তো। কাউকে এখানে চিনি নঃ তাই 
কে যেআমাকে খোজ কবতে পাবে, ভেবে পাচ্ছি 
না। 

সেকি নিগ্রো ক্রীতদাসী অবাক হযে বলে, 
“এবই মধ্যে আপনি আমার মালকিনক্কে ভুলে 
গেলেন? খানিক আগেই তো একটা কাপডের 
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দোকানে তার সঙ্গে আপনার দেখা হলে! না? 

আমি তখন চমকে উঠলাম । কি আশ্চর্য মেযেটি 
আমাকে ইয়াদ করেছে? সঙ্গে সঙ্গে আমার মন 
কানায় কানাস ভরে উঠলো! খুশিতে । কাল বিলম্ব 
না করে অনুসরণ করলাম মেয়েটিকে । 

"ওঃ প্রিযতম” মেষেটি সান্গিধ্য পাওয়া মাত্র 
উচ্ছুসিত হযে সে বলে উঠলো, পপ্রযতম, আমি যে 
তোমার প্রেমে পাগল, তোমাৰ এক মুহুর্তর অদেখার 


তারপর মেয়েটি বললো, *গ্রিযতম, এক কাজ 
করলে হয না, তোমার কিংবা আমার বাড়িতে 
মিলিত হলে কেনন হয” 

“এখানে আমি একজন আগ্ৃস্তক । সরাইখানায় 
তোমাকে আপ্যাযণ কবাব মতো জাযগা তেমন নেই । 
তাই ভাবছি, যদি তোমাব বাড়িতে আমাকে আহ্বান 
করো- 

“বেশ তো, তাই হবে। মেয়েটি বলে, “কিন্ত 





বেদনা] 'সামি যে আর সইতে পারি না। তোশাকে 
প্রথম দেখাব পব থে"ক কিছুই আমাব আর ভালে। 
লাগেনা । খাশ্যা ঘুম সব আমি ভুলে গেছি । 

প্রত্যুত্তরে আমি বলি, “কিন্ত প্রিযতনা, তুমি 
বুঝবে না, তোমাব থেকে আমাৰ ছঃখ ছিগুণ। জানা, 
কাল বাতে আমি সুখে বিছু কাটতে পারিনি । 
কেবলি মনে হযেছে, কখন তোমাব সাথে আবার 
আমার দেখা হবে, কখন তোমাৰ স্থখেব নাকাব 
তুলে তোমার নুন্দর মুখখানি দেখতে পাবো ।, 
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আজ তে শুঞপাবেখ বাত, বাল সকালে আল্লাহর 
ক!ছে প্রার্থন। না জানান পযন্ত কিছু করা যাচ্ছে না। 
এক কাজ করো, কাল সবালে এখানকার মসজিদে 
গিয়ে গ্থমে তুনি নামাজ পড়বে । তারপব সেখান 
থেকে একটা গাধার পিঠে চডে হাববালিযাহয মহল্লা 
চলে আসবে, সেখানে একটা বিবাট প্রাসাদ দেখতে 
পাব, প্রাসাদের নাম অল-নাকিব বরাকত»” সে- 
খানেই আমি থাকি | দেরা কবে না, আমি তোমার 
অপেক্ষ। করবো । 
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মন আমার খুশিতে ভরে ওঠে । মেষেটির কাছ 
থেকে হাসি মুখে বিদাষ নিযে ফিরে আসি সরাই- 
খানায। সেদিন রাতে এক অদ্ভুত খুশির মেজাজে 
চোখের পাত দুটো! এক করতে পারলাম না। সে এক 
অস্ভুত অন্বভূতি অদ্ভুত জাগবণ। 

পরদিন সকালে ঘ্‌* থেকে উঠে তাডাতাডি 
গোসল সেবে নতুন পোষাকে নিজেকে সাজালাম, 
গাষে দামী আনব ছডালাম। নাস্তা-পানি সেরে 
বেরিয়ে পড়লাম সবাইখান। থেকে । তারপর রাস্তার 
মোড থেকে একটা চ্চর ভাডা কবে হাববানিযাহ-এর 
উদ্দেশ্যে রওনা! হল «৷ কথা হলো খচ্চবেব মালিক 
আপাতত তখন চলে যাবে । পরে আমাব ফেরার 
সমষে হাজির হযে সে আমাকে সবাইখানায পৌছে 
দেবে। 

মিউনিক বুটীর মোযটির ঘবের দখ্জায কড। 
নাডতেই দবজা খুল যায। দরজাব ওপারে ছুটি 
যুবতী ক্রীতদাস'কে দাডিযে থাকতে দেখলাম । বস 
অল্প হলেও ত .দর স্তন ছুটি বেশ পুকষ্ট এবং কুণাবী, 
বপ ও যৌব* যেন ফেণ্ট পড়ছিল তাদেন দেহ থেকে 
যেন ছুঃটি টাদ আকাশ থেকে নেমে আমার 
সামনে এসে দাভিযেছিল। পুণিমাব টাদেব মতোই 
তাদের চোখ ছু'টি জ্বলজ্বল কবছিল। 

'আম্মন। ভেতবে আম”ত আত্ঞা হোক” তারা 
আমাকে বলে, “মালকিন অপেম্ষ1 কবেন আপ- 
নাদেব জন্য” কাল সাথা বাত ঘুম হযশি তার, 
আপনা অপেক্ষায় বাত্তিব প্রহর গু ণছেন তিন,আব 
আজ অ।পনাব শু চিন্তা না€যা-খা৪যা ভুলে 
গেছেন [তনি। 

মেষেটিকে অনুসবণ কবে প্রাসাদেব ভিতবে 
প্রবেশ করলাম । বিরাট আঙ্গিনা, তার চাবপাশে 
সাতখা*1 ঘর, সাতট। দবজা, নাবেল পাথবেব মেঝে, 
আসভ বপত্রে সাজানো! ঘবগ্চলা, দখজাধ দাশী প্দ। 
ঝুঙ্গাছিল, মেঝেব উপবে পাবস্তেব গালিচা বিছানো | 
ঘরে ঢুকে একট] কৌচে বসতে যাবোঃ_এমন সময় 
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শাহরাজাদ দেখলো? ভোর হয়ে আসছে । বাদশাহ 
শাহবিযারের দিকে তাকিয়ে পরদিন আবার গল্প 
বলার অনুমতি চাইলো সে। শাহরিয়ার তখন মাথ! 
নেডে সায দিলেন । 


পবিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী 
শুক কবতে গিষে বললো, “তাহলে সেই যুবক 
দালালের মুখ থেকেই তার কাহিনী শুনুন 
জাহাপনা-_, 

ঘবে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ কবতে যাচ্ছি, 
মেয়েটিকে এগিযে আসতে দেখলাম আমার সামনে । 
তার নাথায মণিমুক্তো খচিত মুকুট, দামী অলঙ্কারে 
মোডানো সাবা অঙ্গ । সবে মাত্র প্রসাধন সেবে 
এসেছে যেন সে, পরিচ্ছন্ন মুখাধব, সুর্সা টানা চোখ । 
সব মিজিযে এক অনিন্দ্য সুন্দর কপ-লাবণ্যে অপবপ 
দেখাচ্ছিল তাকে । তার মুখেব দিকে তাকাতে গিষে 
অনেকক্ষণ চোখ ফেবাতে পারলাম না। আমাকে 
দেখে হাসলো, যেশ এক মুঠো মুক্কো ঝরে পডলো 
তাব অধর দিযে । আমাব কাছ বেষে টাডিযে সে 
আমাকে ছৃ'হাত বাডিযে জডিষে ধরলো, আমার 
মুখটা তার কবোঞ্চ বুকের মধ্যে চেপে ধরে জোরে 
জোবে নিঃশ্বাস ফেললো। সে, একটা অতৃপ্ত বাসনাব 
অবসান হলে সেই মুহুর্ত । তারপর ধীরে ধীরে 
আশাব মুখট। সে তার ছু'হাতেব চেটোষ তুলে ধরে 
মুখ নামায আনলে! আমাব উষ্ণ ঠোটের উপবে। 
আমর ঠাট জোডা চুষতে থাকে সে শব করে 
(আমিও তাব ঠোট ছু'টে! চুষে দিই, শিঃশেষ করে 
তাব অধরের সুখ! পান কবতে থাকি )। 

এক সময দে আমাব ঠোটের উপর থেকে তাব 
মুখটা বিচ্ছিন্ন করে গভীর অনুরাগে সুরে বলে, 
*প্রিযতম, তুমি যে আজ আমার ডাকে সাড] দিয়ে 
আমার সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছ, এ যেন বিশ্বাস 
হয় না।” অতঃপর সে তার সন্দেহ দূর করার জন্য 
আমার মাথায বুকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে 
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বলে, “বিশ্বাস করো প্রিয়তম, আল্লাহর কসম, 
তোমাকে দেখাব সেই প্রথম দিন থেকেই আমি 
তোমার মহববতে পডে গেছি, তখন থেকে আমাব 
চোখে ঘুম নেই, পেটে খিদে নেই। কেন এমন 
হলো বলো তো? 

“সে প্রশ্ন তো আমারো প্রিযতমা 1 আবেগ 
' মেশানো কা আমি উত্তব দিলাম, "আমি তোমাৰ 
মহববতেব ক্রোতদাস. নিগ্র ক্রীতদাস । এই প্রথম 
তুমি আমাকে মহববতের প্রথম পাঠ শেখালে, আমি 
ধন্যা, ধন্ঠ আমার জীবন | তোমার এমন মহত মহববত 
আমি জীব কোন দিনও ভুলতে পারবো না । তুমি 


খাওযার পব আবার আমবা গল্পে মেতে উঠলাম । 
এক সময মে? টিব চাণ্খ সবাক নেশ1 একট একটু 
করে ঘাঁনযে আসে সেআমায মহ্বান জানায ভার 
বিছানা সেই আহ্বানর জন্তই বুঝি আমি 
অপেক্ষা কবছিলান এন্ক্ষণ ধবে। তার শয্যা-সঙ্গী 
হতে গিয়ে আমাব ভূমিকা অতি নগন্ত । আমাকে 
বিশেষ বিছুই বপতে হাণ1 শা, মুখা ভূমিকা 
সে-ই গ্রহণ কখলো উপোসা কাটের মতো 
সে আমাক চুনোষধ চুমোষ অস্থিব করে তুললো, 
তাবপব আনা দহ লেহান নন দিলো । তবে দেহ- 
মিলনের শেষ পার্ব আশার ভূমিকা অক্শ্যই যৃখ্য হয়ে 





যখন ককণ! করে তোমার মহববত আমাকে এমশ 
উজ্া করে ঢেলে দিলে, আশাকরি ফিবিযে নোবা 
না কখনো, ভূলে যাবে না আমাকে কোনদিনও ।' 

এ তুমি কি বলছে প্রিযতমঃ আমার মহদবত 
সাচ্চা মেযেটি আবাব আমার ঠোঁটে ভাব চুম্বন 
একে দিয়ে বলে, “আল্লাহর দোযায় সেই ভুল যেন 
আমাকে করতে না হয কখনে। ॥ 

তারপব সে আমাকে তার অতি আপনজনেব 
মতো। যত করে খাওয়ালো । খাওয়া শেষে নিজে 
হাতে করে তুলে দিলে৷ সরাবের গ্লাস আমার হাতে। 
তার হাতের স্পর্শে সরাব নয় যেন অমুত-স্ুধা পান 
কয়লাম আমি। গোলাপ জল দিয়ে হাত"মুখ ধুলাম। 
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উঠলো । 
তার নিরাববণ দেহের আহ্বান আমি অস্বীকার 


তার মতো আশি তখন চখম উত্তেজিত । 


কবতে পাবলাম না। তার দেহে প্রবিষ্ট হলাম এবং 
অনেকক্ষণ ধরে তাকে স্ুখেব সাগবে ভাসিযে এক 
সময তার দেহের গঙারে বিশ্দু বিন্দু করে তৃপ্তির 
শেষ নিযাসটুু ঢেলে দিলাম । আমর! দুজন তখন 
অসম্ভব ভাবে কাপতে কাপতে এ ওর দেহের মধ্যে 
বিলীন হযে গেলাম। অনেকক্ষণ কারোর মুখে 
কোন কথা ছিলো না, কেবল অনুভভূতিটা তখন 
অনেক ন। বল। কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, 
চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ করে দিচ্ছিল, অনুভবে 
ছুটি মন মিশে (গয়ে একাকার হয়ে উঠছিল। শ্ছান 
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কাল সব ভূলে আমরা তখন বেহাস্তর সুখ পেতে 
মেতে উঠলাম, শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সেই সুখ আমরা 
আমাদের এনের মণিকোঠায় গেঁথে রাখার চেষ্টা 
সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। 

এক সময় দূরে অ।কাশে ভোরের আলো। ফুটে 
উঠতে দেখা যায়। ৬খন আমি তাব দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হযে উঠে বসলাম । সে আগাকে হামামে 
নিয়ে গিয়ে নিজেব হাতে গোলাপ জল দিযে জান 
করাল, আমার *" দেহ নিজের হাতে মুছে দিতে 
গিয়ে বললো) "ঠি খতম, তোমাব এই বলিষ্ট পৌকষ 
দেহের স্থখ আর আগে কখনে। পাইনি, সেই ৯বম 
আনন্দদায়ক সুখ তুমিই প্রথন আমাকে দিলে। 
তোমার এ দেহ একান্ত আনাব হয়ে থাকুক, আল্লাহ 
কাছে এই গ্রাণ"নাই কেবল জানাই ।, 

মখমলের বিছানায় কমালে বাঁধা পধশশ দিনাব 
তাকে উপহাব স্বব্প রেখে আসতে শিষে তার দিকে 
ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম । মেষেটি তখন 
কাদছিল। কান।-্ববে সে শুধোয়, “প্রিষ ৩ম, তোনার 
এ সুন্দর মুখেব দর্শশ আবাব আমি কবে পাবো 
যাওয়ার অ।গে বলে যাও ? 

ন্কৃধাস্তের পর আবাব আশি তোমাব সঙ্গে মিলিত 
হবো” তাকে কথা দিযে বাস্তায় এবরিত্য এলাম 

?পর। 

ভাঙা কবা খচ্চরের মালিক প্রাসাদের বাইবে 
অপেক্ষা কবছিল। তার সেই খচ্চরের পিঠে চডে 
সরাইখানায ফিবে এলাম | তার হাতে আধ দিনারের 
একটা বর্ণমুদ্ত তুলে দিতে গিয়ে বললাম, “নুযাস্ডের 
পর আবার এসো ! 

সপাইখানায় ফিরে এসে প্রাতঃবাশ সেরে আবার 
বেরিয়ে পড়ি হাটে-বাজারে, আমাৰ বকেয়। পাওনার 
কাস্তর টাক আদায় কবে ফিপে আনি সবাইখানায়। 
তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে স্য অনেকঢা হেলে 
পড়েছে । একটু পরেই রাজ্যেপ অন্ধকার নেমে 
আসবে। নিজেকে প্রস্তুত করি। আমাব নফরকে 
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বলে রোখছিলাম মেয়েটির জন্য ভালো মন্দ খাবাঁর 
কিনে রাখতে । আজ আমি তাকে নিজের হাতে 
খাওযাবেো | দামী সরাবও সঙ্গে নিয়ে যাবো । নিজের 
হাতে আজ আমি আমার প্রেষসীকে খাওয়াবো সে 
আমাব জান, সবকিছু আমার সে, অনুভবে বুঝেছি 
আমি সেই সত্যটা, তার মহববতের জন্য আমি সব 
কিছু করতে পারি, পথের ভিখারা হলেও তার মহববত 
আমি ফিরিয়ে দে পারবে না। 

সন্ধা! নামতেই কমালের খুণ্টে পঞ্চাশটি হ্বণসুদ্রা 
বেধে নিষে খচ্চরের পিঠে খাবারের পাত্রগুলি 
সাজিষে নিযে বগন| হলাম আমার প্রেনিরার বাড়ির 
উদ্বোশ্টে । নতুন এক দৃশ্য চোখে পডল সেদিন। 
ঝকৰকে চক্চকে মেঝের মাবেল পাথর, দরজা- 
জানলার পর্দাগুলে পবিস্কার-পরিচ্ছন্ন। থঘবে বাডতি 
চিবাগ বাতি। বুঝলাম, এ আযোজন সবই আমার 
জন্য । মন ভবে গেলো খুশিতে কানায় কানায। 
আমাকে দেখতে পেয়ে মেষেটি ছুটে এসে আমাব 
গল! জডিযে ধবে বললোঃ “তুমি এসেছ প্রিষতম ? 
তুমি বিনে আমাব জীবন বিফলে যায। তাবপব 
ঘখারা”, আদব, চুম্বন দেহের উষ্ণ দ্রাণ নেওয়া । 

এপ্হ মধ্যে মেয়েটি আযোজন করে নৈশ- 
াজেব। অ।জ আমি নিজের হা আমার আন। ভাল 
ভাল খাখাব খাইয়ে দিলাম তাকে এবং সে আমাকেও 
খাও্যাল। আনার সখাবের গ্।সে প্রথম চুমুক দেয় 
সে, এবং আনি তাৰ গ্রাসে প্রথম চুমুক দিলে পর 
তবে সে ঠোট রাখে সই গ্লাসে । নাঝর|ত পযন্ত 
সখাবের নেশা মণ্তড থাকলান ছুজনে। এক সময় 
মেয়েটির চোখে চটুল চাহনি ঘণিয়ে আসে, তান্ন বেশ- 
ভুষা কেনন শিথিল কবে দিয়ে খসে সে। উঠে 
দাডায়। হাও বাড়িয়ে দেয় আশার দিকে । তারপর 
সে আমাকে তাখ শযমকক্ষে শিয়ে যায়। ছুজনে 
জডাজডি করে নরম বিছানায় ঢলে পড়ি। মেয়েটি 
তাব পাখার মতে নরম বুকে টেনে নেয় আমার 
মুখটা, সোহাগ আর চুমোম্ধ ভরিয়ে দেয় আমার ঠোট । 
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এক সময় আমাদের দু'টি দেহ মিশে গিয়ে একাকার 
হয়েষায়। চরণ প্রপ্তির শেষ শ্ন্দটকু না পাওয়। 
পর্ষন্ত কেউ কা?বাব ক'হ থেকে বিস্থিন হওযাব কথা 
ভাবতে পারলাম না । এক স*য ,তাব হায আ।স। 
পালের খুন্ট বাঁধা পঞ্চাশটা স্বণমু্া। অন্যটি 
বিছানায় রেখে ফিবে আমি সবাইখানাষ সঞ্ষ্যাবেল।য 
আবার আলবো। কথ দিষে। 

এইভাবে ব।তেব পব রাত অনিএা, সংযম এ” 
বেহিসেবী খরচ কাব আমি একে 1০4 নি হসে 
গেলাম । বাজারে খ।ত্য। বন্দ কাওণ কাবের 


কোথাধ যাচ্ছি, কেশ যাচ্ছি, কোন খেয়াল নেই 
আমার ৩।ন যঞ্»ালিতর মতে বাস্তায লামতে 
হয নাই নানান যেন ইদ্দশ্হীন সেই যাত্রা । 
এক একা হানা* হাট এক সময জুগুগ্যাল্লাহ 
মেটের সানান। এ. পোখ কেমন কৌতুহল 
হলো আমার | এখাস্ন রাগ ভীড় কিসেদ? 
কাছে গিহয দখতে পেল।এ, ব্ণসঙ্সার সাজে এক 
সিপাই ঘোডাব পিঠে ৮% বসে আছে, সেরকম দৃশ্ঠ 
শাহাক পর একট কাবাণ ৮/থ পণ্ড না। তাই 
৩াবা ০1 থেশ গাছিম তাচিযে দেখছে এবং 





কাই আমার আখ ঢাক। পাণস। কেশ হ 
পস্তির টাক! মিটি যণসে আ ৩ 
তখন অনেক টাকাব দ্বকাব । এই পিপেশ  হচথে 
কাব কাছে গিষে হাত পাতবো, থে অনাকে 
বিশ্বাস কবে খালি হাত ভগিষে দেবে খ্র্ণমুদ্রায়। 
মেয়েটির রাতেব হাতছানি আনি ঠখনো! ভুলতে 
পারিনি। মোহ, সব মোহ । ভাবল।ঘ, লোশ, এহ 
নিয়েই তো আমাদের জীবন! 

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পছ়ুলা* এক সময় । 
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০ 


ণশ পগথ নান খাদপর স।মিল 
ধাপ পধ সিপাই-এব কাছ ধেঁবে 
[পপাইঈকে দেখাব জন্য তখন 


৩প-ঠাগ বব 
514 
গিয দা৪ শান। 
সব এ নি ওগ্সয 117৬৭ যে, কেড কারোব দিকে 
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নজব দেব এতো অবসর ছিলো না । সিপাইট। 
হখন ঘে! ঠা পিঠ থেকে নেমে দাডিযেছে, জন- 
সাধাপণের সঙ্গে মিশ গেছে । ডের চাপে এক 
একার 1সপাই-এর ঘাডের উপরে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে 
পি, কখনো লে আমাকে সামাল দেখ, আবার 


৫ 


কখনো বা বিরক্ত হয়ে দূরে ঠেলে দেয়। 

আমি তখন কপর্দক শৃম্ত এক ব্যক্তি, কোথাও 
টাকার গন্ধ পেলেই ছু'ক ছু'ক করে উঠি। হঠাৎ 
তখন আমার নজরে পড়ল সিপাই-এর জামার বুক- 
পকেটট। অস্বাভাবিক স্ফীত, পকেট থেকে সিক্কের 
একটা দিও ঝুলতে দেখলাম । তাহলে নিশ্চয়ই 
তার পকেটে টাকার থলি আছে। এবার আমি 
সামান্ত একটু ভীন্ডের ঠেলায় ইচ্ছে করে নিজেকে 
সামলাতে না পার ভান করে সিপাই-এর উপরে 
হুমড়ি খেয়ে পড়ঙ্জ ম, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতট! গিয়ে 
পড়লো! তার জা*ার বুক পকেটে । আমার হাতের 
মুঠোয় তখন সেই টাকার দিটা। দড়ি ধরে 
সহসা একবার টান দিতেই সেটা আমার হাতেব 
মুঠোয় চলে একেো।। ঝান্বু পকেটমারের মতোই 
সেঢা আমি নিঃশবে আমাব জামার পকেটে চালান 
করে দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ার ধান্দা করছি, 
সেই সময় সিপাই ছুটে এসে আমার জামার 
কলার চেপে ধরালো আচমকা । স্পষ্ট বুঝলাম, তাব 
তীক্ষ দৃষ্টি আমি এড়াতে পারিনি। আমার মধ্যে 
একটা শয়তান ভর কবেছিল তখন। সিপাই-এর 
পকেট ফ'কা, রাগে উত্তেজনায় সে তার ভারী বুট 
দিয়ে আমার মাথয আঘাত করতেই মুখ থুবরে 
মাটিতে পড়ে গেলাম । 

ওদকে আমার দৃরাবস্থা দেখে আশ-পাশের 
পথচার রা হৈ-হৈে করে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে, 
[সপাহকে থিরে ধরে ভার কাছে কৈফিয়ত চায়, 
“একজন ভদ্র যুখককে ও ভাবে মারলে কেন তুমি? 
জন্তা তখন আমার দিকে । সিপাইকে তারা 
কোন্ঠাসা করে দিয়েছে । 

'কস্ত সিপাই সে, জনতার থেকেও কঠিন। 
কক্ষম্বরে জবাব দেয় সে, “তা চোরকে জুতো পেটা 
করবে না তো পুজে! করবে৷ ? 

চোর? আমি যে চুরি করতে পারি, অধিকাংশ 
জনত] বিশ্বাসই করতে পারলো না। তার ধরে 
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নিলো, আমি নির্দোষ, অন্যায় সিপাই-এরই | 
অকারণে সে আমাকে পিটিয়েছে। আবার কিছু 
লোক আমার বিপক্ষে চলে গেলে! । কেউ কেউ 
আবার সন্দেহ প্রকাশ করলো, “কে জানে বাবা, 
কাব মনে কি আছে? আজকাল চেহারাই মানুষের 
আসল পরিচয় নয়, “ইত্যার্দি-_ 

যাইহোক আমার পক্ষের লোকেরা আমাকে 
রক্ষা করার জন্য সিপাই-এর হাত থেকে ছিনিয়ে 
নিতে যায়, কি আরে! বেশি ছুর্ভাগ্য আমার জন্য 
অপেক্ষা করছিল বোধহয়। সেই সময় নগর 
কোটাল সেই পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। 
উত্তেজিত জনত। দেখে থমকে দাড়ালেন তিনি । ভীড় 
ঠেলে আমার সামনে এসে দ্ীডালেন তিনি । 

ব্যাপার কি? এতো হৈ-চৈ কিসের” 

'আল্লাহ জানেন আমীর সাহেব। এই যুবকটি 
চোর । মিপাই তখন আরো উত্তেজিত। শগব 
কোটালের কাছে নালিশ জানায়, এ ছোকর! 
আমার জেবে হাত দ্িষে আমার টাকার ব্যাগট! 
ছিনতাই করে নিয়েছে । আমি এব বিচার চাই 
আমীর সাহেব। আপনার কাছেই যুবকটিকে ধরে 
নিয়ে যাবো ভাবছিলাম । তা আপনি নিজেই যখন 
এসে হাজির, আশাকরি এবার সঠিক বিচার হবে। 
আপনি নিজেই ওকে জিজ্ঞ।স! করুনঃ ও আমার জেব 
থেকে টাকাব থলিট। তুলে নিয়েছ কিনা ? 

তুমি যে বলছো, এ ছোকরা তোমার জেব 
মেরেছে” নগর কোটাল জিজ্ছেন করলেন, অন্ত কেউ 
তা কি দেখেছে? 

'না হুজুর ॥ 

নগর কোটাল তখন দাপোগ! সাহেবের (সে 
তার সাথেই ছিলো) দিকে ফিরে বললেন, 
“ছোকরাকে ভাল করে তল্লাসী চালাও । দেখো ওর 
কাছ থেকে সিপাই-এর চুরি যাওয়। টাকার থলিট। 
পাওয়৷ যায় কিনা 

হ্যা, শেষ পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সেই টাকার 
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থলিটা সত্যি সত্যি পাওয়া গেলো। সিপাই-এর 
জবানবন্দী মতো! গুণে গুণে কুড়ি দিনার পাওয়! 
গেলে! সেই থলির ভিতর থেকে । 

কোটাল লাহেৰ তখন আমাকে তার কাছে ডেকে 
জিজ্জেস করলেন, “ওহে ছোকরা, এবার সত্যি করে 
বলে৷। তো তুমি এই টাকার থলিটা এ নিপাই-এর 
জেব থেকে তুলে নিষেছে। ? 





আমি তখন মাথ! নিচু কবে নিজের মনে বলি, 
এখন আমি যদি অস্বীকার করি তাহলে আমাকে 
অনেক ঝামেলা পড়তে হতে পারে । তাই আমি 
মাথা তুলে তার দিকে ফিরে উত্তর দিলাম, যা, 
আমি ওট1 সিপাইজীর জেব থেকে চুরি কবেছি।* 

আমাকে দোষ স্বীকার করতে দেখে নগর 
কোটাল তো! দাকন অবাক হলেন। বলে কি 
ছোকর।? সত্যি সে তাহলে চোর । তখন তিনি 
জহলাদক্কে ডেকে বললেন “ওর হাত ছু'খানা কেটে 
উডিয়ে দাও, যাতে ফের আর সে চুরি করতে 
না পারে। 

জহ্লাদ তৈরী হয়েই ছিলো । কোটাল সাহেবের 
হুকুম পাওযা মাত্র প্রথমে সে আমার বা-হাতট। কেটে 
বাদ দেওয়ার জন্য উদ্যত হওয়া মাত্র সিপাইটার 
বোধহয় মাযা হলো আমার উপরে । সে তখন নিজে 
উপযাজক হয়ে কোটাল সাহেবের কাছে আজি 
জানালো, আম:র ঝা-হাতট। ষেন কাটা! না হয। 

তার কথ রাখলেন কোটাল সাহেব। তার 
ইঙ্গিতে জহলাদ চলে গেলো! সেখান থেকে । একটু 
পরে কোটাল সাহেব তার সঙ্গী দারোয়ান সাহেবকে 


আরব রজনী 


নিয়ে প্রস্থান করলেন ঘটনাস্থল থেকে। তখন 
উপস্থিত জনতা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে এক 
পেয়ালা সরাব পান করতে দিলো । 

সিপাইটা তখন আমাকে সাম্বনা দিতে গিয়ে 
বলে, “তোমার মুখ-দেখে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি জাত 
চোর নও, নিশ্চই অভাবে পড়ে চুরি করতে বাধ্য 
হযেছিলে। তারপর সে তার সেই টাকার থলেট! 
আমার বী-হাতে গুজে দিযে চলে গেলো সেখান 
থেকে । 

তখন আমি আমাব ভান-হাতের ক্ষতস্থানে 
কমাল চাপা দ্বিষে আমার গন্ববাস্থলের দিকে রওনা 
হলাম, শান্ত পাষে। শরীর থেকে আনেক রক্ত ঝরে 
গেছে ডান-হাতট। কেটে ফেলার জন্য । আমি তখন 
খুব হুর্বল, শর'র কেমন ঝিমঝিম করছিল, সেই সঙ্গে 
প্রচণ্ড যন্ত্রণা । সেই অবস্থায় আমি আমার সেই 
প্রেষসীর বাডিতে গিয়ে উঠলাম। সোজা! তার 
কার্পেট বিছানো বিছানায় শ্রান্ত-অবসন্ন দেহটা 
বিছিয়ে দিলাম । 

আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখে মেয়েটি উদ্বিগ্ন হয়ে 
শুধোয়, "প্রিয়তম আজ তোমার মুখট। অমন শুকনো 
শুকনো কেন দেখাচ্ছে? কি হযেছে তোমার? 
কথাই বা বলছ না কেন” 





*ও কিছু নয়? সামান্য একটু মাথার যন্ত্রণা» 
উত্তরে আমি তাকে বললাম; “তাছাড1 অনেকটা পথ 
হেঁটে এসেছি, সেই জন্য আমি একটু ক্লান্ত। ও সব 
ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্য তুনি কোন চিন্তা করে! 
ন। 


৭ 


মেয়েদের মন; আমার 'কান আশ্বাসেই শাপ্ত 
হয নাঁ। উদ্বেগ ঘনিযে ওঠে তাব চোখে-মুখে । 
সে আমাৰ মাথাটা! তার কোলে টোন নিস্য 
মাথায হাত বুশোতে বুলো ত বলে, প্িযতন, আমার 
মন বলছে, নিশ্চযই »»।মার কিছু হাযাছ বলা 
না, তুমি আজ নীবব পন? নোমাব বন্মমুখব 
ছাপ যে অন্ত কথ বলা. প্রিযন্ম 

“ও সব কথা ছে.ড দাও “আনি ও'বে বাধা 
দি বলি, তুনি ০ 'র কাজ কালা ।' 

সে তখন সু যবে € ৮, দি বুনি, এমন 
আর আমাকে ভা ক ভান্পা লাগে শা [শামাব 
কছে আমার গ্রতণাজন বিষে শেপ, শাহ তুলি 
আর আগের ন 52 মারে শালার ত 1 কাথ। 
শোনাচ্ছ না। “ভক্ষণ « ছে, আঅঃ১ এলটিশা ব 
জন্যও তুমি অক অদপ কব 
প্রি একট। চুম দিত & 79” গছ 

তারপব দে আন্ক অতিন্যাগ পরলো । শিস 
আমি তো জা শ,তার পপ আশি ।গাক 2৪7 কি 
করে বোঝা তাক আনব *"্নপ স্স ফা তগ শ 
রকম! বি কারণই বা তখন জানি বকা 
থেকে দর দ বসাবথাবছি। * কৃ 
বলা যায *। খলাযযন। ১» 114. 


গা শা ০ 


« 711 বণ 


যদিআন' 1৭1 ৭171 শ 1 এ. বু এই 
যে পবিণ*ন, সব কণ কন তি যি 7 ম্যাক 
এডিয়ে *ঘহ | আমাৰ ভ্য সই তথ 1 «ছি স্ব 


কথ। ০ 
কোন 
পযন্ত | 

তারশব মে পেবি'ল বা'তক খবাৰ ত জিন্য 
আমাকে ডাকতে এতো আমি ডাকে পশলা, পঙখিণে 
নই, পে?টা কেন ভাব বাল *7ন হাচ্ছ।* 

“মজ তোমার কি হযেছে সন্যি করেবল 
তো? অধীব আগ্রহে গুতীক্ষা কাব সে আশাব 
উত্তরের অপেক্গায 
২২৮ 


ই আধ পি শা 2 28 


+ শ্সেবঠ স্তর দিল না শাঠশাল না 


“একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে সব খুলে 
বলবো, আমার ছুঃথের কথা তোমাকে না জানাতে 
পারলে কিছুতেই শান্গি পাচ্ছি না ॥ 

ত'রপর সে আমাব জন্য সরাবের পেযালা এনে 
বল, এট] পান কাবা, দেখবে সব জাল। ছুঃখ ভুলে 
গেছে। তুমি । 

তুশি বলছো সব ছুঃখ আমি ভুলে যাবো এই 
খলে নাহ।হ বাডিযে তার হাত থেকে সরাবের 
পা হিয এক শিঃশেষে চুমুক দিযে শেষ 
ব তে আদার আমাৰ খালি পাত্রে নার 
ন।" সা] ঢাক দয) আব আনি গলাধঃকবণ করতে 
থক নাশক হখন ভীষণ কানা পচ্ছিল, এবপর 
ক পন লাঠাপ ছুশাখব বথ। বলত হবে, কিভাবে সে 

| “৪ পানা ৮7* শিযিহ আমার 
ডলাকন শো জল গচিন্য পড়ালা এক 
নয হাব দটি ৬০হ ০1 গাব চাখন অল 
শোন শাল 

[কা বাণ বাদ ৮ সে জিছ্েলস করলো, 
“০৭ বাধ বধ কি কাখণ বলবে না আমাকে £ 
২৩৯ ল ১1 শত পথে আমার বুক যে ফেটে'যাচ্ছে 
পরিহিত? আগাকে চ1 কবে "1কতে দেখে 
[০ ৭ নার ভি গস 17 -+ “আচ্ছা, 
অঅ 41” 1 হ17৩হ বা সবান্রে পাত্র নিলে কেন 
হালা শা 

“ন হাক" কাধে এবঢ এফাোডা হযেছে, তাই 
পাবি ন'। কন।ন দিযে ঢাকা 
৮ ও স্ত নটাব গ্রাত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। 
“খন *স খোডাট। গেলে দেশাব বথ। বলে। আমি 
তা7?ঝ বছি, “স ব উঠছে) এখণো পাকেনি। কাচ! 
অধস্থাঘ ফাটালে যন্ত্রণা আবে! বেডে যাবে ॥ 

“ঠিক আছে আর এক পাত্র সবাব পাণ কবে 
ন।৭ ভালো ঘুম হবে, সেই সঙ্গে যন্ত্রণাও কমে 
যাংলে। 

সনানূর নেশায় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম 


আরব্য রনী 


শা 
৬ $ 


১1৬ 


* [৬ 


যেখানে বসেছিলাম সেখানেই ৷ তার চোখে কিন্তু 


ঘুম ছিলে! না । আমার ঘুমন্ত মুখর দিকে তাকাতে 


গিয়ে চমকে ওঠে সে। সে লক্ষা করে, আমার 
ডান হাতের কজি নেই। হযাতা তার কৌতৃহস 
হাষ থাকাব। আমাব হাতর ব্যাগুজ সবিযি 
দেখতে গিযে আমাব ছুঠাখব কাবণটা সে তখনই 
জেনে থাকবে। পবদিন সকাল ঘু, ভোজ গিয 
দেখি ব্যাট! ঠিক মত বাঁধা নেই। 


হাত কাট] যা'যাব ব্যাপাবটা। সে জোন গেছ | 





গোসল সোব হাম।ম থোক ফাবি এস দেখি, 
টেবিলে মোবগ মসান্নাম আর তন্দুপী সাজান! 
পযছে। তাডাতাডি খাওয়! সেরে এক পাব সরান 
এক চুমুক খেয নিযে এবার আমি উঠে দাডালাম 
ফিরে যাওযার জন্য । সে তখন আনার পথ আগলে 
দাডালো। 

“কোথায চালে ” 

“আমার কাজে । কাজ করে হো খেতে হবে” 

'না, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। 
এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে 1 মেয়েটি 


আরবা রজনী 


তখন 
আমার বুঝতে আব বাকী থাক না, আমাব ডান 


আবেগ কদ্ধ কে বলে, আমি জানি, আমার! 
আজ তোমাব এই অবস্য। এখানে চুরি না করলে 
কারাব হাত কাটা যায না। আমিজানি আমাকে 
দাশী দামী শাড়ী নগদ টাকা উপহার দিতে গিয়ে 
তুমি ফতুব হয গিন্য শোষ চবি করাত গিয়েছিলে। 
উঠ 1 এসব কথা ভাবাঙ গিয সারাট! বাত আমার 
বুক ফোট গোছ প্রিযতম, এব পুুরও কি 
তোমা-ক মামি ছেড দিত পারি? তুমিই বলো, 
আশাহ কি আনাক এাফ কবাবন? তাছাড। 
আম র মহবব এন কি "কান (কমত নেই ? 


সি 


আমি €ক বুকব মাধ্য জড়িযে ধরি আবেগে। 
ঢুজানই ৩খন কদ্ঙথ।কি। ও আমার মুখটা ওর 
মুর উপান শানাম আন । ছুজনেব অশ্র মিশে 
গিযি একাক।ব হায যায। ও আমার ঠোটে চুমু 
খেষে বাল, এখন থেক আমরা কেউ কারোর কাছ 
খোক বিচ্ছিন্ন হাল না, আমি তোমাকে কথ! দিচ্ছি 
প্রিষঙ্ম , আব তুমিও আমাকে কথা দাও, আমাকে 
যেলে কেথ তুশি চলে যাওয়ার কথা ভাববে না 
কোনদিনও । আমি তোমার পায়ের উপর মাথ। 
বেখে মরতে চাই। উঃ তাতে আমার কি যে সুখ 


২৯ 


হবে তা আমি তোমাকে বোধতে পারবো 
না। 

তারপর দে নিজেই আমাদের শাদীর আয়োজন 
করলে! ৷ ডেকে পাঠালে! কাজী সাহেব এবং শাদীর 
সাক্ষীদের । কাজী সাহেব এলে সে তাকে বলে, 
“এই যুবককে আমি শাদী করতে চাই" সাক্ষীদের 
দিকে তাকিয়ে সে আরো বলে, থিরা আমাদের 
সাক্গী। আপনি অ'মার্দের শাদীর হলফ-নামা লিখে 
দিন।, 

শাদীর চুক্তিপত্র সই-সাবুদ হয়ে যাওয়ার পর 
সে আমাকে একটা লোহার সিন্দুক খুলে তার সঞ্চিত 
ধন-রড় দেখিয়ে বললো, “এখন থেকে তুমি আমার 
সব ধন-সম্পতন্তির অধিকারা হলে। তোমার দেওয়া 
রুমালের সব পুট্লীগুলো৷ ওখানেই রয়েছে, খুলে 
দেখো! প্রতিটি পুটলীতে পঞ্যাশট স্বর্ণমুদ্রা বাধা 
আছে, একটাও খরচ করিনি । এই সব আমাকে 
উপহার দিতে গিয়েই আজ তোমাকে ডান হাতটা 
খোয়াতে হনে।। এর থেকে আর কি ছুঃখ হতে 
পারে। এ সব গ্রহণ করে আমার খণের বোঝ! 
তুমি হাঙ্কা করো, তা না হলে আল্লাহ মামাকে 
কখনো ক্ষমা! করবেন না। তুমি যেন সব নিতে 
অস্বীকার করে! না । আর আমার একান্ত অনুরোধ 
ভামার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত তুমি ষেন আমার 
হয়ে থাকো, অন্ত কোন মোয় মানুষে আসক্তি যেন 
তোমার না হয়।, 

কি করুণ আবেদন। আমি তার সেই সাদর 
আহ্বান ফেরাতে পারলাম ন। এক হাতে তাকে 
বুকে টনে নিষে তার অধর আমার উজ্জার করা 
মহববতের রঙে রাঙ্গিয়ে দিলাম চুম্বনে । বার বার 
চুমু খেয়েও তার অধরের সুধা পান যেন শেষ হয় না, 
অতৃপ্বির কোন ছাপ পড়ে না আমার মনে। তার 
সেই গভীর ভালোবাসার পরশ পেয়ে নতুন করে 
জীবন শুরু করার প্রতিশ্রুতি পেলাম। সব ব্যর্থভার 
গ্লানি মুছে গেলে তার দান আমি গ্রহণ করলাম সেই 
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মুহুর্তে। আমি তখন প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক 
হয়ে গেলাম । 

তারপর আমর! হাসি আর গানে পুরো একটা 
মাস কাটিয়ে দিলাম । তবু মাঝে মাঝে অনুভব করি, 
আমার একটা হাত কাটা যাওয়ার জন্য ওর মনে 
ক্ষোভ থেকে গেছে, সে ছুঃখ যেন কিছুতেই ভুলতে 
পারছে না। আমি ওকে বোঝাই, 'এর জন্য ছুঃখ 
কিসের বিবিজ্জান? একট হাত গেছে তো কি 
হয়েছে? তুমি তো আমার আছো, থাকবে চিরদিন। 
বা-হাতটা গেলেও কোন ক্ষতি ছিলো! না, তোমাকে 
তো আমার একান্ধ কাছে পেয়েছি । এর থেকে বড় 
লাভ আর কি হতে পারে বলো? তুমি আমার 
দিলের কলিজা । আমার সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ 
তোমাকে পেয়ে । আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন। 
এরপর মরালে আমার কোন দুঃখ থাকবে না । এটা 
সত্য যে, তোমার জন্যই আমি আমার জীবন ফিরে 
পেয়েছি। এর থেকে বড় সত্য আর কিছু হতে 
পারেনা । 

কিন্ত অলক্ষ্যে আল্লাহ বোধহয় হাসছিলেন। 
আমাব নমীব খারাপ, এক সঙ্গে সব সুখ বোধস্য় 
সহা হবে না আমার ৷ মনের মতো! বিবি, অর্থ সব 
পেলেও আমার ছুঃখের অবসান হলো না। শাদীর 
বেশ শেষ না হতেই আমার জান বিবিজ্ঞানের 
বেচে থাকার আধু ফুরিয়ে যাওয়ার নোটীশ এলো । 
কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো ও। রোগশধ্যা থেকে 
আর সে উঠতে পারলো না। আমি আমার জান 
প্রাণ দিয়ে তার সেবা-যত্ব করলাম। ভালো ভালে 
হাকিমকে দেখালাম । কিন্তু কেউ তার বে"চে থাকার 
প্রতিশ্রুতি দিতে পারলো না। তাদের আশঙ্কা 
মতো৷ কয়েকদিন পরেই ও বেহস্তে চলে গেলে! 
আমাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে । 

তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সমস্ত ধন- 
সম্পত্তি ও জমি-জমার মালিক হলাম আমি একা। 
কিন্ত একা আমি অতো অর্থ নিয়ে কি করবো। 
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তাই নগদ টাক! এবং হীরা জহরতগুলো কাছে রেখে 
জমি-জম! এবং দামী জিনিষপত্র একে একে বিক্রী 
করতে শুরু করলাম। তার মধ্যে ক্ষীরার বাঞ্জ 
ছিলো কয়েক মণ যা আপনাকে বিক্রী করলাম। 
আপনার কাছ থেকে ক্ষীরার বীজ বিক্রীর টাক! 
নিতে না আসার কারণ, আমার মুত বিবির অন্য 
জিনিষপত্র বিক্রী-বাটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলাম 
এতদিন। আজই একটু ফুরসত পেলাম। তাই 
তো আপনার আমন্ত্রণ ফেরাতে পারলাম না । তাছাড়া 
আপনার কাছে গচ্ছিত রাখ! টাকাটার একট। বিলি 
ব্যবস্থা করার জন্তই আপনার বাড়িতে আসা। 
আপনি তে। সব শুনলেন আমার কথা। সত্যি কথা 
বলতে কি, এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো? এক 
নানুষ। তাহ ঠিক করেছি আপনার কাছে গচ্ছিত 
রাখা টাকাটা! আমি আর নেবো না। ওটা আপনিই 
রেখে দিন, আপনার ব্যবসার কাছে লাগবে । 

যুবকটি নিজের থেকেই আবার বলে, 'এই হলো 
আমার জীবনের করুণ কাহিনী, আমার হাত খোয়। 
যাওয়ার ইতিহাস, যে কারণে আজ আমাকে বা- 
হাতে খেতে দেখলেন আপনি ।” 

“আপনার এই বদান্ততার জন্য আমি খুব খুশি । 
আপনার এ উপকার আমি কোনদিনও ভুলতে 
পারবো না । 

“কেনই বা ভুলবো বলুন ? যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে 
বলে, “আরো বেশি করে মনে রাখার জন্য আমার 
ইচ্ছে আমার সাথে আপনিও আমার ব্যবসায় ন্মে 
পড়ুন। আমরা দুজনে এক লঙ্গে ব্যবস! চালাতে 
পার তাহলে । আপনি আমার পাশে থাকলে আমার 
খুব উপকার হয়। আমাদের ব্যবসায় লাভের টাক 
আমর! সমান ভাগে ভাগ করে নেবো । এখন আমি 
এখানে বাগদাদে আছি। আমার ব্যবসা হলো 
কায়রো এবং আলেবজান্দ্রা থেকে মালপত্র এনে 
এখানকার বাজারে বিক্রী ঝকরা। এতে অনেক 
মুনাফা আছে। আপনি রাজী হয়ে যান, আপনাকে 
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আমি পুরোমাত্রায় মদত দেবো। 

এ যেন জল ন। চাইতেই আকাশে ঘনো কালো 
মেঘের মআবিভাবেব সামিল। আমি তার প্রস্তাবে 
রাজী হয়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে । তারপর থেকে ছ'জনে 
এক সঙ্গে ব্যবপা দেখি। মআর্জ কায়রোয় তে! 
আগামীকাল আলেবজান্দ্রায়। সেখানকার জিনিষ 
নিয়ে এসে এখানে বিক্রী করে দিই, লাভ তাতে 
অনেক করলেও মনে আমার শাস্তি নেই। এই ভাবে 
আমাদের কাজ কারবার বেশ ভালো ভাবেই চলছে । 
এবার এ*সছি, এখান থেকে কিছু মালপত্র কিনে 
নিয়ে ষেতে। আমার জন্মত্ুনি কায়রোয় এ সব 
জিনিষের চাহিদ। আছে খুব। গতকাল রাত্রে বাড়ি 
ফেরার পথে সেই কুঁজেো! লোকটার মর! লাশটা 
আমাকে অহেতুক ঝামেলায় ফেলে দিলে । 

এখানে একটু থেমে বললাম, আমার কাহিনী 
তো শুনলেন জাহাপনা, বেশ চমকপ্রদ কাহিনী, 
তাই না % 

“না, আমি ঠো মোটেই মানতে পাঞজী নই। 
মামুলী কাহিনী আমার মনে একটুও দাগ কাটাতে 
পারেনি। অতএব তোমাকে ফাসির দড়িতে অবশ্থাই 
ঝুলতে হবে ॥ 

এই সখয় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে 
আসছে, তাই সে শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে চুপ 
করলো তখনকার মতে। | 


বাদশ!হ শাহরিয়ারের যেন তর সয় না,রাত 
নামার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদকে ম্মরণ করিয়ে দিলেন, 
গতকাল তুমি গল্প শেষ করোনি । বলো তারপর 
কি হলে। ? চীনদেশের বাদশাহ তাকে মাফ 
করলেন? 

“না, জাহাপনা, তিনি তাকে সাপ বানিয়ে দিলেন, 
“তোমার বশচার কোন আশ নেই, ফাসীর দড়িতে 
তোমাকে ঝুলতেই হবে । 

তখন সুলতানের সেই বাবুচি এগিয়ে এলো-- 
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চীনা-বাদশ!ছের সামনে এবং জমিন স্পশ করে বললে, 
নুঙ্গুর আপনি যদি অগুনতি দেন তো, ওর থেকেও 
আরে! বেশী চমকপ্রদ কাহিনী আমি আপনাকে 
শোনাতে পারি । তবে একটা শত, আমাপ কাহিনা 
ভালে। লাগলে, আমাদে সবাইকে প্রাণে বেচে 


থাকতে দিতে হবে 

বাদশাহ তার প্রস্তাবে সায় দিতেই সে তখন তার 
কাহিনী বলতে শুরু করলো । এবং স্ুঙ্সতানের 
বাবুচির মুখ থেকেই তার জীবনের কাহিনী শুনুন 
জাহাপন।, বললো শাহরাজাদ । 





বাবুচির কাহিনা 





গতকাল রাতে একটা পাটি ছিলো আমাদের । বঙ 
বড় হেকিম, জ্ঞানীগুণীদেৰ সমাগম হয় সেখানে। 
কোরান পাঠ শ্ষে হওযার পর রাতেব খানা-পনার 
আয়োজন হলে।। টোপ থবে থরে সাজানো খাবা, 
রের সঙ্গে অতি ম্ুষ্ধ ছু নাও বস্রনেব লিবিয়ানিবও 
ব্যবস্থা ছিলো ৷ সবার প্রিয় এই ধাঁবয়ানি, নান 
শুনলে জিবে জল অ.সাব কথ।। সেই বাবয়ানি, 
দিয়েই আমর! সবাই খাওয়া শব কবলান একজন 
বাদে। অনার শত অনুরোধ সহেও সে সাফ 
জানিয়ে দেয় রন্ুনের বিরিয়ানি সে খেতে পারবে 
না। 

কেন খাবে না ৮স, তাকে ৬০ পরত শেষে 
চে বলে, “এই রম্ুনের বিবয়ানি খাওয়ার দরুণ 
আমাকে একবার দারুণ খেসারত দিতে হয়, তাই 
সেই ভুল আমি আর করতে চাই শা আপন 
বং খান, তাতে আমার কেন ছুঃখ নেই 

আমরা তখন তাকে বললান। বেশ তে তুম শ। 
খ|ও তা,.ত আমাদের কোন আপাতত পেই,। কি 
তোমার না খাওয়ার কারণটা অবশ্যই বলতে হবে, 
ত| না হলে এত ভালে! একট] খাবাপন খেয়েও আমর! 
তৃপ্তি পাবো ন। ॥ 

“কিন্ত আপনাদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্য যাঁদ 
একান্তই আমাকে এ রসুনের বিরিয়ানি খেতেই হয় 
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তাহলে ৮নিশবার সোড।, চল্লিশবার পটাশ এবং 
চল্লিশবাব সাবান, মোট একশো কুড়িবার আমাকে 
হাত ধু হবে তাব আগ ॥ 

থেশ তো, এ আর এমন কি কথা” গৃহস্বামী 
তাব সফবদব উদ্দেশ্যে ঠাক দিযে হলেন, “তার! কে 
কোথায় আছিপ শুনে যা। সোডা, পটাশ এব, 
সাবান তৈরা বাখার জলদি বাবস্থা! কর আমাদের 
মেহনানেব জন্য 1 সঙ্গে সঙ্গে তার এক নফর সোডা, 
পটাশ এ৭ং সাবান এনে হাগির হলো। 

আনব শবাক হলাম তাৰ সেই রকম সকন 
দেখে। শিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলাম, লোকটা 
পাগহা নাকি? শিপ আমাদের সব হাসি নিমেধে 
মিলিয়ে গেলো একঢ। অদ্ভুত জিনিষ দেখে । লোকটা 
খাএয়া শুরু কথতেই দেখতে পেলাম তার ডান 
হাতের বুড়ো আঙলটা ক'টা। তার কারণ জিজ্ঞেস 
কবতেই সে বললো, 'একট্র আগে আপনাদের খললান 
না, রন্গুন খাওয়ার জন্য একবার আমাকে দারুণ 
থেপারত দিতে হয়, শুধু ডান হ৩ কেন, 'সে তখন 
তার বা-হাত এবং ছুটে! পা আমাদের সামনে মেলে 
ধরে বলে, সব বুড়ো আঙ্লগুলোই আমাকে 
খেসারত দিতে হয়েছে আমার একটু ভুলের জগ্য 
কিংবা লোভের জন্ও বলতে পারেন। রঞ্নর যে 
কোন খাবার খেতে আমি খুবই ভালোবাসি ।, 


আরব্য রজন। 


তখন আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ছেস করলো, 
'আপনার হাত-পায়ের বুড়ো আঙ,লগুলো কেন 
খোয়াতে হলে, জানতে পারি? 

হ্যা, বলবো বৈকি । এবার আর বলতে আমার 
কোন লঙ্জ! নেই, আপনারা যখন দেখেই ফেলেছেন, 
তখন বলতে আর কি দ্বিধা বলুন ! অতঃপর সে তার 
হাত-পায়ের বুড়ো আঙ্ল হারানোর করুণ কাহিনী 
বলতে শুরু করলো । সেই কাহিনীর বিষয়বস্ত 
হলো! এই রকম £ 

তার বাবা খলিফা হারণ-মল রসিদের সময় 
বাগদাদের এক নামকরা সওদাগর ছিলেন। গান- 
বাজনা খুব প্রিয় ছিলো তার। সেই সঙ্গে স্থুবা- 
রসিকও ছিলেন, তামাম ছুনিয়ার সেবা! সেরা সগাব 
কিনে আনভেন এবং ইয়াব-দোস্তদেব সঙ্গে নিয়ে 
মৌঞ্জ করতেন। তখনকার শাম করা বাঈজ্ীরা 


আসতো তার কাছে মুজরো করতে । এই ভাবে 
তার অর্থের ভাগ্ডার একদিন নিঃশেষ হয়েযায়। 
মৃত্যুর পর এক পাহাড়-সমান দেনা ঠিশি আমার 
কাধে চাপিয়ে দিয়ে বেহস্তে চলে যান একদিন । সেই 
(দন! আমি শোধ করি কেনা-বেচাব কারবার শুরু 
করে। দামী দামী শাড়ীর দোকান ছিলো৷ আমার । 

তা একদিন আমার দোকানে এক সুন্দরী যুবতী 
এলো শাড়ী কিনতে খচ্চরের পিঠে চড়ে। সঙ্গে 
দুজন খোজা পাহারাদার। তার চোখ ঝলসানো! রূপ 
দেখে আমি তাকে শাড়ী দেখানোর কথা বেমালুম 
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ভুলে যাই । মেয়েটি আমার মনের খবর টের পেয়ে 
গেছে ততক্ষণে । মুদু হেসে সেতার নাকাব টেনে 
দেয় মুখের উপবে মেয়েটি দারুণ রসিক। বলে, 
*শাডী বেচবেন, নাকি কেনল আমার মুখ দেখেই 
আপনার খ্যবলা পভ চাবি? 

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীর গাঁট খুলে 
তাব পছন্দ মতো শাড়ী দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম 
অতঃপর। আমার দোকানের কোন শাড়ী তার 
পছন্দ হলে। না। 

মেয়েটি এখন অকর তার মুখের উপর থেকে 
নাকাৰ সগিয়ে বলে, শাড়ীর দোকাণ করেছেন, 
অথচ মেয়েদের কি পছন্দ তা জানেন না?” 

আমতা আমণত কবে আমি তখন বলি, 'দেখুন 
মালকিন, আমার পুজপাট। অল্প, তাই দামী শাড়ী 
রাখার মতো সাধা মামার নেই । তাছাড়। আমার 
বয়স অঙ্গ, নিভিচ্ততা তাই কম আর মেয়েদের সঙ্গে 
মেল/মেশাও ৭9 একটা করি না ॥ 

নেযেটি চোখে বিদ্যুৎ হেনে জিজ্েস করে, “কেন, 
শাদা করন নি” 

“না, মনের মাতা মেয়ে আর পেলাম কোথায় 
বলুন যে শাদা করবো । তবে 

তব কি” 

'না এখন থাক পবে বলবে 1, 

মেয়েটি বোধংয় গানার মনের ঠিকানা পেয়ে 
গেছে ততক্ষণে । জেনে গেনহে, আমার «মনের মতে! 
মেয়েকে আমি পেয়ে গেছি, সেই মেয়ে আমার 
সামনেই বসে আছে এখন। কিন্তু সেই মূহুর্তে 
আমরা কেউই আমাদেদ মনের কথাটা কারোর 
কা;ছ খুলে বলত পারলাম ন1। মেয়েটির হাবভাব 
দেখে মনে হলে! সে আমার মহব্বতে পড়ে গেছে। 
তাই আম তাকে হারাতে চাইলাম না। পাশের 
দোকান থেকে দামী দামী শাড়ী এনে তাকে 
দেখালাম। কয়েক মুহুর্তে আমার অভিজ্ঞতা তখন 
খুব বেড়ে গেছে। নুন্দরী মেয়েদের কোন্‌ শাড়ী 
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বেশী পছন্দ সেই খবরটা আমার তখন জানা হয়ে 
গেছে। তাসে প্রায় পাচ হাজার দিরহাম দামের 
শাড়ী কিনলো । 

কিস্ত কি আশ্চর্য দাম না দিয়েই শাড়ীগুলো 
বেঁধে সে তার খোজ। পাহারদারের হাতে তুলো দয়ে 
আপন খেয়ালে আমার দোকান থেকে বেরিয়ে 
যায়। লজ্জায় কিংবা অনুরাগে কেন কেজ্জানে, 
আমি তার কাছ 'থকে মুখ ফুটে দামট! চেয়ে নিতে 
পারলাম না। অ' ত্য পাশের দোকানের মালিককে 
বলে এলাম, প.র তাব শাড়ীর দাম আমি মিটিয়ে 
দেবো । 

এক সপ্তাহ প্রায় শেষ হতে চললো, কিন্ত মেয়েটি 
এলো না । আমি ৩খন খুব চিন্তায় পড়লাম, পাশের 
দোকানের মলিককে টাকাটা ফেরত দেবো কি 
করে! যাইহোক. আমার বরাত ভালো যে, 
একেবারে সপ্তাহের শষ দিনে সে এসে হাজির 
আমার হাপ্ত সোনার গহন! তুলে দিয়ে বলে, “এই 
নিন আমর আগের শাড়ীগুলোর দাম। এবার 
আমাকে মারো ভালে ভালে! শাড়ী দেখান। যত 
দাম হোক না! কেন, আমি কিনবো ।” 

সেবার সে প্রায় দশহাঞ্জার দিরহাম দামের শাড়ী 
পছন্দ করে নিয়ে গেলো। সেবারও সে নগদ 
দাম দিয়ে গেলো না। ভাবলাম, আগের শাড়ী- 
গুলোর দাম যখন সে মিটিয়ে দিয়েছে, তখন আর 
কোন চিন্তা নেই। এবারের শাড়ীর দামও নিশ্চয়ই 
সে পর একদিন মিটিয়ে দিয়ে যাবে । 

যা সে এলো বটে, তবে একটু দেপীতে এবং 
তখন তার রূপ যেন আরে। ফেটে পড়ছে । আমার 
মনে তখন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার সেই রূপ। 
আনি তখন শাড়ী বেচবো, নাকি ওর সেই রূপের 
সাগরে ডুব দিয়ে স্থখ উপভোগ করবো । আমাব 
মনে তখন কেমন একটাই চিন্তা, সে আমার জান, 
আমার কলিজা । তাকে না ফেলে আমার মনে 
শাস্তি নেই। কিন্তু তার মনট1 জানিই বা কি 
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করে? সে-ও যে আমাকে চায়, সে কথাটা জানি 
কি করে এখন? একটা মতলব সাথে সাথে মাথায় 
এসে গেলো তখন। মেয়েটির এ খোজা পাহারা- 
দারটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাকে একদিন 
আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে এক মুঠে৷ 
দিরহাম গুঞ্জে দিয়ে বলি, শোনা, তোমার এ 
মালাকিনকে আমি দারুন ভালোবেসে ফেলেছি। 
এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, তাকে 
আমার মহববতের কথ! জানাতে হবে। এবং তার 
দিলের খবর আমাকে পৌছে দিতে হবে। তা বলে 
তাড়ান্ডড়ো করো! না যেন। তোমার মালকিনের 
মেজাজ খুশ থাকলে তবেই আমার প্রস্তাবটা তাকে 
জানাবে, তা না হলে সমস্ত ব্যাপারটা কেঁচে যেতে 
পারে।, 

“না, সে ভাবনা নেই হুজুর । 

তার মানে? 

সে তখন একচোট খুব হেসে নিয়ে বলে, “আমার 
মালকিন সেই প্রথম দিনেই আপনার মহববতে পড়ে 
গেছে হুজুর । আপনি সত্যি ছেলেমানুষ তাই 
বুঝতে পারেননি। ওর শাড়ীর কি এমন অভাব যে 
আপনার দৌঁকানে এসে বারবার দামী দামী শাড়ী 
কিনে নায় যায়? আসলে কি জানেন? আপনাকে 
দেখার লোঙটা সামলাতে পারছেন না বলেই তিনি 
শাড়ী কেনা অছিলায় আপনার দোকানে আসেন 
তিনি একটু থেমে সে আবার বলে, ঠিক আছে 
হুজুর, আমি আপনান্দর মিলনেব ব্যবস্থা বরে 
দেবো । যত শীগগীর সম্ভব, আমার মালকিনের 
মনের খবর আপনার কাছে পৌছে দিয়ে বাবো।, 

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো, সেই 
খোজাটা কিন্ত আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে খাজে আসে 
না। রোজই ভাবি, আজ মে আসবে তার মাল- 
কিনের শুভবার্তা আমাকে জানাতে । সেই টানা- 
পোড়েনে চোখে ঘুম নেই, ভালে! কর খাওয়া- 
দাওয়ার কথা তুলে গেছি, তুলে গেছি আমার 
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ফ্াবসার কথা । দোকানে যাই নামমাত্র, মেয়েটিকে 
আমার চাই, একান্ত আমার কাছে, আমার বিবি 
হিসেবে। অপেক্ষা করি সেই শুভ দিনটির জন্য | 
তখন আমাদের শাদীর কবুল-নামা লিখাব মৌলভী 
সাহেব । 

যাইহোক, আমার সব ছৃশ্চিন্তার অবসান ঘটিযে 
সেই খোজাটা এলে! । আমাকে সে ইঙ্গিতে শুভ 
খবরটা সে জানিষে বলে, 'আমার মালকিন রাজী । 
শাদীর দিন ঠিক করতে আপনাকে ডেকেছেন 
মালকিন । 

'তাই নাকি? উচ্ডসিত হযে বঙ্গলাম, “ঠিক 


স্পষ্ট জানিযে দিয়েছে, তাদের সাদীকে তার কোন 
আপত্তি নেই। তবে বাগদাদের সেই তরুণ 
যুবকটিকে তিনি একবার নিজের চোখে দেখতে 
চান। তার পছন্দ হলেই তবে তাদের শাদীর ব্যবস্থা! 
তিনি করবেন। 

কথা হলো, বেগম জুবেদার সঙ্গে আলাপ করিযে 
দেবে সে। সন্ধ্যা জুবেদাব তৈরী মসঞ্জিদের সামনে 
অপেক্ষা করবে সে। তারপর জুবেদা এসে যা 


করার করবেন। 
তা সেই বাগদাদের তকণ সওদাগরকে প্রথম 
দর্শনেই কেমন ভালে। লোগ গেলো। 


এবং তিনি 





আছে, আজই তোমার মালকিনের সঙ্গে আমি দেখা 
করছি একটু থেমে তাকে জিজ্ছেস করলাম, 
“আচ্ছা! তোমাৰ এই মালকিন মেয়েটি কে বালা 
তো” 

খলিফা হাকন-অল রসিদের এক বেগম জুবেদার 
পালিতা কন্ত/ তার বড আদরয়ের কন্া। ধনীর 
দুলালীর মঠোই আঢরণ তার। বেগম জুবেদাকে 
মেয়েটি তার অভিপ্রায়ের কথা জানিযেছে, সে 
আমাকে শাদী করতে চাক্স। বেগম সাহেব তাকে 
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তাকে তার হারেমে নিযে গিষে তুললেন। ঠিক 
হলো৷ তাদের শাদী হাব দশদিন পরে। খলিফ। 
হাকণ অল রসিদের সম্মতিও পাওয। গেলো । 

নির্দিষ্ট দিনে মৌলভী এলো, এলো সাক্ষীবা । 
শাদীর কবুল-নামা! লেখা হলে! । সেই তকণ সওদা- 
গরের সঙ্গে মেষেটির সাদী হযে গেলে! সাক্ষী-সাবুদ 
রেখে। 

শাদীর পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মানে জুবেদা 
বিরাট ভুরি-ভোজের আয়োজন করে রেখেছিলেন। 
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হরেক রকম নমুনার খাবারের ডিসের সঙ্গে রস্থুনের 
বিরিয়ানিও ছিলে! । রসুনের বিরিয়ানি আমার খুব 
প্রিয় আগেই আমি বলেছি, কজি ডুবিয়ে খেলাম । 
খাওয়াৰ পর রুমাল দিয়ে হাত মুছে নিলাম, কিন্ত 
পরে হাত ধুতে ভূলে গেলাম। 

তারপর এক সময় আধার নেমে আসে, প্রাসাদের 
চিরাগবাতিগুলো জ্বলে ওঠে এক এক করে । আমার 
বিবির লহচরীর! তাকে প্রাসাদের এক কক্ষ থেকে 
আর এক কক্ষে ঘুরিয়ে এমে সব শেষে আমাব ঘরে 
নিয়ে এলো । চ্ই ঘরেই আমাদর মধুযামিনী 
যাপন করার ব্যবস্থ' কর। হয়েছিল। বিবাট পালছ্ক 
ফুলে ফুলে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আতবের খুসবু 
ম-ম করছিল সাবা ঘর ময, একট মিষ্টি স্বুবাসে 


তাকে প্রথম এতে কাছে পাওয়া । তার ঠোটের 
উপরে আমার ঠোটটা নামিয়ে আনতে গেলে আমার 
হাত এবং মুখ থেকে রম্থুনের গন্ধ তার নাকে 
যেতেই হঠাৎ এক বটকাধ আর্ত চিৎকার করে 
উঠলো! । মুহুর্তে তার সেই চিৎকার শুনে ক্রীতদাসী 
ছুটে এলো যে যেদিকে ছিলে । আমি তখন ভয়ে 
কেঁপে উঠলাম, কি জানি কি অপরাধ আমি করলাম, 
ভে'ব পেলাম না। 

ক্রীতদাসীর1 উদ্ধিগ্ন হয়ে ঞ্িজ্ঞেস করলো, “কি 
হয়েছে মালকিন, আপনি চিৎকার কবলেন কেন ? 

প্রতুত্তরে সে তখন বলে, “এই পাগলটাকে অন্তর 
নিয়ে যাও; আমি ভেবেছিলাম, লোকটার বোধশক্তি 
আছে 
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আমার মন তখন অপরিলীন আনন্দে ভার উঠেছিল । 

শাদীন রীতি মতো সহচবীবা তাকে বিস্তর কবে 
পালছ্কের টপর শুইযে দিযে ঘব থেকে চলে যায 
এক সম । আমার বিবি ছাড়া ঘরে আমি তখন 
একা । মামার মন তখন এক অন্তত মানন্দে ছুলে 
উঠলো, আগাব চোখের সান*নে সগ্ভ বিবাহিতা 
আমাব টিবিব নগ্ন দুহব হাতছ'শি আমাকে ভীষণ 
শাবে দুর্বল করে তুললো, আমাব ভিতবেব পৌকষ 
তখন গণ্জ উঠলো । আমি তখন বিদ্বানায ঝাঁপিয়ে 
পড়ে তার নগ্ন দেহও। আমাব বুকের ণধ্যে সজোবে 
টেনে নিলাম। সেই আমাদের প্রথম মিলন রাত্রি, 
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আমি তখন তার কাছে জানঠে চাইলাম, কি 
কাপণে সে আমাকে পাগল ঠাওডালো ! 

'পাগল নয়তো কি? বস্ত্রনেধ বিরিষানি খেষে 
যে লোক হাত মুখ ধুতে ভুলে যায়, পাগল ছাডা 
তাকে অন্ত আর কি ভাবা যেতে পারে? এই 
অধস্থয় আনাকে তোমার শযা-সঙ্গিনী হিসেবে 
পেতে লজ্জা করে না? 

তাবপর সে পাশ থেকে একট। চাবুক তাব হাতে 
তুলে নিয়ে বেধরক মারলো আমাৰ পিঠের উপরে, 
সপাং-সপাং--যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষ 
দিকে আমার জ্ঞান ছিলো না । এক সময় সেতার 
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ত্রীতদাসীদের হুকুম করলো, “যাও একে কোটাল 
সাহেবের কাছে নিয়ে যাও, রন্থুনে বিরিয়ানি খাওয়া 
হাতটা কেটে দিতে বলে! তাকে ॥ 

আমার তখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল । কথা শোনা 
মাত্র আমি তখন অন্রযোগ করে তাকে বলি, “তুমি 
আমার হাত কেটে নেওয়ার আদেশ কবছে! বিবি- 
জান? রমুনেব বিরিযানি খেষে হাত ধুইনি, এই 
অপরাধের জন্তে তো?” 

আমার হয়ে ক্রীতদাসীরাও তাকে অনুরোধ করে, 
'মালকিন, এই লোকট। অতি সবল মানুষ, এট। তার 
প্রথম অপরাধ, এর জন্য এতো বড শাস্তি ওকে 
দোবন না।, 

“কোন উপায নেই । 
শাস্তি ওকে পেতেই হবে ।, 

তারপর সে ঘব থেকে সেই যে বেরিয়ে গোলা, 
দশদিন আব দেখা নেই । সেই দশদিন এঞ।তদাসী- 
দের মারফত আমার খাবার সে পাঠিয়ে দেয়। দশ 
দিন পরে আমার ঘবে এসে সে বলে, রিস্থুনের খাবার 
খেষে হাত না ধোযাব উচিত শিক্ষা আজ ঠোনাক 
দেবো । 

এই বলে সে তার ক্রীতদাসীদের হুকুম করলো! 
আমার হাত-পা বেঁধে ফেলার জন্য । তারপর সে 
নিজেব হাঠ একটা ধারালো হুর দিযে আমাব হাত 
« পায়ের বুড়ো মাঞ্লগুলো কেটে দে) য। 
আপনারা এই ত্র দেখলেন। তখন আমি ঠার 
কাছে শপথ নিই, বস্্রনেধ কোন খাবা খাঙ্যাখ পর 
চল্লিশ বার কবে সোডা) সাবান এবং পটাশ দিখে 
হাত ধুযে তা? কাছে যাবো । এই কাবণে 
আপনার আমাকে বন্থুনের বিরিয়ানি খেতে নললে 
আমি প্রথমে আপত্তি কবেছিলাম। 

আমি তখন তাকে জিছ্ছেস করি, তাবপধ তার 
সঙ্গে আপনাব সম্পর্ক কি রকম দড়ায।” 

শপথ নেওয়াব পর তাপ রাগ পড়ে যায় এবং 
তারপর থেকে আমর! ছুঞ্জন এক সঙ্গে একই পালঙ্কে 
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এ সবই আল্লাহব ইচ্ছা, 


শুই এবং তার সঙ্গে স্বামীন্ত্রীর মতো সহবাস 
করি ।, 

'জীাহাপনা+, বাবুচি নললে।, “এতক্ষণ আপনি 
বাগদাদের সেই তকণ সওদাগরের কাহিনী তো 
শুনলেন। এবার আমার কাহিনী শুনুন। গতকাল 
সেই নিমন্ত্রণ সেরে বাত্রির দ্বিতীয় যামে বাড়ি 
ফিরে এসে এই কুঁজে। লোকটার মরা লাশ নিয়ে যে 
ঝামেলাধ পঙেছিলাম, তা তো৷ আপনি সবই শুনলেন। 
এখন বলুন, আমাব গল্প আপনার কেমন ল।'গল ” 

“না হে বাপু আমি অতি ছঃখের সঙ্গে বলতে 


বাধ্য হচ্ছি, তোমার গল্পটাও আমার মনে একটুও 
দাগ কাটতে পারেনি । ব্বং আমার এ বঁজো 
লোকট। তোনাদেব থেকে অনেক বেশী ভালো গল্প 
বলতে পাবতো।। তোমবা এখনে। তাব কাছে শিশু- 
পুত্র মাত্র শোমা7দন জন্া নাযা হচ্ছে, ফাসীব দিতে 
তোমাদের সবাইকে ঝুলতেই হবে, দেখে শুনে মনে 
হচ্ছে, ডোনাদেব ৭ যাত্রা বাচার কোন পথ নেই। 
তোমাদের সনাইচক মখতেই হবে? 

৬*ন ইভদি হেকিন দেখলো চীনা-বাদশাহ মশাই 
যা জেদী, ত17৯ তার হাত থেকে বাঁচার কোন লক্ষণই 
দেখ যাচ্ছে না। ইছ্দা হেকিম আবার এও 
ভাবলো, যদি তার সত্য ভাষণ এঠো গুলো লোকের 
জীবন রক্ষ। পব। যাধ, হাতে মন্ধ কি। 

এই সব কথা ভে সে তখন চীনা বাদশাহের 
সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'জাহাপনা আমার মনে 
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হয়, আমার কাহিনী আরে] বেশী সরস, আরে! বেশি 
চমতকার, আপনার এ কুঁজো লোকটির কাহিনীর 
থেকেও রোমাঞ্চকর । অবশ্যই আপনার ভালো 
লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে ধৈর্য ধরে 


শেষটুকু না শোনা পর্স্ত এখানে অপেক্ষা 
করবেন।' 

“বেশ তো চীন বাদশাহ এবার বলেন, 'তুমি 
এবার তোমার গল্প বলে! আমি শুনি-_, 





ইন্ুদী হেকিমের কাহিনী 


সেই আশ্চর্য ঘটনাটার কথাট! আমি আমার তকণ 
বযসে শুনেছিলাম । আমি তখন সিরিযার দামাস্কাস 
শহারে চিকিৎসা-শাস্ত্েন অধ্যাণ শেষ করে গবেষণার 
কাজ করছি, সেই সমযে একদিন সেখানকার নগর- 

পালের পেযাদ! এস জানায, তার সঙ্গে আমাকে 

একবার যেতে হবে । 

বিরাট গ্রাসাদ। প্রাসাদের এককক্ষে সোনার 

পাত মোডানে' দামী একটা পালঙ্কে শুযেছিল একটি 

সুপুকধ যুবক । আমার কগী সে। তার অসুখের 

কথ! তাকে জিজ্েস করতে নীরবে চোখের ইশারায় 

সে জানায় তার খুব অসুখ । আমি তখন তার হাত 

দেখতে চাই । চাদরের নিচ থেকে সে তার বাঁ-হাতটা 

বাড়িয়ে দিলে পর আমি যুগপত বিন্মিত এবং বিরক্ত 

হলাম। এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সামান্য 

একটু ভদ্রতাও জানে না? নাডি দেখার জদ্ 

হেমিককে ডান হাতের বদলে বশ-হাত কেউ দেখায় 
নাকি? যাইহোক আমি আমার ক্ষোভ দমন করে 

তার ব1-হাতের নাডি টিপে দাওযাই লিখে চলে 
শাসি গেই প্রাসাদ থেকে । তারপর পর পর দশদিন 
সেই প্রাসাদে যেতে হয় আমাকে । তখন সে সম্পূর্ণ 
সুস্থ হয়ে ওঠে আমার চিকিৎসায় । নগরপাল তখন 
খুশি হয়ে আমাকে যথোপযুক্ত ইনাম দিলেন তার 
পুত্রের অসুখ মোটামুটি সাবিয়ে তোলার জন্য । এবং 
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আমাকে দামাস্কাস শহরের হাসপাতালের প্রধান 
হিসেবে নিযুক্ত করলেন, যা আমার কল্পনাতীত 
ছিলে । সেই তকণ বযসে এত বড সম্মান লাভ 
কব তকদিরের কথা । 

যাইহোক, দশদিনের দিন যুবকটির স্সানের 
ব্যবস্থা করলাম। নগরপালের বিশেষ অনুরোধে 
আমাকে তার স্নানের তদারক করতে হলো! | গৃহ- 
ভূত্যেরা তাকে হামামে নিষে গিয়ে তাকে বসনমুক্ত 
করতেই আমি চমকে উঠলাম, সব বিস্ময় যেন 
অপেক্ষা করছিল সেখানে । যুবকটির ডান হাতটা 
কাটা, সগ্ঠ বিচ্ছিম্ন করা হয়েছিল তার দেহ থেকে, 
এবং স্ধাঙ্গে চাবুকের দগদগে ঘ1 থিকথিক করছিল। 
তার অস্তুখের প্রকৃত কারণটা আমার ততক্ষণে জানা 
হয়ে গেছে। আমি তখন যুবকটির মুখের পানে 
তাকাই তার মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনার কথা শোনার 
জন্য । 

তাৰ ঠেঁটে মান হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। 
“আপনি খুব অবাক হযে গেছেন হেকিম সাহেব, 
তাই না? আমার এ অবস্থার জন্য প্রকৃত কারণ 
আপনাকে সব খুলে বলবো ।' যুবকটি করুণ স্থুরে 
বলে, আপত্তি না থাকলে আমার ঘরে চলুন, সেখানে 
নিরিবিলিতে আমার দুঃখের কাহিনী আপনাকে 
শোনাবে । 
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অতঃপর হামাম থেকে ফিরে গিয়ে যুবক তার 
শয়নকক্ষে আমাকে একা পেয়ে তার জীবনের সব 
থেকে করুণ কাহিনী বলতে শুরু করলে! । 


মনুঙ্গ শহরে এক খানদানি পরিবারে আমার 
জন্ম। আমার ঠাকুর্দার নয় ছেলে। ঠাকুর্দী মার! 
যাওয়ার আগেই সব ছেলেদের শাদী দিয়ে যান। 
আমার আব্বাজান বাড়ির বড় ছেলে এবং আমিই 
আমাদের বংশের একমাত্র পুত্র, আমার চাচাদের 
কারোরই ছেলে ছিলে! না । তাই সবাই আমাকে 
খুব পেয়ার করতো । 

একদিন আমার বাবা এবং চাচারা পরামর্শ করে 
ঠিক করলেন, বাণিজ্যে বেরোবেন তারা । আমিও 
তাদের সঙ্গে বিদেশে যাবো, আবদার ধরতে প্রথমে 
তারা একটু আপত্তি করেন, পরে অবশ্য রাজী হয়ে 
যান। ঠিক হলে প্রথমে আমরা যাবে। মিশরের 
নীল নদের তীরে কায়রো শহরে । নীল নদের 
মনোরম শোভার কথ। আমার অজানা নয়। কায়রো! 
শহরের প্রাকৃতিক শোভ। আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল 
তখন । 

একদিন আমর! সবাই রম্থুল ছেড়ে দামাম্থাসের 
পথে রওনা হলাম। প্রথমে গেলাম আলেগে। 
শহরে । সেখান থেকে দামাস্কাস শহরে ৷ দামাস্কাস 
শহরট1 আমার কাছে বেহস্ত বলেই মনে হলে। যেন। 
সামনে ভ্রোতম্িনী নদী, প্রাকৃতিক শোভা যেন 
অকৃপণ হাতে আল্লাহ দান করেছেন সেই শহরের 
চারধারে। আমি মুগ্ধ হলাম। শহর থেকে অনেক 
দূরে একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম, আর আমার 
আববাজান এবং চাচার! শহরের ভিতরে ঢুকে গেলো 
বাণিজ্য করতে। 

চাচার একদিন বাণিজ্য সেরে ফিরে এলো 
আমার সরাইথানায। সওদ| করতে অন্য শহরে 
যেতে চান তারা এবার । আম কিন্তু তখন দামাস্কাস 
শহরের মহব্বতে পড়ে গেছি, তার প্রাকৃতিক শোভা 
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ছেড়ে অন্ত কোথাও যেতে মন চাইছিল না উখন | 
আমি আমার মনের অভিপ্রায়ের কথা. তাদের 
জানাতে তার! আমাকে আমার বাণিজ্যের লাভের 
প্রাপ্য টাকাটা! আমার হাতে তুলে দিয়ে পরবর্তী 
শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কথা হলো, পরে 
এক সময় আমি তাদের সঙ্গে মিলিত হবে । 

তারপর আমি সেখানে নদীর ধারে একটা সুন্দর 
অুসজ্জিত শাদ। মার্বেল পাথরের বাড়ি ভাড়া নিলাম। 
ফুলের বাগিচায় বাহারী ফুল। সামনে কল কল 
শব্দে আপন বেগে নদী বয়ে যায়। সেই মনোরম 
দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মন ভরে যায় খুশিতে । 
মনের আনন্দে এক। এক গান গাই এবং দিন 
গুজরাতে মদ আর মাংস খেয়ে যাই পেট ভরে । 

একদিন বাড়িব বাইরে ধাগিচায় বসে আছি, 
হাতে সরাবের গ্লাস, সামনে প্রাকৃতিক শোভা উপ- 
ভোগ কবছি, সেই সময় আমার চোখের সামনে 
ভেসে উঠলে সুন্দর একটি মুখ। সে মুখ এক এক 
অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর, তার সারা অঙ্গে যৌবনের' 
ঢল নেমেছে, সে ঢলে আমার চোখ পিছলে যায়। 
আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার শয়ন- 
কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালাম । আশ্চর্য তার কোন 
কোচ, ক্ষোন দ্বিধা নেই। বাড়িতে আমি এক! 
এক পুরুষ, এবং সে যুবতী, ভয়-ঙর বলে কিছু নেই 
তার। আমি তাকে বোরখাট। খুলে ফেলতে বললাম। 
বোরখাট। সে তার দেহ থেকে সরাতেই তার সত্যি- 
কারের রূপ আমার চোখে ঝলসে উঠলে।। মুগ্ধ 
চোখে অনেকক্ষণ তার মুখের উপর থেকে দৃপ্ত 
ফেরাতে পারলাম না। মেয়েটি এবার কলকলিয়ে 
হেসে উঠলো, কাছেই আ্রোতম্িনী নদীর কলকল 
শব্দ। নারী এবং প্রকৃতি যেন মিশে গিয়ে একাকার 
হয়ে গেলো তখন আমার কাছে । আমি তখন জেনে 
গেছি, আকাশের চাদ আমার হাতের মুঠোয় এসে 
গেছে। এ মেয়ে আমার, আমার যৌবনের সাধী 
হতে যাচ্ছে। আমি তাকে যখন যে ভাবে খুশি 


২৩৯ 


ব্যবহার করতে পারি, তাতে কোন আপত্তি করবে না 
সে। সেযেন নিজব থেকে বিলি'ঘ দিতে এসছে 
আমার কাছে। 

সে তখন খাত চশলে ভবন ধিত অবস্থ'্য 
পড়েছিল স্ব পোহ খপ * ডাল থেকে আন 
চোখের সামনে ভেসে €1$ সুন্দর ছুটি গোপাল ফুটে 
রয়েডে তাব বুকে পাস নেলার 'অপেক্গায। হচ্ছ 
হয় তার সু-টচ্চ ঝুকব চুডায চট রেখে পাড থাকি। 
আমার শরীর * ষঢানি অন্ভব কাব। শোৰ 
থাকতে না পেবে তাকে মামার বুকের মধ্যে ঢেনে 
নিই । সে আমা* মুখট। ৩াখ ঠোটের উপব চেপে 
দুহাতে আনার গল। জ।ডযে ধবে। একট। শি্টি 
স্ববাসের শ্রাণ লাগে আমাৰ নাকে । তাবপর 
স্বপ্নাবিষ্টের মতে, আমর। কখন যে এ ওর দহেব সঙ্গে 
মিলে যাই খ্যোল ছি. ন।। চর্লম সুখ-তৃপ্থিব 
আবেগে আম'দের ছুটি শগ্ন দেহ এক সময থরথর 
করে কেপে উঠে শান্ত হয়ে যায একটু একটু কগে। 
আমার জীব প সেই প্রথন নাখ। দহের হ্বাদ পা€যা। 
সে ৩খন এক অদ্ভুত গেখে তাকিযেছিল আগাব 
দিকে। ঠার কাছ থকে [বচ্ছিন্ন হতে মন 
চাইছিল না । 

তবু দোদপের মতে। আশার কাছ থেকে বিদাষ 
নেওয়ার সময় আন ঠার হাত দশটি সোনাব 
(বাহর উপহার দিতে গেলে মুখ হেসে মেহযটি বলে, 
গতকাল রাতে তুনি আমাকে যে সুখ দিযেছে। তা 
কখনে পযস। দা বেশ! যা শা, অমুল্য। মোহ 
গুলে। £নি রেখে দাও আপা৩৬১। এগুলো নিষে 
আমি কি করবো । আণি তে। কে চাই, ওগো, 
তুমি এয আমাপ |দলক। কালজা। এবটু থেনে 
সেতর আয়ত চোখ ছুটি তুলে পনোরেোটি দিনাব 
আমার হাতে গুজে দয়ে বলে, “এগুলো তোমার 
কাছে রেখে দাও, তিনদিন পরে আবাব আসবো 
তোমার কাছে। আজকের মতো খাবার আর 
সরাবের ব্যবস্থা করে রেখো, আনি আসবে । 
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সে আমাকে বিদায় চুম্বন দিয়ে সেদিনের মতে! 
বিদায নিলে৷ আমার কাছ থেক । মেষেটি আমার 
কাছ থেকে চ'ল গেলো, সে আমাব আদর আর 
মহববত নি গেলো বাট, তবে তার থেকে অনেক 
বেশী আশাকে দি'য গেলো । আমার সারা মন, 
সার দিল সে ভরিয়ে রেখে গেলো, বা সে চলে 
যাওয়ার পরও আমার সাবা মনে একটা চেন! 
শাষেবীর সবের মতো গুনগুনিযে উঠতে থাকে। 

নিনদিনের দিন আবার এলো মেখেটি, আমার 
চোখে সেদিন সে যেন আগের দিনের থেকে আরে 
বেশি সুন্দর কপ শি হাজিপ হলে।। আমি মুগ্ধ, 
অ।!এ তৃপ্ত তাখ কূপের সুধা পান কার। সারা রাত 
তাৰ সেহ সুধা পান কারও এতটুকু বিশ্বাদ কিংবা 
বিবক্তি লাগলো। না। ভোরেব গালে ফুটে উঠতেই 
অ।গের দিনের নতে পনেরে।টি সোনার মোহর 
আমাৰ হাতে তুলে দিযে তিনদিন পর আবার 
আসবাব প্রতিশ্রতি দিষে চলে যায সে। তার সেহ 
নোহিনা বূপ, উচ্ছল যৌবনের পরশ পাওয়ার 
প্রতীক্ষা দিন গুণতে থাকি। 

তিন দিন পবে সে আবার এলো, এলে। আরো 
বেশা মোহিনী বপ নিযে, উদ্ধাম যৌবনে আমার 
চোখ ঝলসে দিষে। সেদিন তার দেহ সম্তোগের 
কথা যেন ভূলেই গেলাম, আমার তখন কেবলি মনে 
হচ্ছিল, তাবে আমার চোখের সামনে রেখে তার 
সেই বাপের সাগরে ডুব পিযে অতল গভীরে তলিষে 
যাই, নিজেকে হারাই তারই মাঝে। 

“অমন কবে কি দেখুথা (প্রযতন ?” ক।পা কাপ! 
অধর আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে সে শুধায, “তোমার কি 
মনে হয সত্যিহ আনি খুব সুন্দরী” 

হ্যা, প্রিযতমা, আল্লার দোহায় তামাম দুনিয়ার 
সব বপ যেন তোমার মাঝে আমি প্রত্যক্ষ করছি? 
অন্য কোন নারীর বপে এ মন আমার ভুলবে না 
কখনো 1 তাই নাকি? মেয়েটি মুচকি হেসে 
বলে, “এরপর আমি যখন তোমার কাছে আনবো, 
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অনুমতি দিলে আমার থেকেও এক অপবপ সুন্দরী 
এবং মামার থেকেও কম বয়সী একটি মেয়েকে সঙ্গে 
নিয়ে আনতে পাবি। সে বড় নিঃসঙ্গ, একা, তাব 
ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে একটি রাত সে কাটায়।, 
অনিচ্ছা সত্বেও তার অনুরোধ আমি ফেবাতে পাব- 

লামনা। সে আমাকে খুশি কবার জন্য সেই বাতে 
অন্য আর এক মোহিনী বপে আমাব কাছে নিজেকে 
বিলিয়ে দিলো, অন্য এক মন নিযে আমাকে আদব 
আর সোহাগে ভবিষে দিলো আমাব সারা মন, সাব। 
দেহ। সেই সোহাগের রাগ আমি জীবনে কোনদিন 
বোধহয় ভুলতে পাববো না । 

পরদিন সকালে যথারাতি মার কাছ থেকে 
বিদায় নেওয়ার আগে আমাব হাত আরো পনেরাটি 
মোহব তুলে দিয়ে বলে গেলো, পন্ববার সেই 
মেধেটিকে সঙ্গে নিযে আসবে সে। 

চাবদিনের দিন পব যথাবীতি সব আযোজন 
সমাপ্ত করে অপেক্ষা কবাতে থাক সুযানন্তব জন্য । 
আধার নেমে এলে সে এলা, বোরখা আপাঙ- 
মস্তক ঢাকা একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। তাবা 
আসন গ্রহণ কবলে তাদের দিকে তাকিয়ে গুণগুণিয়ে 
উঠলাম একটি মহববতেব শাযেবী 2 
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মহববত কাকে বলে জানি না, 
আমার মনের ছুয়ার খুলে 
যখন তুমি এলে, 
মগন ছিলাম, তখন তুমি আমাব ছিলে 
কল্পন। 
তোমার নাকাবের আড়ালে এ বপ আমি 
আরব্য রজনী 
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দেখেছি কল্পনায়, 
আমার মনের আঙ্গিনায় পুণিমার টা! 
এসো সুন্দরী, আসমান থেকে নেমে 
এসো, 
তোলো এবার নাক।ব তোলো, 
তোমার বপ-সাগবে ডুব দিতে চায় যে 
আমার মন, 
মহববত কি কস্ম, আমার জান, 
দিল দিয়ে গ্ভাখো, 
সুখ দেবে, দেখাবে! তোমায় আমি নতুন 
জীবনের আলো! । 
এক সময় আমার অনুরোধে নতুন মেয়েটি তার 
মুখেব উপর থেকে নাকাবট! সবিযে ফেলগতেই আমার 
বন্পন। একটা বাস্তব কপ নিলো। সেই মুহ্ে 
আমাব মনে হলা সুন্দর আলো ঝলমল একটা টাদ 
আমাব চোখের সামনে ঝলসে উঠল। আমি তার 
সেই অপবূপ বপ দেখে বিশ্মিত, বিভোর । ওদিকে 
আমার প্রেয়সী তখন মুখ টিপে হাসছে। তার দিকে 
দৃষ্টি পডতেই আমার সেই বিভোর ভাবট। নিমেষে 
উধাও হয়ে যায়। ছিঃ এ আমি কি করছি। নতুন 
একটা খেযের সানিধ্যে আস। মাএ মামি তাকে ভুলে 
গলম। অথচ চাখ|দন আা গণ্ড .স আমাব কাছ 
একমাত্র সুন্দরী গেষে হিসেবে চিদ্ভুত হযেছিল। 
এবই মধ্যে আমি আমার দিলক৷ কলিঞ্জাকে ভূলে 
গেলাম! একেই বলে বোধহয় পুকষের মন। 
মেষেটি সেদিন ঠিকই বলেছিল, দেখে! আমার সঙ্গী 
মেয়েটির কপ দেখে আমাকে যেন ভুলে যেও না, 
তাহলে সে ছুখ আমি সহ্য করতে পারবো না। শা, 
নাঃ সে ভুল আমি করবো না। মনটাকে শক্ত করে 
এবার কাজে মন দিলাম। 
টেবিলের উপরে রাতের খাবার আগেই সাজিয়ে 
গেখেছিলাম। প্রথমে সরাব দিযে শুক হলো। 
তারপর খানাপিন! সেরে আমর! তিনজনে খোসগল্পে 
মেতে উঠলাম। নতুন মেয়েটির হাতে সরাবের পাত্র 


২৪১ 
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তুলে দেওয র আগে আমি প্রথমে একথাপ চুমুক 
দিয়ে নিল'ম, আমার 'প্রযসীর দৃষ্টি এডায ন|। 
আড়চোখে দেখলাচঃ ভাপ মুখটা কেনন কালা হয 
গেলো । সেই মুহ্াত সে যেন তা সব বপ, সব 
সৌন্দঘ হারিযে ফেললো! আমার চোখে । 

শুতে যাওয়ার সম্য পে আমাকে একটা অদ্ভুত 
কথ। শোনাপা, “আমখ।খ বন্ধুটি আমাপ থেোকও থেশ 
স্বন্দগা তাই না 

হায় আল্লাহ? অস্ফুট “কোন রকমে বললাম, 
এই মুহুতে আমার মনের সঠিক ঠিকানা আমার 
প্রেয়সাকে জানানো যায় না। নেষেগা বোধহ্য 
পুকহদের, বিশেষ করে তার প্রেমিকের মণেব 
খবর ঠিক পেয়ে যায। ষে ভাবেই হোক সত্যি 
কথ" বলতে কি নতুন মেষেটি আমাকে তখন প্রায় 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তার বপেগ কাছে আমাব 
প্রেয়সীর প্ূপ যেন অতি জোলো বলে মনে হচ্ছিল 


২৪ 





বিডির 
২০ট৫ক 0 ৭১০175০ 


খন তারপর সে আমাব মনের বথাটাই যেন 
বলে দিলো । 

“আমাব বন্ধু আজ তোমার নঠন অতিথি, তাই 
আনার ইচ্ছে, আজ রাতে ও তোমার শধ্যা-সঙ্গিনী 
হোক ॥ 

এই বাল সেনাজপ হাত আমাদের বিছান! 
সাজিষে দিযে নিজে জমিাণর উপর আলাদা! বিছান৷ 
পেতে স্তায পড়ল । শতুণ মোটিকে আমার পাশে 
শুই যৌবনে খেল আমরা মেতে উঠলাম 
ছজনে। নিঃশবে নতুন 'মযেটি আমার সব কাজে 
অ।শ্চয ভাবে সহাযাগিতা করলো কোন বাধ৷ 
পেলাম শা তাকে সম্ভোগ করতে গিষে। দুমিযে 
পঙ না পধন্ত আমরা কেউ কাগ্জগোর কাছ থেকে 
বিচ্ছিম্ম হতে চাইলাম না । কখন যে ঘুমিযে পড়ি 
খেযাল নেই। 

সকালে ঘুম ভাঙগলে৷ এক আশ্চঘ অগ্ুভূতির মধ্য 
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দিয়ে। ডান হাতট। কেমন যেন হাক্কা হাক্া 
ঠেকছিল, সেই সঙ্গে ভিজে ভিজে বলেও মনে হলো । 
ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি আমার হাত ভি 
রক্ত, রক্ত বালিশে, বিছানায় । এবার আমার ভ'স 
হলো, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে, এ খোয়াব 
নয়! কি খেয়াল হলো, নতুন মেয়েটিব দিকে 
ফিরে তাকাকে গিয়েই চমকে উঠলাম । তার 
কাধে চাপ চাপ রক্ত তখন লেগেছিল, মাথাট। তার 
ঘর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, প্রণহীন তার দেহটা পালস্ক 
থেকে ঝুলে ছিল। নেই পৈশাচিক দৃশ্যট। দেখামাত্র 
পাগলের মতো আমি টিৎকাব করে উঠলাম, “আল্লাহ, 
আমাকে রক্ষা করুন! 

অতঃপর ত্রস্ত পায়ে পালছ্ক (থকে নেম আমি 
তখন আমার প্রেয়সীর খোজ করলাম । মেঝের 
বিছানা শুন্ত। তখন আমি ঘরের বাইর এলাম, 
মারা বাড়ি তন্ন তন্ন কবে খু'ঁজলান, কিন্তু কোথাও 
তার দেখা পেলাম না। তখন আমার বুঝতে আর 
বাকী থাকলে! এমন নিষ্ঠুর কাজ তারই! হিংসায় 
উন্মত্ত হয়ে এমন একটা নিষ্ঠুর কাজ সে কবে 
ফেলেছে । নিজেব মনে তখন বলি, এখন উপায়? 
মেয়েটিকে নিয়ে আমি এখন কি করি? কোটাল 
সাহেব খবর পেলে আমাকে নিশ্চয়ই শৃলগে চড়াবেন। 
তাহলে ? 

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো । বাগিচার 
ঠিক মাঝখানেৰ ধাটি খু'ড়ে মেয়েটিকে তার দামী 
অলঙ্কার এবং পোষাক সমেত কবর দিলাম। 
সাবধানে তার মুতদেহট। মাটির গর্তে শুইয়ে দিয়ে 
মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। এরপর হামামে ঢুকে 
গোসল পারলাম ভালো করে । ভালে। করে তাকিয়ে 
একবার দেখে নিলাম, দেহের কোথাও বান্ছর দাগ 
লেগে আছে কিনা । নিশ্শিম্ভ হয়ে নতুন পোযাক 
চাপিয়ে নিলাম গায়ে । তারপর বাড়ির মালিকের 
বাড়িতে গিয়ে তাকে এক বছসের আগাম ভাড়া দিয়ে 
বললাম, আমি এখন চললাম কায়রোয় আমার 


আরবা রজনী 


চাচাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্তা । 

চাচার! তখন কায়রোয় নীল নঙ্দের ধারে তাদের 
বাণিজ্যের ইতি টানতে ব্যস্ত, হিসাব-নিকাশ 
মিটিয়ে তারা তখন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী 
হচ্ছিল। আমাকে দেখে খুব খুশি হলো তারা। 
ওদিকে আমার রেস্তও ফুরিয়ে এসেছিল, টাকার 
দরকার ছিলো । তারা দেশে ফিরে গেল যথা 
সময়ে । আমি থেকে গেলাম কায়রোয়। পুরে তিনটি 
বছর সেখানে কাটালাম, মাঝে মাঝে দামাস্কাসের 
বাড়িওয়ালাকে সেখানকার বাংলোর ভাড়া পাঠিয়ে 
দিই । 

একদিন দামাস্কাসে ফিরে গেলাম, বাড়িওয়াল। 
আমাকে দেখে মহাখুশি। আমার হাতে বাংলোর 
চাবি তুলে দিয়ে বলে, “আপনি এসে গেছেন, এবার 
আপনার ঘব আপনি লামলান। 

বাংলোয় ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দেখলাম, আমার 
সব সামানপত্তর ঠিক ঠিক পড়ে আছে, কিছুই 
খোওয়া যায়নি । বিছানায় তেমনি কার্পেট বিছানো 
রয়েছে, কেবল এক পুরু ধুলো৷ জমেছে, এই যা। 
তিন বছর সাফ-স্ুফ হয়নি, ধুলোর জমাই কথা । 
ধুলো সাফ করার জন্য কার্পেটটা তুলতেই দেখি 
একট। ভারী সোনার নেকলেস পড়ে রয়েছে । বুঝাতে 
অন্থবিধে হলো না, সেটা সেই নতুন মেয়েটির। 
আমার শয্যাসঙ্গিণী হবার আগে বোধহয় 
সে তার গল। থেকে খুলে সেটা কার্পেটের নিচে 
রেখে গিয়ে থাকবে । নেকলেসের উপব থেকে 
রক্তের দাগ মুছতে গিয়ে কিছুক্ষণ নিজের মনে 
কাদলাম। আমার তখন টাকার খুব দরকার 
ছিলে । সোনার নেকলেসট। বিক্রী করার কথা 
ভাবলাম । কিন্তু কে জানতো, অলক্ষে শয়তান 
তখন হাসছিল। 

নেকলেসট। দালালের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে 
যাচাই করে সে জানায় যে, এটা নকল, তামার 
তৈরী। আসল সোনার হলে হ'হাজার দিনহাম দাম 
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হতো, কিন্ত নকল বলে এর দাম একহাঞ্জার দিরহাম 
দেওয়। যাবে কিনা সন্দেহ । 

হা। তা হতে পারে, 'মআমি তখন মিথ্যে বানিয়ে 
তাচক বললাম, 'ফ্রাঙ্কফু'টব এক নকল অলঙ্কারের 
দোকান থেকে কেনা, আমার এক বান্ধবীকে উপহার 
দিয়েছিলাম তার মন (চালানোর জন্য । কিন্তু সেই 
মেয়েটি একদিন মার! যায়, মারা যাওয়ার আগে 
নেকলেসট! আমাব স্ত্রীক ফেরত দিয়ে যায় সে। 
তাই এখন আমরা এটা বিক্রী করতে চাই। একটু 
থেমে বললাম, ক আছে, এট! বিক্রী করে আপনি 
আমাকে এ এক হাজার দিরহামই এনে দিন 

ওদিকে ভোঁন সমাগত দেখে শাহারাজাদ তার 
গণ্প অসমাপ্ত বেখে চুপ কবলো! । 


পরদিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী 
শুর করতে গিয়ে বলে, “তারপর কি হলে জানেন 
জীহাপনা? সেই যুবকটি তে৷ দালালকে এক 
হাজার দিবছামে নেকলেসটা বিক্রী করার জন্য 
অনুরোধ কনলো। আমলে সেই নেকলেসটা খ'টি 
সোনার ছিলে! । তাই দালালের কেমন সন্দেহ 
হলো। এতো সম্তায় কেন সে সেট! বিক্রী করতে 
চাইছে সে তখন যুবকটিকে তার দোকানে বসতে 
বলে বাজাবে চলে যায়। দালালদেব সর্দাবকে 
দেখায় সেই নেকলেসটা। সর্দার তখন স্টো 
নিয়ে মায় নগব কোট!ল্লর কাত্ছ, এবং তার কাছে 
অভিযেগ করে, 'নেকলেসই। তাব বাড়ি থেকে চুবি 
যায় কয়েকদিন আগে, এবং সেই চোর এখন সওদ|- 
গবের নেশে সেট! বিল্বী করতে এসেছে।। 

তাপপর মআমাচুক চুন্রি অপরাধে গ্রেপ্তার করে 
নিয়ে যাওয়া হলো কোঠাল সাচেবের কাছে । আমি 
তখন নির্জল। নিথ্যে কথ। বলে স্বীকার করলাম, 
ছা, আমি নেকলেস চুরি করেছি । নিজের মনকে 
প্রবোধ দিই, সত্যি বথাট। বললে যদি কেঁচো 
থু'ড়তে গিয়ে সাপ বেবিয়ে পড়ে! যদি এ নেক- 
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লেসের প্রকৃত অধিকারিণীর খুন হওয়ার কথাটা 
প্রকাশ হয়ে পছে, সেই ভয়ে আসল ঘটনার কথাটা 
আমি বেমালুম চেপে গেলাম । চুরি করার অপরাধে 
বড জোড় একটা হাত কাটা যেতে পারে সাজা 
হিসাবে । কিন্তু খুনব মামলায় জড়িয়ে পড়লে 
তখন আমার প্রাণদণ্ড কেউ ঠেকাতে পারবে না। 
এ একবকম মন্দের ভালো । তা শেষ পর্যন্ত আমার 
অনুমান মতো কোটাল সাহেবের হুকুম মতো জহ্লাদ 
আমার ডান হাতটা কেটে দেয়। 

ততক্ষণে দামাস্বাস শহবে রটে গেছে আমার 
অপরাধ এবং শাস্তি প1€য়ার কথা । আমার বাড়ি” 
ওয়ালার কানে কথাট। পৌছতেই তিনি আমাকে 
সাফ জানিয়ে দিলেন, আমাকে সে আর তার 
বাংলোর ভাভাট হিসাবে রাখতে চায় না । 

কিন্তু আমি তখন যাই কোথায়? দেশে ফিরে 
যে যাবো, তাতেও গভীর সংশয জাগে আমাব মনে। 
বাড়ির লোকেদের কাছে কাট! হাত নিয়ে মুখ 
দেখাবো কি কব? কি কৈফিয়ত বা দেবো 
তাদের কাছে হাত কাটা যাওয়ার জন্য ! 





তিনদিন পবে আম।র বাড়িওয়াল। ছুটে এলে 
আমার কাছে। তাব সঙ্গে এলো সেই দ।লাল সর্দার 
যেআমাকে মিথ্যে নেকলেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত 
করেছিল। কোটাল সাহেবের পেয়াদা আমার 
গলায় লোহার শিকল পড়িয়ে দামাঙ্কাস শহরের 
উজিবেব কাছে নিয়ে গেলো । নেকলেসট। নাকি 
সেই উজিবের বাড়ি থেকে চুরি যায় তিন বছর 
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আগে। সেই সঙ্গে তার কন্তাও নাকি নিরুদেশ। 
সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে জলের মতো । 
আমি তখন এও বুঝে গেছি, এবার মৃত্যু আমার 
অনিবার্ধ। 

আল্লাহর নাম নিয়ে আমি তখন উঞ্জির সাহেবের 
কাছে সব খুলে বললাম তিন বছর আগের ঘটনার 
কথ।। তিনি আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। 
তারপর উপস্থিত কোটাল সাহেবেব দিকে তাকিয়ে 
জিজ্বেম করলেন, আমার হাত কাট! হলো কেন? 
কোটাল সাহেব তখন দালাল সর্দারের অভিযোগের 
কথা বললেন। 

আমি তখন কোটাল সাহেবকে বাধা দিয়ে 
উজির সাহেবের উদ্দেশে বললাম, ছুজুর আমার 
অপরাধ নেবেন না। প্রাণদণ্ডের ভয়ে এবং চাপে 
পড়ে শামি সেদিন মিথ্যে নানিযষে বলেছিলাম, 
হ্যা, নেকলেসটা আমিই চুরি করেডিসাম। আর 
সেই অপরাধে-_, 

“ঠিক আছে বাছা, তোমার কোন ভয় নেই, 
উজির সাহেব আমাকে আশ্বান দিয়ে বললেন, 
“এরপর কেউ আর তোমার ক্ষতি করতে পারবে না ।” 
তারপর তিনি সেই দালাল সর্দাথকে হুকুম করলেন, 
মিথো অভিষোগ করে ওর হাত কাটানোর জন্য 
খেলারত হিসেবে ও হাতেব যথার্থ দাম 
মিটিয়ে না দিলে আমি তোমাকে কীাসি কাঠে 
ঝেোলাবো এবং তোমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করবে। । 

শুধু তাই নয়, কোটাল সাহেবের দিকে ফিরে 
তিনি হুকুম করলেন, আমাকে বন্ধন মুক্ত করে 
দেওয়ার জন) | কোটাল সাহেবের রক্ষীরা আমাকে 
বন্ধনমুক্ত করে দিলে তিনি দুঃখ করে বললেন, 
জানে! বাছা, যে বড় মেয়েটি তোমার কাছে প্রথম 
যায়, মে আমার খড় মেয়ে, তাকে আমি সব সময় 
কড়া নজরে রাখতাম । আমার ভাতিজার সঙ্গে ওর 
শাদী দেই। কিস্তু ওর নসীব খারাপ, বেশী (দন স্বামীর 
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ঘর করতে পারলো না, অসময়ে আমার ভাতিজা 
মার! যায়। কায়রোয় স্বামীর ঘর করার সময় খারাপ 
সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশে করে তার স্বভাব চরিত্র 
খারাপ হয়ে যায়। আর সেই জন্যই অনায়াসে সে 
তোমার সঙ্গে রাত কাটায়। আমার মেজবোনের 
সঙ্গে তার খুব দোস্তি ছিলো । সে-ই মেয়েই তাকে 
পটিয়ে-পাটিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু 
বেচারী জানতে। না যে, সেই রাত তার আখরি রাত 
ছিলো। কি করেই বা বুঝবে বলো, নিজের 
বোনকে কেউ হিংসার বসে অমন নিষ্ঠুর ভাবে খুন 
করতে পারে? যাইহোক, অবশেষে আমার 
এ আরঙ্টা বড় মেয়ের অনুশোচনা হয় বোধহয় । সে 
তার মা'র কাছে তার সব দোষ কবুল করেছে। 
বলেছে, তার ছোটবোন তোমাকে তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেবে, সেটা সে সহা করতে পারলো না 
বলেই নাকি তাকে সে খুন করে। তাই আমি 
আবার বলছি, এর পর তোমার আর কোন ভয় 
নেই।ঃ 

উজির সাহেব এখানে একটু থেমে আবার 
বললেন, শোনো বাছা, এ কয় বছর তুমি অনেক 
দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্চন), আঘাত অনেক কিছু পেয়েছে । 
তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি বলেই আমি 
তোমার স্থখের বাবস্থা করে বেখেছি। আমি চাই, 
তুমি আমার ছোট মেয়েকে শাদী করো। এই 
মেয়েটির মা আমার দ্বিতীয় বিবি। তাকে শাদী 
করলে তুমি সুখী হবে, তোমার টাকা-পয়সার 
অভাব আমি রাখবো না, তুমি হবে আনার ঘরের 
ছেলের মতোন। কিরাজী আছে। তো? 

যা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা + আমি 
আমার উচ্ছাস চাপতে না পেরে বলি, “এতো বড় 
সৌগাগ্য আমি আশা করিনি । 

তারপর তিনি কাজী সাহেব এবং সাক্ষীদের ডেকে 
আমাদের সাক্ষীর কবুল নাম তৈরা৷ করার ব্যবস্থা 
করলেন, এবং যথা সময়ে উজিরের ছোট মেয়ের সঙ্গে 


২৪৫ 


আমার শাদী হয়ে যায়। এই হলো আমার জীবনের 
করুণ কাহিনী-_ 

এই পর্যন্ত বলে যুবকটি থামলে! । তারপরেই 
আমি আপনাদের এই শহরে চলে আসি চিকিৎস। 
ব্যবসা করে রোজগারের ধান্দায়। আপনার এ 
কুঁজে! লোকটাকে গতকাল কে ব৷ কারা যেন মৃত 
অবস্থায় আমার বাড়িতে ফেলে রেখে দিয়ে সরে 
পড়ে। তারপরের ঘটনাতো আপনি জানেনই 
জাহাপনা 1, 

ই্দী হেকিম্রে গল্পতেও মন ভরে না চীনা 
বাদশাহের । তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, হেকিমের 
গল্পের থেকেও তার সেই মুত ঝুঁজে! লোকটার মরার 





ঘটনা আরে! আশ্চর্য ব্যাপার। অতএব তাদের 
সবাইকে কোতল করা হবে। যাইহোক, তোমাদের 
সব অপরাধের মূলে সেই দর্জির জবানবন্দী এখনে 
শোন! হয়নি, "অতঃপর সেই দঞ্জির দিকে ফিরে 
তিনি বললেন, “ওহে দর্জি মশাই, তোমার নিজের 
কিছু বলার থাকলে বলতে পারো । তোমার কাহিনী 
কুঁজো। লোকটার মৃত্যুর ঘটনা থেকে কিছু আশ্চর্য 
ঘটনা থাকলে শোনাও তাহলে । তোমাদের সবার সব 
অপরাধ আমি মুকুব করে দেবো । 

চীন! বাদশাহর ভকুম মতো দর্জি এবার এগিয়ে 
আসে চীন! বাদশাহের সামনে এবং সে তার কাহিনী 
বলতে শুরু করলো অতঃপর । 


দর্জির কাহিনী 





জাহাপনা, এ কুঁজে। লোকটার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ার আগে একট! আশ্চর্য কাহিনী আমি আপনাকে 
শোনাতে চাই। অবশ্য আপনি যদি একটু ধৈর্য ধবে 
শোনেন তবেই বলবো 





চীন বাদশাহ মাথ! নেড়ে তার সম্মতি জানালেন 
সঙ্গে সঙ্গে । তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, 
তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। কুঁজোর মৃত্যুর 
ঘটনাট। তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করতে চান তিনি। 


২৪৬ 


দর্জি তখন তার কাহিনীর জের টেনে আবার 
বলতে শুরু করলে! । হু) যা বলছিলাম, গতকাল 
দিনের শুরুতেই একট] শাদীর আসরে আমাকে 
যেতে হ্য়। সেই আসরে সব জাতের মানুষই 
নিমন্জ্রিত হয়েছিল, ধনী দরিদ্র সবাই, ছুতোর-মিন্ত্রী 
থেকে শুরু করে আম।র মতে" দর্জি, তাতী, রাজমিস্ত্রী 
এবং অন্ত আরে অনেক পেশাব মেহমানরা। আসরের 
শোভাবর্ধন করে। তূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খাবরের 
আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বাড়ির কর্তা এক সময়ে 
একজন পরদেশী যুবককে শঙ্গে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ 
করে। যুবকটি সুপুরুষ, বেশভুষা দেখে মনে হলে! 
বাগদাদের অধিবাসী সে। খু'ড়িতে খু'ড়িয়ে হাটছিল 
সে, মনে হলো! তার এক পা খোওা। এক সময় 
অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে বসতে গিয়ে একজন 
নাপিতকে দেখা মাত্র সে আবার সোজ। হয়ে 
উঠে দাড়ালো, এবং খাবারের টেবিল ছড়ে চলে 


আরব্য রজ্ধনী 
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যাওযার জন্য সে তান খেশড পাটা এগিয়ে 


দেয়। 

৬খন উপাস্থত আমরা সবাই তাকে বাধ! দিলাম। 
বাড়ির কর্তা তখন তাকে শান্ত হযে বসার জন্য 
অনুরোধ করে বললেন, খানে আস। মাত্র বল৷ নেই 
কওযা নেই হঠাৎ এভাবে ফিবে যাওয়ার কি এমন 
কারণ ঘটলে জানতে পাবি” 

তখন সে মুখ খুললো, এখানে আপনার মেহমান" 
দেব মধ্যে একজন নাশিত এসেছে, যে আমার পক্ষে 
অশুভ, আমার শত্রু, আমার এই পা খোভ। হওয়ার 
জন্য দায়ী সে। এতো সব ভদ্র মেহমানদের সামনে 
আমি তাব নাম প্রকাশ কবতে চাই না, কারণ তাতে 
আপনার! সবাই অন্বস্তিবোধ করতে পারেন, অযথা 
আজকেপ এই শাদার 'মাসরের সব আনন্দ মাটি হয়ে 
যেতে পারে ।॥ 

সেকি! তখন আমরা এ ওর মুখের দিকে 
তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবি, এখানে এই বিদেশে 
বাগদাদের একজন যুবক এসে সামান্য একজন 
নাপিতকে দেখে ঝামেলার কথ ভাবছে? কি 
ব্যাপার? 
আরব্য রজনী 
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এ কি 1 


কৌতৃহল দমন বখ.ত না পেরে শেষে আমর! 
সেই আগন্তককে জিজ্ঞেস করে বসলাম, নাপিতের 
উপবে কেন আপনার এতো ,বাগ, একটু খুলে 
বলবেন ” 

“বন্ধুগণ, বাগদাদে (আমা জন্মভূমি) এই 
নাপিতটার দোষেই আমার একটা পা খোঁড়া হয়ে 
যায়। এবং তারপর থেকে আমি শপথ নিয়েছি, 
ওর সঙ্গে এক টেবিলে কখনো৷ বমবে। না, এমন কি 
ওর সঙ্গে একই শহরে বাস করবো না । কিন্তু এই 
বিদেশে এসেও ওর সঙ্গে আবার যে আমার দেখা 
হয়ে যাবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি । যাই- 
হোক, এরপর একটা দিনও আমি আর এখানে 
থাকছি না। এ শহর ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই 
হবে।॥ 

“আল্লাহর দোহাই” আমর। তাকে অনুরোধ কর- 
লাম, “দয়া করে আপনার কাহিনী আমাদের বলুন! 

তখন সেই যুবকটি তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ 
ব্যাখ্যা করার জন্য রাজী হলে! (ঠিক সেই মুহুর্তে 
সেই নাপিতের মুখের রঙ যায় বদলে, বিবর্ণ ফ্যাকাশে 
দেখায় )। 

২৪৭ 


তাহলে শুনুন আমার পোস্ত, আমার বাব। ছিলেন 
বাগদাদের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী । আল্লার দোয়ায়ে 
বাবা আমাকে তাব একমাত্র পুত্র হিসেবে পান। 
একদিন আমি সাবালক হতেই আব্বাজান আমাকে 
ফাকি দিয়ে বেহস্তে চলে ফ'ন। আমি তখন প্রদর 
ধন-সম্পত্তির মালিক পন গেলাম। দাস-দাসী 
পরিবৃত অবস্থায় খাই-দাই, রাতে ইয়ার-দোক্তদেব 
নিয়ে সরাবেব নেশায় প্ুতি কবে পাত কাবাব কবে 
দিই। সেই ছেলো 'লা থেকেই কি জানি বেন, 
মেয়েদের আমি এ." বাবেই সহা করতে পাবতাম না, 
তাদের প্রতি আমা দাঁকণ ঘ্বুণ। ছিলে | 

তা একদিন হলো কি বাগদাদ শহরের প্থ দিয়ে 
হেঁটে চলেছি, হঠাৎ এক দল মেয়েদের মুখোমুখি 
হতে হলো আশাকে আমি তখন তাদেব হা 
থেকে বেহাই গ পয়াব জন্য ছুটে গিয়ে একট। গলির 
ভিতরে ঢুকলাম, কান! গলি বেকবাব পথ ছিল না। 
অগত্য। রাস্তাৰ একট] পাথবেব বেঞ্চে গিষে বসলাম 
তখন। বেধিক্ষণ বদসিনি, উপ্টাদিকেব বাঙিব 
একট! জান। খুলে যেতে দেখলাম । এবং জানলার 
ওপারে একট যুবতী মেয়ের মুখ ভেসে উঠলো, তাকে 
দেখে মনে হলো যেন খোল! জানাল! পথে চৌধুবিব 
াদ দেখা দিলো । দেখতে পবমা শ্ুন্দর, অনণ 
রূপবতী মেয়ে আমি এব আগে কখনো দেখিনি । 
মেয়েটি ত ।ন ফুলে টবে জল দিচ্ছিল। আমি যে 
তাকে শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি, টেব পাওয়া মাত্র 
জানলা কপাট বন্ধ করে চোখের আড়াল হয়ে 
গেলো । 

তখন আমাব বুকট! হাহাকার কবে উঠলো । 
মেয়েটিক দেখার জন্ঠ ভেতরে ভেতরে আমার মনটা 
ভীষণ ছটফট করতে থাকলো । মেয়েদের দ্বুণা 
কবার বদলে সেই প্রথম আমি তাদের প্রেমে পড়ে 
গেলাম সুর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে বসে 
থাকলাম, কিন্তু তারপর আর একবারও জানল 
খুলে যেতে দেখলাম ন।। চৌধুবির টাদ আর আমার 


২৪৮ 


চোখের সামনে ভেসে উঠলে! না । তবে দিন শেষে 
শহরের কাজী সাহেবকে তার ভূৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে 
সেই বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলাম । তখন বুঝলাম, 
আমার দিল উদাস কব! সেই মেয়েটি কাজী সাহেবের 
বন্ত।। অতঃপর বাড়ি ফিবে এসে বিছানায় পড়ে 
থুব কাদলাম মনের ছুঃখে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ 
হলো, উধাও হলো আমার চোখের ঘুন। বাড়ির 
কাবোব সঙ্গে কথা বলিনা। এক। এক৷ থাকতে 
ভালো লাগে এখন। 

আমাৰ সেই ছুঃখ দেখে আমাব ক্রাতদাস 
ক্রীতদাসীর দাকণ কাঙব হযে পডলে।। তাব। 
আমাৰ হুঃখের কাবণ জানতে চাইল । আনি তাদের 
কোন প্রাশ্থবং জবাব দিলান না। 

এক বৃদ্ধ। আমাখ দেখ-ভ!ল্‌ কণতে। দে আমাকে 
খুব পেবাৰ করতো খবব পেয়ে একদিন ছুটে 
এলে সে। 

বাছা, তোমার কি হহেছে। আমাকে সব খুলে 
বলো, দাখে মানি তোনার জন্য কি কবতে পারি!) 

বৃদ্ধাকে আমিও খুব পেযার কন্তান। সবাইকে 
ফেবালেও তাব কথা আমি ফেলতে পারলাম না। 
আমি তখন আনার মনেব সব ছুঃখ খুলে বললাম । 
সব শুনে তাব মুখটা কেমন গন্তার হয়ে গেলো । 

“কিন্তু বাছা, সে যে বাশদাদ শহবের কাজীর 
মেয়ে। আর কাজী লোকটিও দাকণ রাগী বদ- 
মেজাজী, তাব চোখকে ফাকি দিয়ে মেয়েটির কাছে 
গিয়ে তোমার মনের খবব পৌছে দেওয়া খুবই কষ্টকর 
ব্যাপার । তবে একট! এুঁবিধে যে, মেয়েটি দোতলায় 
অন্ত মঞ্জিলে থাকে, আর ক।জী সাহেব থাকেন নিচে 
একতলায়। যাইহোক, দেখি তোমার মুখের জন্য 
আমি কি কবতে পারি বৃদ্ধা আমাকে আশ্বস্ত 
কবে ফিরে যাওয়াব আগে বললো) গহখ করো না, 
হামামে গিষে গোসল সেরে ভালো-মন্দ খাওয়া 
দাওয়। করে অপেক্ষা করো । আর আমি আমার 
সাধ্য মতে। চেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছি। 
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অতঃপর আশার আলো দেখতে পেয় আঙার 
মুখে আবার হানি ফুটে ওঠে। বাড়ির লোকদের 
সঙ্গে আগের মতো স্বাভাবিক ভানে কথ বঙ্গতে 
শুরু করলাম । আমার আনন্দ দেখে তাপাও হাফ 
ছেড়ে বাচলেো, কারণ তারা ধরে নিয়েছিল, আমি 
যদি আর কিছুদিন উপবাস থাকি, তাহলে আমার 
মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না, তাদের ছুঃখটা! এইখানেই । 

কয়েকদিন পরে বৃদ্ধা আবার আমার খোজ-খবর 
নিতে এলেো।। কিন্তু তার মুখটা কেনন গন্তার, 
থমথমে দেখাচ্ছিল । তাহলে কি মেয়েটির কাছে 
দৌত)য সফল হয়নি! একটা অশুভ আশঙ্কায় 
আমার বৃকট। কেঁপে উঠলো । হ্যা, আমার আশঙ্ক। 
অমূলক নয়। 

“বাছা, তুমি মিথ্যে এ মেয়ের জগ্চ কাতর হচ্ছে। | 
ওপ কথা আমাকে জিজ্দেস করো না, বৃদ্ধা 
উদত্তজিত হয়ে বলতে থাকে, “তোমার কগা তাকে 
বলতেই ঙেলে-বেগুনে জলে উঠলো, আমাকে সে 
এই মারে তো সেই মারে। তুমি যে ওকে ভালে।- 
বাসোঃ ওর একটু মহববত পাওয়ার জন্য তুমি এদিকে 
ছটফট করে মরে যাচ্ছো, খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছ, 
এ সব কথা ও যেন কানে তুলতে চায় না। যাই- 
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হোক, অমিও কম নাছোড়বান্দা নয়! একেবারেই 
আমি হাত-প। গুটিয়ে বসে খাকতে চাই না। আঙি 
আনার যাবো ওর কাছে। তোমার দিকে ওর মন 
না ঘোরানো পধণ্ত আনি ক্ষান্ত হচ্ছি না। বুঝলে 
বাছা, তুণি যেন আবার মন খারাপ করো না, 
কেমন ? 

বৃদ্ধা যতো৷ আশ্বাসই দিয়ে যাক না কেন, আমি 
তো কোন আশার আলো দেখতে পেলাম না। মন 
আনব আবার ভেঙ্গে পড়লো, খাওয়ায় রুচী নেই, 
নেই চোখে ঘুন। বাড়ির লোকজন যারা আমাকে 
অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো, তার আবার আমার 
ছুঃখে কাতর হয়ে পড়লো । আমাকে সাস্ত্বন 
দেওয়ার ভায। খুজে পেলো না । 

ওবে কয়েকদিন পরে বুদ্ধ আবার এলো । এবার 
তার মুখে হালি ফুটতে দেখা গেলো । 

বাছা, আজ তোন।?ক একটা শুভ সংবাদ দিতে 
এসেছি * তারপর সে বলতে শুরু করলো, “্মাল্লাহু 
বোধহয় এবার তোমাগ দিকে মুখ ফিরে তাকিয়েছেন। 
গতকাল আমি সেই যুবতী মেয়েটির অন্দরমহলে 
ঢুকে পড়ি নিঃশব্দ, কাজী সাহেব তখন বাড়িতে 
ছিলেন না। সেই সুযোগে আমি সোজ৷ তার কাছে 
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চলে যাই চোখ ভতি জল নিযে। আমার চোখে 
জল দেখে সেই প্রথম ওকে একটু নরম হতে দেখলাম । 
যে মেযে আগেরদিন আমাকে গালমন্দ করতে 
করতে বাড়ি থেকে তাভিযে দিয়েছিল, সেই কিনা 
আমাকে খাতির করে 'সতে দিলে, তারপব অধীর 
আগ্রহে আগ্রীতার গ্ররে জিজ্ঞেস করলো, “আমার 
দাদীমা, কি হয়েছে .ঠামার? তোমার চোখে জল 
কেন? তোমার কি ছুঃখ বলবে না আমায ? 

আমি তখন যণ্পিযে কেঁদে উঠি। আমার নকল 
কাম্ন৷ ও একটু ঢর পেলো না। আডচোখে আছি 
তার উদ্বিগ্ন মদেগ ভাব দেখে দরকারি কথাটা ঙাডা- 
তাড়ি সেরে নেশ্যার জন্য তৈরী হলাম। 

“শোনো! ন'তশ।, তোমাদেরই এক পডশ। যুখ'কগ 
কাছ থেকে আসছি । সে তার ননের কথা মামাক 
সব খুলে খলেছে। নে তোমাকে প্রচণ্ড তাব 
ভালোবাসে। এ তোমার একটু ভালোবাস। 
পাওয়ার জন্য কাঙ্গাল। তুমি যাঁদ তাকে একটু 
করুণা ৮ ক্র, খছা আমার তোমাকে ন। 
পাওয়ার .বদনাধ মরে যাবে । 

তাত কাজ হলো, মেষেটিব মন নরম হাল।। 
কালই প্রথম ও তোমার খোজ-খবপ নিলে । শিজের 
থেকে জিজ্ঞেদ বরলো, 'দাদীমা, তুমি যে যুবকটির 
কথা বলছো, কে সে” 

“আমি তখন তোমাব পবিচয দিলাম | মেষেটিবে 
প্রথম দেখার মুহুর্তে তুমি কি ভাবে ওর নহববতে পা 
যাও, সব আবার ওকে বলে অনুযোগ কবে বললান, 
সেদিন তো৷ তুমি তাকে কোন পাস্ত। দিতে চাইল 
না, আমাকে তোমাদের বাড়ি থেকে ছব দুর বরে 
তাড়িযে দিলে । সেই কথা শুনে বাছা আনাৰ 
এক্কেবারে ভেঙ্গে পডেছে। শরার তাব শুবিধে 
এতটুকু হয়ে গেছে। হেকিম বলেছে, বাছ৷ আমা 
বোধহয বাঁচবে না। যদিও বাছাকে আমি পেটে 
ধাঁরনি, তবু সে আমার নিজের পেটের ব্যাটার 
থেকেও অনেক বেশী আপনার। এখন একমাত্র 
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তুমিই তাকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারে। ৷ তুমি 
যদি তাকে একটু ককণা করে৷ তবেই সে আবার 
চাঙ্গ৷ হযে উঠতে পারে । 

তাই নাকি দাদানা । আমাকে পাওয়ার জন্য 
এতোই সে আগ্রহী ”» মেয়েটি ভিজে গলাষ বলে, 
“আমার জন্য ওযদি এতোই উতলা হযে থাকে, 
তাহলে ফিছুব গিয়ে তাকে বলো, আগামী শুক্রবার 
জুন্বাবাবর দিন আমার আববাজান যাবেন মসজিতে 
নামাজ পঙতে ৩খন বাড়িতে কেউ থাকবে না। 
ওক বালা, আখি “ব জন্য দরজা খুলে রাখবোঃ ও 
যেশ সত্যি সত্যি আস। ওর সঙ্গে দেখা হলে, 
আম ও এনর খবর জান নেবা। 

বি আগছি ৩খন শেখট বলে, একস্ত দাদীম।) 
বেশামণ স*ধ আি 1 ৩ পারবো না। আব্বাজান 
'দসজিদ এএবে এবার আগেই ওকে আমাৰ কাছ 
থেক চাল যোঙত হাব; 

হ্যা, বাছা তাহ হা, বৃদ্ধা মুচাব হেসে বলে, 
'মহববঙ জাশানোর পক্ষ এটুকু সনযই যথেষ্ট) কি 
বলে” 

তাবপর খু্ধা আনন্দে নাতে নাচতে সোজা 
আমা কাছে ছুটে আসে। বৃদ্ধার মুখ থেকে 
স্থখবপট! শোল। খাত্র কি আশ্চর্য আমার সব অস্থুখ 
ছুঃখ-কষ্ট নিাণখে উধাও হায গেলে । খুশি হযে 
বৃদ্ধাকে নতুণ পোষাক উপহাব দিষে বললাম, “আমার 
স্থাখব ক্ঞগ্য তুনি য। বাছা, তাব কাছ এই উপহার 
যৎসামান্য 1 

আমকে আমা, আগব নতে। খুশিতে মেতে 
উঠতে দেখে বাঁডির পোকজনের মনেও আনন্দের 
বন্া হযে গেলা “দিকে আগেব মতো খাওয়া- 
দাওযা বগলেণ বানর ঘুম আর আগের এতো ফিবে 
এলো না আশার চোখে । আমি বেশ বুঝতে পারি 
শুক্রথারের আগে আনি আর ভালো করে ঘ্ুমতে 
পারছি না। আমার মনে কেবল একটাই চিন্তা 
কখন সেই শুঞবাব আসবে । কখন আামি আমার 
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প্রেয়সীর সঙ্গে দেখ! করতে পারবো! কখন আমি 
ওকে আমার মহববতের কথা শানাতে পারবো । 
এবং তখনই ব1 ওর মুখ থেকে দুটো আদর আর 
সোহাগের কথা শুনতে পারবে ! 

আমার সেই বহু গ্রতিক্ষিত শুক্রবার এলো । 
সকাল না! হতে হতেই সেই বৃদ্ধা এলো৷ আমার খোজ- 
খবর নিতে। ফিরে যাওয়ার সময় সে বললো, 
আজ তোমার সেই শুভদিনটি সমাগত। এবাব 
হামামে গিয়ে ভালো কবে গোসল সেরে তৈবী হও 
অভিনারে যাওয়ার অন্য, তোমাব প্রেয়সী অপেক্ষা 
করছে একটু থেমে সে আবার বলে, হাঃ ভালো 
কথা চুলগুলো। তোমার বড্ড পড় হয়েছে, যাওয়ার 
আগে ছেঁটে নিও, তাতে তোমাৰ অসুস্থ ভাবট। 
একেবারে কেটে ঘাবে। প্রিয়া দর্শনে এই তোমার 
প্রথম যাওয়া । বুঝতেই পাবছো, একটু স্টফাট 
হয়েই যাওয়া ভালো, তা না হাল ঠোনাকে তার 
মনে ধরবে কি করে বলো ? 

হ্যা, দাদীমা, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি এখুণি 
হামামে ঢুকছি, এই বলে আমার খান নফথকে ডেকে 
হুকুম করল।ণ বাজার থে:ক একট ভালে নাপিও 
ডেকে আনার জগ্ঠ । 

খানিক পরে সে আমার শক্ত এ অশুভ বয়স্ক 
নাপিতটাকে সঙ্গে নিয়ে এলো । গর মুখ দেখেই 
আমার কেন জানি না ননে হলো, লোকঢচ। আশাব 
প্রিয়া অভিনাবে যাত্রার পক্ষে মুত । [কন্ত আমাৰ 
তখন ভাষণ তাড়া, তাখ ওকে ফেরাতে পারলাম 
না। ও আমাকে সালাম জানালো? অগত্যা আনিও 
ওকে সালাম আলুকম জানালান নিছক বাধ্য হয়ে । 

এঁ নাপিত প্রথমে আমার অন্থুস্থতার খোজ 
খবর নিলো, আমি তাক বললাম, আমার কোন 
অসুখ এখন আর নেই। যা কিছু আছে, ঢুল 
ছাটলেই তা দূর হয়েযাবে। তাহ তাকে তাড়া 
দিলাম, তাড়াতাড়ি চুল ছাঠার কাল শুরু করে 
দেওয়ার জন্য | 
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সে তখন বলে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মালিক, 
আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, 
আল্লাহর পয়গম্বর ইবন আববাস বলে গেছেন, 
জুম্মাবার নামাজ পড়ার আগে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকার্ধ 
সমাধা করে, সারাটা সপ্তাহ তার সুখে কাটে, ভার 
কোন অনুখ-বিন্ুখ হয় না। আল্লাহর দোয়ায় 
আপনিও সেই রকম একজন সখী ব্যক্তি হতে 
যাচ্ছেন। আপনি--, 

আমি তার কথায় বাধ! দিয়ে বলি, “ও সব কথা 
থাক এখন নাপিত ভায়া, তুমি এবার আমার চুল 
নার কাজে ভালে। করে মন দাও তে দেখি ! 
আমি আর ধের্য ধরাতে পারছি না--, 

অতঃপর নাপিতটা উঠে দাড়ালো ৷ তার হাতের 
পুটুলি খুললো অত্যন্ত শ্লথ গতিতে, যেন এই মুহুর্তে 
ক্ষৌবকর্ম সারার কাজে তার মন নেই। অত্যন্ত 
টিমে-তালে পুটুলি খুলে দ্ররি-কাচি এবং ক্ষুর বার 
করে সরিয়ে বাখলো । তাবপর একটা বিচিত্র 
ধবণের একত্রে বপোয় বাঁধানো সাতটা আয়ন পুটুলি 
থেকে বাব করে ঘর থেকে বেরি যাষ সে সামনের 
থাগিচায এবং কুযের মালোয় সেই বিচিত্র ধরণের 
আয়নাট! মেলে ধরে কিছুক্ষণ কি যেন নিরীক্ষণ করে 
সেট! ঘুরিযে-ফিরিয়ে । এক সময় মে আবার আমার 
ঘবে ফিরে এসে বিচ্ছ জ্যোতিষীর মতো! বলে, “শুনুন 
নালিক, মজ হলে! হিজরী সন ছুশো তেষট্টির দশম 
শকর শুক্রবাব (এই সময়টা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে 
আল্লাহর আশাবাদ স্ববপ) এবং আলেকজেগ্ডারের 
সময় থেকে সাত হাজাব তিনশো তেইশ সানর আষ্টম 
ঘটিক। এখং ছয় মিনিট গতে জ্যোতিষ গণনায় আমি 
স্পই দেখতে পাচ্ছি, এই সময়ট। ক্ষৌবকর্ম শুরু করার 
পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত । আবার কারোর পক্ষে 
ক্ষোরকর্মর পরে কোন শুভ কাজে বেরোলে অলু- 
ক্ষণের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, যেমন আপনার ক্ষেত্রে 
আগে-ভাগে আমি একটা অশুভ যাত্রার ইঙ্গিত 
পাচ্ছি আমার গণনা-শান্ত্রে। 
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ব্যাস এর বেশী কিছু আমি আর বলতে 
চাই না, 

“আঃ তুমি থামবে !' বিরক্ হয়ে চিৎকাব কবে 
উঠলাম, “আল্লাহর দে'হাই, তুমি এবাগ তোমার 
বকবকানি বন্ধ কবে ক্ষৌবকণর্ন মন দেবে নাপিত 
প্রবর? আমি তো? কে আমাব চুল ষ্টাটাব জন্য 
ডেকে এনেছি, তোমা কাছ থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
উপদেশ শুনতে আনিনি। অতএব বক্তুত। থামিয়ে 
এবার চটপট তু তোনাপ কাজে মন দা৭ তো 
দেখি ্ 

"হায় আল্লাহ", নাশিতট। এনার দার্ঘধ।স ফেলে 
বলে, "আজকের দিদ্টা আপনা পক্ষে কতে। যে 
অশুভ ত। যদি আপ্নি একবার গন দিযে জানার 
চেষ্টা করতেন. তাহলে আমি হলফ কবে বলতে 
পারি, আপনি কখনে'ই এত তাডান্ডা কবঙেন 
না।, 

“আল্লাহ জানেন তুমি কে এনং তোমাব পেশ। 
কি? তুমি একজন নাপ্ত। ক্ষৌবকর্ন সমাধ। 
করাই তো" র একমাত্র পে], 

না 5পিক, এখান আপনি মস্ত ৬ ুল 
করছেন” নাপিত একটু অসহিষুর হয়ে বলে, আনি 
শুধু নাপিতই নই, আনি একজন ভ্রালো জ্যোতিষ? 
বটে। আল্লাহখ দোযায অ।নি কি শ। জান বলুন? 
সাহিত্য 51 থেকে শুব বধ বিজ্ঞানেব নতুন নঙুন 
আবিষ্কার আমার নখদপনে । পাটগণিত এবং 
বীজগণি তর কঠিন বঠিন স্বাতেব সমান আমি 
যাছুর ম:তা মুহুতে সম্পন্ন কবে দিতে পাবি। শুধু 
তাই নয, কোরাণের বাণী আমার কষ্ঠস্থ। আমা 
এই অভ্ুতপূর্ব জ্ঞানের জন্য বাই আমাকে তাঞ্ফি 
করে থ কেন। আপনার ধাবা আণাকে খুব ভালো- 
বাসতেন, খাতির করতেন, সখীহ কবতেন আমার 
এই ব'ডুতি জ্ঞানের জন্য । আপনি হয়তে ভাবছেন, 
আমি লোকট1 কেধল বাজে বকবক করি, কিন্ত 
আসলে আমি মোটেই তা নয়। আমাব মতো 


৫২ 


সবল্পভাবী লোক বাগদাদ শহাব দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি 
খুজে পাওয়া যাবে না। আর এই কারণেই এই 
শহবে আমি মৌন এবং জ্।নী ব্যক্তি হিসেবে সমাদার 
লাভ করেথাকি। তাই আপনাকে আমার একান্ত 
অনবোধ, আমাৰ চ্গানেব পরিধি নিয়ে অধ্থ! 
কৈফিঘত চাইবেন ণা, তাছাড়। আমি আপনার 
একজন ঠিতাকাক্ষী, আপনার ভালোমন্দ দেখ! 
আমার একান্ত কর্তন্য। খেদা আল্লাহকে বহুত 
স্ুক্রিয়া যে, ঠিক সময়ে আপনার কাছে আমাকে 
ভিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি চাইলে প্রত্যহ 
সারা বছব ধরে আনি আপনাকে সৎ পবামর্শ দিয়ে 
যেত পাণ্ি দার জন্য কোন পারিশ্রমিক আমি 
নেবো না । 

তাব বকবকানি শুনতে খনঙে আমি আর ধৈর্য 
ধরতে পাবলাম লা। বিরক্ত হয়ে শেষে বলে 
ফেললাম, “আগার সন্দেহ হয এভাবে আব কিছুক্ষণ 
তোমান বথাব ফ্ঝুডি ফোটালে তুমি আজ আমার 
মৃত্যুব কারণ হয়ে উঠতে পারে! 

এঠ সনয্‌ শ হধাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে এলে। | 
৩াই -স তাব গল্প খণা বন্ধ করলে! সে রাতেব মতো । 





কর্ষে প্রবেশ করাল শাহবাজাদ তার কাহিনী 
শুক কবতে গিয়ে বললো, “তারপর সেই তরুণকে 
নাপিত কি জবাব দিরো। শুছ্ুন এবার--, 

'আপনি ভূল বললেন মালিক! আপনি 
দেখলেন, আপনার বাবাও স্বীকার কগতেন, আমি 
একজন যথার্থ ন্বল্পভাষী। কম কথায় অনেক বেশী 
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কিছু বলে ফেলি এই হয আমার দোষ। কিন্তু 
আমার ছয় দাদ। আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্ন 
প্রকৃতির লোক । বড ভাইজানের নাম অল-বাকবুক, 
অর্থাৎ ভর! কলসি থেকে জল ঢালবার শব্দ; দ্বিহীয 
ভাই অল হাদার, যার অর্থ উাটর আওয়াজ; তৃশীষ 
ভাইজান হলো! অল-ফকিক' ষার মানে ভো্ব ঘুম 
কোড নেওয়া মোরগেৰ ডাক, চতুর্থ ভাই অল-কুজ 
অল-আসওযানি, গল। উচু সারস, পঞ্চম ভাই অল- 
গাশাহর, অর্থাৎ উট থেকে পাড য'“যার সময যে 
শন? ওঠে, ষষ্ঠ ভাইজান হলো অল-নাকাশিক, তার 
মান ফুলঝুডি ফোটানোর শব । আর সপুম হালা, 
এই অধম । অধামর নাম) অল দানি, যার অর্থ 
হলে। আম্মমনূর্পণ, কথা ন। থাঠিন্য নিঃশবে নিজেকে 
সপে দেত্যা।, 

নাপিতের কথা শুনতে শুনতে আমার আশঙ্ক। 
হচ্ছিল, এবার বুঝি আমার গল বাডাব ফেটে 
যাবে। না আর নয নফরকে ডেকে বললান, “এ 
নাপিতকে একট! সিকি দিশাব দিঘি আমাল চোল্খব 
সম্মথ থেকে এগুনি বিদায কবে দান মানা আাব 
এক মুহুর্ত ওকে সহ্য কদতে পারছি না। বজ নই 
আজ চুল ছেটে । 

এ আপনি কি বললেন নাসিক", নাপিত তখন 
চিৎকার বরে উঠে বশলো, 'জাল্লাহাব দেযায 
আপনাব কাছ থে.ক পারিশ্রণিক নেন ব আয জন 
হবে না । বিন। পাবিশ্রমকে আপনার সেবা বব ত 
পারলে আনি নিজেকে ধন্য বলে মনে কবাবা। 
আপনার বাবাকেও আনি সেবা! করেছিলাম নিঃম্বার্থ 
এবং বিনা অর্থে। আপনার ভালোর দ্দিকে নজর 
রাখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য । আমি আবার 
বলছি মালিক, আজকের দিনট1 আপনার পক্ষে শুভ 
নয, সেই কথাট। জানাতেই আপনার কাছে আস।। 
একদিন হলে! কি, আজকের মতো। আনার জ্যোতিষী 
গণনায় দেখলাম আপশার বাধার দিনট। 
ভালে! যাবে না । হাতে হাতে আমার ভবিষ্যতবাণী 
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ফলে যেতেই পরদিন তিনি তার নফরকে ডেকে 
হুকুম কবলেন, “ওকে একশো তিনটি স্বমুদ্জা এবং 
দামী শাল উপহাব দেতযার শ্যবস্থা কৰো? তারপর 
থেকে তিনি আমাক তাব পাবিবারিক 'জ্যাতিষী 
হিসাবে নিবাচন করেন। আনার ঈপদেশ ছাড। 
এক পাও নডতেন না তিনি। “হইার কোথাও 
গেলে আশাকে তলব কবতেন, ওহে 


বলাতন, 
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নাপিত জ্যোতিষা, গণন। কবে দেখে। তো, আজকের 
দিনটা আগর যাত্রার পক্ষে শুশকি না” আমার 
জেযাতিষ গণনায যদি দেখ] যেতে, সেই দিনটা তার 
পক্ষে মোটেই শুভ নয আমার আদশ তিনি শিরধার্য 
করে শিতেন। আ।র সে জ।যগাষ ছোট মালিক 
আপনি-_ 
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আমি এবার রাগে ফেটে পড়লাম, “আল্লার 
দোহাই, মি চুপ করবে? আমিযা করতে বলি 
করবে নাকি_-, আমি তখন ফিরে আবার গায়ে 
পোষাক চাপাতে গেলে সে এবার তার ক্ষুবে শান 
দিয়ে আমাব কাছে এসে ক্ষৌরকর্মে মনোযোগ 
দিলো । অর্ধক কামানে'ৰ পর সে আবার মুখর 
হলো, “মালিক আপনি হয়তো! ভাবছেন আমি 
অনেক বাজে কথ|। বললাম, কিন্ত মোটেই তা নয়। 
আমি যাকে যা বলি তত র এক বর্ণত কখনে। মিথ্যে 
নয়। এই হাত দি এর আগে আমি কতো না 
নবলতান, আনিব এব: উাম্সর কবি এবং হেকিনদের 
ক্ষৌরকর্ম সমাধা করেছি এনং ক্ষৌরবর্মেব সঙ্গে সঙ্গে 
আমি তাদের ভাগ্য গণন! ক.ব তাদেব ননীবের কথা 
ঠিক ঠিক বলে দি.য়ছি এ: জ্যোতিষ বিদ্া গুনে 
যাদের খারাপ ভ'গ্য মানি তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে 
দিয়েছি। হাসি মুখে তার আমাকে উপযুক্ত ইনাম 
দিয়ে আমাকে «শি বরেছে। অথচ আপনি 
আমাকে--ঃ 

তুমি ভোমান বক্ণ্কানি থামানে। তোমার এ 
বকবকানিতে মানাদ আথ। €কমন গুলিয়ে য।চ্ছে। 
তোমার য! বল:র দরকার নেই, তা তুমি অনর্গল বকে 
যাচ্ছো । তে'মার এইনব বাজে কথা! শোনাব মতো 
আমাব অ:সর নেই। আশার হাতে এখন 
একট1 অতি জরুপা ক'জ আছে । তোমার ক্ষৌবকর্ম 
শেষ হলে হবে আনি সেই কাজে যেতে পারবো । 
অতএব-_ 

“অতএ হ্য। অতএব সেই কারণেই তে। আমি 
আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি । আমার 
অপরাধ খেবেন না মালিক, আজকের দিনট। 
আপনার কোন কাজের পক্ষেই শুভ নয়। তাই 
ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার সেই জরুগী 
কাজট! [কি বলবেন আনাকে দয়! করে? তারপর 
সে নিজের থেকেই মাবার বলে, দাড়ান, আব 
একবার আমার জ্যোতিষ দপণে সুরের আলো ফেলে 


৫৪ 


দেখি আজ কি কোন্‌ সময় থেকে আপনার পক্ষে 
শুভ নূচন! করেছে 1 এই বলে সে ছুরি, কীচি, ক্ষুর 
ফেলে রেখে জ্যোতিষ-দর্পণ হাতে নিয়ে বাগিচার 
মাঝখানে ছুটে গেলো । অনেকক্ষণ পরে সে আবার 
ফিরে এসে বললো, 'জুম্মাবারের নামাজ পড়তে 
পুবো৷ তিনটি ঘণ্ট| বাকী রয়েছে। আপনার এতে 
তাড়া কিসের মালিক” 

“আল্লাহ তোমাকে মাফ করুণ”, আমি তখন 
চিৎকার করে বলে উঠলাম, “তোমার বকবকানি 
শুনতে শুনতে আমার পেটের নাড়ি ভূড়ি বেরিয়ে 
যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, এবার তুমি চুপ করো! 

তারপর সে আবার ক্ষুরে শান দিয়ে নিয়ে আগের 
মতে। অর্ধেক কামিয়ে হাত-মুখ নেড়ে বকবক করতে 
শুক করে দিলো, 'আমি আপনার এই তাড়া দেখে 
ভীষণ চিন্তিত মালিক । কারণট। আপনি বলতে ন! 
চাইলে জোর করবো না। তবে আপনার বাবা 
এবং ঠাকুরদা আমার উপদেশ ছাড়া কোন কাজে 
এগোতেন না কখনো। তাই আপনা এই কারণটা 
আমাকে বললে বোধহয় ভালে। করতেন । যাইহোক, 
পরে আপনার কোন আনিষ্ট হলে যেন দোষারুপ 
শন করেন।, 

তার এই বকবকানির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার 
কোন পথ দেখতে না পেয়ে নিজের মনে আমি 
বললাম, 'নামাজ-পড়ার সময় ঘনিয়ে এলো, কাজী 
সাহেব বাড়ি ফিরে আসার আগেই আমার প্রেয়সীর 
সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এর পরেও আরো! 
বেশী দেরী দি হয়, জানি না কি ভাবে তার কাছে 
আমি পৌছতে পারবো ॥ 

তাই আমি এনার চিৎকার করে বলে উঠলাম, 
“আমার এক পরিচিতের বাড়ির পার্টিতে যেতে হবে। 
তোমার বকবকানি থামিয়ে এবার ক্ষৌরকর্মের বাকী 
কাজটুকু শেষ করে ফেলো হে বাপু ।; 

সে তখন বলে, আজকের দিনটা! আমার পক্ষে 
খুব শুভ। আজ আমার বাড়িতে আমার মেহমান- 
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দের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিস্ত তাদের খাবারের 
আয়োজন করতে একেবারে ভূলে গেছি। এই 
মুহূর্তে কথাটা মনে পড়ে যেতেই ভাবছি, সন্ধ্যায় 
তাদের আমি মুখ দেখাবো কি করে। তাদের চোখে 
আমি যে একেবারে হেয় হয়ে যাবো! 

“তা এর জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে 
না” আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, “একটু আগে 
আমি তোমাকে বলছিলাম না, আজ আমার এক 
বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। তাই আমার বাড়িতে 
অনেক ভালো ভালে! খাবার উদ্ধৃন্ত হবে, সেই সঙ্গে 
দামী দামী সরাবের ব্যবস্থাও আছে। সেগুলে। তুমি 
অনায়াসে তোমার মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য নিয়ে 
যেতে পারো ।, 

'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুণ। আপনার কি 
অসীম দয়া মালিক । নাপিত তখন উল্লসিত হয়ে 
বলে, “তা আপনার বাড়িতে কি কি খাবারের 
আয়োজন করা আছে, তা যদি একবার বলেন খুব 
'ভালে হয় মালিক ।' 

পচ ডিস মাংস, দশ ডিস মোরগ মসাল্লাম এবং 
ভেড়ার মাংসের রোস্ট । 

খাবারগুলো আমাকে একবার 
মালিক? 

আমি তখন আমার লোকজনদের কাছে ডেকে 
বললাম, থাবারগুলো। যেখান থেকে পারে। কনে, 
ধার করে কিংবা চুরি করে নিয়ে এসো ॥ 

মাংসের ডিসগুলে। দেখ। মাত্র তার জাবে জল 
এসে গেলো। তারপর চারিদিক তাকিয়ে সে 
জিজ্ঞেস করে, “কই সরাবের বোতলগুলো৷ তো দেখছি 
না? 

“আছে, সব আছে, এ ষে কাঠের পেটিগুলো 
দেখছো, এ গুলো সরাবের পেটি” আমি তাকে বলি, 
“তুমি আমার চুল ছেঁটে ফিরে যাওয়ার সময় বাড়িতে 
নিয়ে যেও। 

“বিস্ত পেটি খুলে সরাবের বোতলগুলে। ন! দেখা 
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দেখাবেন 


পর্যন্ত আমি যে স্বস্তিতে আপনার চুল কাটতে পারবো 
না মালিক !, 

অগত্যা নফরদের ভুকুম করলাম, পেটি খুলে 
সরাবের বোতলগুলে। তাকে দেখানোর জন্য । পেটি 
খোলা হলো । সরাবের বোতলগুলে। দেখামাত্র তার 
চোখ ছুটে! চকৃচক্‌ করে উঠলো । 

তারপর কাচি আর চিরুণী হাতে করে আমার 
দিকে এগিয়ে এলে! । খানিক চুল কেটে সে ক্ষুর 
কাচি ফেলে রেখে বলে, “সবই তো দিলেন। আপনি 
ঠিক আপনার বাবার মতো হয়েছেন, বাবার মতোই 
আপনি দিলদরিয়া লোক! এবপর আপনি যদি 
কিছু আতর আর সুগন্ধী নিধধাসের ব্যবস্থা করে দেন, 
তাহলে আমি আমার মেহম][নদের মনের মতো! করে 
খাতির করতে পারি । 
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“ঠিক আছে, তাই হবে বাপু” নফরদের দিকে 
ফিরে বললাম, “মুগন্ধী দ্রব্যের পেটিটা নিয়ে এসো ॥ 
তারপর নাপিতকে অনুরোধ করলাম, ময় বয়ে 
যাচ্ছে, এবার আমার বাকী ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে 
দাও। জলদি ! 

'জানেন মালিক, আজ আমার *.বাড়িতে অনেক 
মেহমান আসবে ধনী, দরিদ্র সবাই আসবে । আপনার 
উপহার দেওয়া! মাংল এবং সরাবে আমাদের আজকের 
আসর খুব জমবে দেখছি। নাচ,গান শ্ফুতিতে জমজমাট 
আসর। ত। আপনিও আজ আমার বাড়িতে আম্মুন 
না। আপনি এলে আসর আরো! ভালে। জমবে ।, 


২৫৫ 


“কপ্ড নাপিত ভায়া, আজ তে৷ আমার যাওঘ! 
হবেনা তোমাব বাড়িতে । তোমাকে তে। আগেই 
বলেছি আমাব এক বন্ধুব বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে 
যেতে হবে! তবে তোমাৰ এই নিমন্ত্রণব জন্ত বত 
নুক্রিয়া। পে অবসল মতো একদিন না হয় 
তোমার লাডিতে মাবো 

“আজ গেলে অর নেহণ।নদেব সঙ্গে পৰিচয় 
কবিষে দিঠহাম, সেরকম নলাব কবে কি আমি 
জন্মাইনি? যয", ক ভবিষ্যত আগার শাডিতে 
আপনা ম১। ১ শ বাক্িব গাঁয়ে ধুলো পড়ার 
অপেক্ষায় বই দাম জানেন লিক 

'আপ বাশ বনু জনাঠে হতে না। আমি 
এখার রেগে গি, বললাম নাও এবাৰ একট তাড়া- 
তাড়ি কবে মা রক কর্মধ শেষ কাজঢ। এখন 
সেরে এখান 01 £ কে পড়ো তাডাতাডি। তুমি 
বিদায় হপে 5১২ আমি আনার বন্ধুধ বাড়ি 
নিমন্ত্রণ না পন 5 যেতে গাব ॥। 

ধকগ্ধ' লিক” পাপিত তখন বাধা দিযে চি*কার 
করে উঠতে, আমি তে আপনাকে একল। ছেডে 
দিতে পাবি না। আমি আমার গণনায় স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি, অজ আগশাখ কপালে মহা বিপধেব কথা 
লেখা অ'স্ভ। আপনি এক সেই বিপদের মোকা- 
বিল বধতে পাববেন না। তার জন্য আশার মতে] 
একজন (বিচক্ষণ লাক আপনার সঙ্গে থাকা দরকার, 
যে চোখ কান খুলে বেখে আপনাব আসন্ন বিপদের 
দিকে ঠাক্ষ দৃি বাখতে পারবে । 

আমি তখন মনে মনে দাকণ বিগক্ত । এই চতুর 
নাপিতের হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়, 
সেই চন্তায আনি ৩খশ দগ্র। তখন আমি তাকে 
এড়া নার জন্য শষ ৮্া করে দেখার জগ্ত তৎপর 
হলান, “কিন্ত নাপিও তায়া, সেখানে তো। তোমাব 
যাওয়। হতে পারে শ।।, 

হ্যা, কেন যে আপনি আগাকে আপনাব সঙ্গে 
নিতে চাইছেন না। কিন্ত মালিক আজ যে আপ- 


্€ত 


নার বড বিপদেব দন, সেই বিপদ থেকে একমাত্র 
আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারি। আর আপনি 
আমাকে এড়াতে চাইছেন মালিক, এই বাগদাদ 
শহবটা বড বিপজ্জনক । এই শহরের সর্বত্র ফাদ 
পাতা আছে। তার ওপর আজ হচ্ছে জুম্মাবার, 
আজকের দিনে*আল্লাহর কাছে যে যা! প্রার্থনা করে 
থাকে, খোদা তাদের মনোবাঞ্। পৃৰণ কবে থাকেন। 
কে জানে এ মেয়েটি কি মঙ্লবে আছে__» 

“বেযাকুফ ব্যাটা।চ্ছলে, চুপ কৰবে তুমি? নিকুচি 
কবেছে তোমার গণনা 1) আমাব তখন এতে বাগ 
হচ্ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল দিই তাকে ছৃশ্ব। কষিষে। 
আগাব প্রেধপীর নামে এদন হীন অপনলাদ দেয়৷ ! 
“যা এখনি এখান থকে বেরিয়ে যাও। আনাব 
ব্যাপারে তুমি কি জানো যে, এসব কথা বলছে। ” 

'নালিক, আপনি এখন খুব উণ্ডেজিত। একটু 
শান হযে স্মানার কথা একটু মন দিযে শুনুন 
তাহলে বুঝতে পাববেন ?॥ শাপিত তখন আবাব 
হার ৩1 শুক কৰুলা, এখনো আপনি আমাব 
কাছে আস ব্যাপাবটা গোপন করে যাচ্ছেন। কিন্তু 
আন আপানার সব খববই রাখি। আব আপনার 
আসন্ন বিপদেব সকেত পেহে সাধ্য মতো আশনাৰ 
সাহ।।য।€ জন্য হাটি অমি এখানে এসেছি 

নিজেব মনেই সে বকে চলে, অবশ্য সেই সঙ্গে 
সে ক্ষৌবকর্ম শেষ করতে তৎপর হযে উঠলে। এবার । 
পাডাব লোকেবা পাছে তাব কথ। শুনে ফেলে, সেই 
আশঙ্কায় আমি চুপ করে রইলাম, প্রতিবাদ করলে 
যদি সে থানতে না চায়, এক সময়ে ক্ষৌরকম শেষ 
করলো সে। তখন নামাজ পড়ার সময় হয়ে এসেছে। 
আমি তখন হাফ ছেড়ে তাকে বললাম, “এবার মাংস 
এবং সরাব সঙ্গে নিযে বাড়ি ফিবে গিয়ে তোমাৰ 
মেহমানাদর আপ্যায়ন করো । আমি তোমাব 
ফেরার অপেক্ষায় থাকব। তারপর আমায় ছজন 
এক সঙ্গে সেখানে যাবো । 

নাপিত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে 
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দাড়ালাম । মসজিদে নামাজ পঙাব আগ্যাজ কানে 
ভেসে আসছিল । দ্রত পোষাক বদাল ট্লাম। 
তারপর একাই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পডলাম। 
এক রকম ছুটেই আমাব প্রেযসীব পাড়ি সা,ান 
গিয়ে হাজির হলাম। সেই বুদ্ধা বাড়িব পবশ পথে 
্াডিযেছিল। বৃদ্ধা আমাকে সাঙ্গ নিযে দোতলা 
মেয়েটির কক্ষে নিয়ে গিষে হাজির করলে।। আশি 
সেখানে যাওয়ার প্রা সঙ্গে সঙ্গ বাডিব খালিক 
কাজী সাহেব নামাজ পড়ে ফিরে এলেন। জানলাব 
ফাক দিযে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলান, উল্টটাদিক 
এক রকে বসে নাপিতটা মেষেটিব ঘরেব দিকে তাকিি 
আছে (হায আল্লাহ এ ছুষ্টু গ্রহট। এখানে শযস্ 
আমার পিহুনে ধাওয়া করেছ )1 কি 'মশ্চঘ, নে 
মনে তাকে অভিশাপ দিযে ভাবি, আমাব এখানে 
আসার খবরট। কি ভাবে জানলোই ব। সে 





এদিকে হলে। কি কাজা সাহেখ ভার 0 7যপ 
মনের খবর তখন হযতো জেনে গেছেন। রাগে 
উত্তেজনা মেয়েকে মারধোব করেন, মোটি ছুটে 
পালায়। একজন নফর মেয়েটির সাহায্যে ছুটে 
এলে কাজী সাহেব তখন তাকেও মারধোপ কবেন 
তাদের চিৎকার শুনে না পিতভাযা তখন ভাবে, কাজী 
সাহেব বোধহয় আমাকে পেটাচ্ছেন। তাই সে তখন 
চিৎকার করে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 


আয়ব্য রজনী 
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থাকে। কিছু পথচারী তার চিংকাবে আকৃষ্ট হযে 
খোজ নিতে গেলে সে বলে, কাজী সাহেব আমার 
মনিবকে বোধহয খুন করে ফেললেন এতক্ষণে ! ওর 
হাত থেকে আমাব মনিবকে উদ্ধার করাব জগ্য দয়] 
কবে আপনাবা আমাকে সাহায্য ককণ । 

নাপিতের কাঙর অন্ুনয শুনে পথচারীর! উত্তে- 
জি হযে ওঠে। ঠিক এমনটিই চাইছিল নাপিত। 
পথচারীর সঙ্গে নিষে সে ৩খন কাজীর দবজাষ 
কডাঘাত করতে থাকে, সেই সঙ্গ হৈ-হে, চিৎকার, 
“আনাব মনিকে মেরে ফেলাল।, কে মাছে! কোথায়, 
আমাব মনিবকে বাচা ও-,, 

বাইবে অনার চিংকাব এব দঞ্জায করাঘাত 
শুন তিনি এর একজন নফবকে বললেন, “দেখতো 
কিব্যাপাব । 

একট পবে তাবা ফিবে এসে খপব দিগো, শালিক, 
তপমা7দব লাডিব বাইবে দশ লাজারেব 451 নান্বষ- 
ডন টান্জিও হাথ অভিযোগ. করছে, এ বাড়িতে 
জাদেব কোন মা!ল+ যেন খুন হচ্ছ । 

কথা?। শুনে কাজা সাহেব হো স্তম্তিত। তাডা- 
তাড়ি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিষে দাডালেন তিনি । 
সামনণে অগনিত জনতা, তখনো তাবা সমানে চিৎকার 
করে যাচ্ছ আমাদের মনিব খুন হচ্ছে, আহ! 
একি সবনাশ হলো গো, একি অবিচার কাজীর 
ব1ঙিতে_ 

“এস. তোমরা কি বলছো” উত্তেজিত জনতার 
ওদেদশ কাজা সাহেব জিজ্দেস করলেন, “কি হযেছে 
আমাক খুুল বলো ॥ 

“পাজা কুত্ত, শুযোব 1 আমার দরদী অন্ুচররা 
খিস্ত করে আভ/যাগ করলো “আপনি আমাদের 
মালিককে হুতা। করেন নি” 

“ত। তোমাদের মনিব আমার কি এমন ক্ষতি 
কবেছে যে, আমি তাকে খুন করতে যাবো ?-- 

ওদিকে সেই সময় ভোর হযে আসতে দেখে 
শাহরাজাদ তার কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো! । 
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পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার শাহরাজাদকে 
তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করতে বললে, সে ৩খন 
বলে, '্য। জাহাপনা, বলবেো৷ বৈকি! তাহলে শুনুন 
কাজী সাহেব এব" সে তকণ যুলকটির মুখ থেকেই 


শুনুন, 





« 7 যা দলছিলাম কাজ ৮া।হব তার কথার 
পুনরাবৃত্তি করে খজেন, " ঙানখাহ বলো, 
তোমার মনিব আ'মাণ এমন কি ক্ষতি করেছে যা 
জন্ক তাকে খতন করতে যাণে।? আমার বডি 
তোমাদের সবার জন্থা খোল। আছে । আমাব কথা 
যদি না ঠোমাদের বিশ্বাস হয়। বেশ ঠো তোমরা 
নিজের চে খে আমার বাড়িতে ঢুকে দেখে যাও ।, 

“কেন, আপনি তাক মারধোর করেন শি? 
অস্থীকার করতে পারেন ৮ নাপিত ৩খন কাঙ্জীর 
সামনে এগিযে এসে ?কফিযত চায়, “আমি নিজের 
কানে তার চিৎকার শুনেছি ৷ পাজী, ছু'চো, স্তাকামো 
করে অ'বার বলা হচ্ছে, তোমাদের মনিব কি করেছে 
যে তাল্ক খুন ধরতে যাবো? আপ।শ [কিছুই 
জানেন না বললেহ মামরা বিশ্বাস কে নেবো? 
আমি আপনাধ খাডিখ হাডির খবর সব জানি, 
আমা কাছে খবর আছে, আপনর আদারব ছুলালা 
মেষেখ আমার ননিবের সঙ্গে মহববত আখ, আপনা 
অনুপ।স্থতে অন্ত দিনের মতো আজ আমার মানব 
আপনাব মেয়ের সঙ্গে মহববতের খেলা খেলতে 
আসে। আর বাড়ি ফিরে এসে আপনার নজগ্বে সে 
পড়ে গেলে আপনি আপনার নফ্রদের হুকুম করেন, 
তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অন্ত । আর তাই করে, 
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আমি নিজে কানে আমার মানবের মৃত্যু যন্ত্রণাথ 
আর্ত চিৎকার শুনেছি । এর পরেও কি আপনি 
বলবেশ, আপনি এ সবের কিছুই জানেন না? যাই 
হোক, আমার মনিবকে আমাদের হাতে তুলে দিন। 
আমার এনিবের মুঙদেহ সাঙ্গ নিয়ে আমরা খলিফার 
দববারে যাবা । আমরা এর বিচার চাইবো তার 
কাছে। আপনি কাজী সাহেব, আনাদের অপরাধের 
বিচার করে থাকেন। আঙ্ আমর। 'মাপনার বিচার 
চাইবে । 

উত্তেজিত জনতার আদালতে কাজী সাহ্কেব 
বুঝিব দ্বিধাগ্রস্থা বন্মিত এখং বিভ্রান্ত । আমতা 
আমওঙা করে তিনি বলালন, “ঙামাদের যদি মনে 
হয়, আমি তোমাদর মানবকে খুন করেছি, বেশ তো 
তোমরা আমার বাডিতে ঢুকে তাকে খুঁজে নাও, 
তাতে আশি কোন বাধ। দিতে যাবো ন। 1? 

কার্জার কাছ থেকে অনুনতি পাওয়া মাত্র নাপি৩ 
তার সঙ্গী-সাথাদেব নিষে কাজীর বািতে ঢুকে পডল 
হুডমুড কবে। তাদের দেই সব খাগুকারখানা 
দেখে আনি তখন দ।খণ ভষ পয়ে গেলাম ধু 
নাপিতপ চোখে ধঝা পডলে আব রক্ষা নেই, সে ঠিক 
কাজীর সামনে আমাকে [নিবে ।গযে হাজির করবে। 
ভাবপর কাজীপ বিচারে উ£ মানি ৩খন আাব 
ভাবতে পারছিলাম না লুকোব।ব আযগ। না পেষে 
অগঠ্য। একট] কা15র শোটর নধ্যে ৪কে পডে ভেওপ 
থেকে ঢাকপাটা ঢেশে দিলাম সাশাগ্ত একটু খুলে 
রেখে শ্বাস নেওয়র জন্তক ধু নাপিত কাজার 
মেয়েদ ঘরে ঠুকে তনঙম কবে খর্জে অবশেষে সেহ 
কাঠের বাকের সামনে এসে দাভােো]। আমি বেশ 
বুঝতে পাপ তে আমার গণ পেখে গেছে। টের 
পেষে গেছে পাঠের খাকেব মধ্যে আমার অস্তিত ॥ 

হ্যা, আমাপ অনুমান মিথ্যে পয়। হঠাৎ সে 
একটা অদ্ভুত কাজ করে লো, কাঠের বাক্সটা তার 
মাথায় তুলে নিয়ে কন্ধশ্বাসে ছুটতে শুক করলে! । 
তখন আমি এ কথাও জেনে গেছি, ধূর্ত নাপিত তার 


আরব্য রজন। 


সেই জ্যোতিষ গণন। সত্য প্রমাণ করার জন্য মামাকে 
কাজীর বাড়ি থেকে বার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে 
যেতে যায়। যাক, এ যাত্রায় আমার প্রাণ রক্ষ। 
পেলো । সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও মনে হলো। 
ওই নাপিত ব্যাটা যও বুদ্ধিমান মনে হোক না, 
একথা তো ঠিক যে, হাব অতি-চালাকীর জন্যই 
আর একটু হলে কাজা সাহেব আজ আমার গলায় 
দড়ি পবাতে যাচ্ছিলেন । তাই ক বিশ্বাস নেই, 
কে জানে নতুন করে আবার কি বিপদ ঘটিয়ে ফেলে 
আমার । অঙএব অনি|শ্চতেব আশ।য় বসে না 
থেকে, তার হাত থেকে নিশ্চিত রেহাই পাওয়ার 
জন্য করলাম কি সেই কাঠের বাক্সের ঢাকন। খুলে 
তার মাথাব উপব (থকে ঝাঁপিয়ে পডলাম জমিনের 
উপরে । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 1৮ৎকার করে উঠলাম 
একট। অব্যক্ত যন্্ণায়। লাফানোম্স সময় বেকাদায় 
পড়ে 1গয়ে একটা পা ভেঙ্গে যায়। খগ্তণ! সামলে 
কোন রকমে চোখ খুলে সামনেব দিকে তাকাতে 
গিয়ে দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ আমর দিকে 
অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি জানতাম, 
তারা কি চায়। আপার সময় পকেট ভি পৌপ্য 
এবং স্বণমুদ্র। সঙ্গে নিয়ে এসোহলান। করলামকি, 
তাদের দৃষ্টি অগ্ঠ [দকে ল্গানোর জন্ত পকে থেকে 
সেহ যুদ্র। €লে। জীমনের উপরে ছুডে লাম 
আমার দিক থকে তাদেস ঘ।৫ অন্যত্র সারয়ে দেওয়ার 
জন্য । ৩17৩ ফল পলাশ হাতে হাতে । তারপর 
আনাগ দিকে ধরে হাকাবান জপণগত পেলে, না 
তারা। তার! তখন আমর ফেলে দেওয়। মুদ্র।গুলো 
সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কে কঙ বেশী খুদ্র। 
সংগ্রহ করতে পারে সেহ প্রতিযোগিতার নেতে 
উঠলো কৌতৃহগা। জনত1 | কাধ লোভ [ক কেছ 
সামলাতে পাে? 

কিন্ত আমার তাতে দারুণ স্থুবিধে হলে। । আনি 
তখন ধৃত নাপিতের তৃপ্তি এড়িয়ে তাগ নাগ।লের 
বাইরে চলে যেতে চাহলাম। আমি ৩খন একটান। 


আরব্য রজনী 


দৌড়ে চলেছি। আর নাপিতও তখন আমার পিছু 
পিছু ধাওয়া করে চলেছে এবং চিৎকার করে বলে- 
ছিল, "আমার ম।লিক, কোথায় চলেছেন আপনি । 
আমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি 
থামুন দয়া করে। ও ভাবে খোঁড়া পা নিয়ে 
ছুটবেন না, তাতে আপনার কষ্টের লাঘব হওয়া! দূরে 
থাক আরে! বেশী যন্ত্রণা পাবেন। আমার জন্যই 
আজ ষে আপনি কাজীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে 
গেলেনঃ কেন সেই কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছেন না 
মালিক। আমি আপনার পরম উপকারী দোস্ত। আমি 
যে আপনার অ।রো সেখা-যত্ব করতে চাই মালিক-_, 
আরো সেবা! মুহুর্তের জন্য ঘুরে দাড়িয়ে 
আমি বিরক্ত হয়ে তার কথার জবাবে বললাম, "ঢের, 
ঢের হয়েছে আর নয়। এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে 
থাকলে সত্যি সন্যি আমিজানে খতম হয়ে যাবো । 
আর নয়, এবার তুমি আমাকে রেহাই দাও নাপিত- 
ভায়া। আমি এখন একটু এক।, থাকতে চাই। 





ততক্ষণে আনি কাজী সাহেবের সেই কানাগরি 
ছাড়িয়ে বাগদাদেণ এ গলি ও গলি পেরিয়ে বাজারে 
ঢুকে পড়েছিলাম তারপর একটা দোকানের 
সামনে গিয়ে তার মালিকের সাহায্যে প্রার্থন। 
করতেই সে তখন আমাধ শত্রু সেই নাপিতকে মেরে 
হটিয়ে দেয়। আরম তখন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম, 
বাচাব আলো দেখতে পেলাম । সে আমাকে ভরসা 
দিয়ে বলে, এখন আর তোমার কোন ভয় নেই । 


২৫৯ 


তারপর সে আমাক তার দোকানের পিছানের 
ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাই দিলো! এবং আমার শারীরিক 
আঘাত নিরাময়ের জন্য হেকিমকে ডেকে পাঠালাম। 
সেই ফাকে আমি তখন আমার ভবিষ্যত কমপন্থ। ঠিক 
করে করে নিলাম। ভাবলাম এরপর বাড়ি কিরে 
গিয়ে কিই বা হবে। এরপর সেখানে ফিরে গেলে 
নাপিত আমাকে ছায়ান মতো! অন্ুসবণ কববে দিবা- 
রাত্র, তাতে আমার জীবন আবে ভুধিষহ হযে উঠবে, 
আমি মরে যাবে: তাই তাব হাঙ থেক জানে 
বাচার জন্য মনশ্ব করলাম, এই বাগদাদ শহবে আর 
থাকবো না, অন্ত কোথাও চলে যাবে! । তবে তাৰ 
আগে আমার অর্থ ৫ সম্পান্তর একটা ব্যবস্থা করে 
যেতে হবে। সেই মতো একজন সং লোককে 
নিযুক্ত করে তার উপরে ভার দিলাম আমার বাড়ি 
বিক্রী করার অর্থ এবং নগদ অর্থ সে ষেন গকীব 
ঘুঃখীদের মধো বিত্রণ করে দেয়। তারপব একদিন 
সুস্থ হয়ে টঠে এই খোঁড। পা নিযে ঠামান ছুনিয! 
ঘুরতে ঘুরে আপনা দর এই শহবে এসে টপস্থিত 
হলাম এথা"ণ স্থা'যা হায বসণাস পলার জনা 

তারপরর ঘটনা তো আপনি জানেন, বাড়ির 
সেই মালিককে উদ্দেশ্টয করে তখ্ণ খোড' যুখধটি 
বলে, “আপনি যখন আমাকে আপনাব বাডিতে 
নিমন্ত্রণ করলেন, তখন ভাবলাম, এ একরবন ভালোই 
হলে, 'মাপনার মেহুমাণদের সঙ্গে আমাব আলাপ 
হবে, সেই সঙ্গে এখানকাব লোকজনদেব সঙ্গে 
পরিচি* হওয়া যাবে । তাই আমি প্রথম সানন্দে 
আপন'র আহ্বান গ্রহণ করে নিই । কিন্তু এখানে 
এসে আমাব শত্রু, আমাব জীখনের ধূমকেতু এ 
নাপি্কে দেখামাত্র নতুন করে আমি যেন আমাৰ 
জীবনেব একট। অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেলাম। 
মনে মনে শিউরে উঠলাম, এ কি আল্লাহব খেলা । 
এখানে এই বিদেশে এসেও এ পাজী বদমাস লোক- 
টার হাত থেকে রেহাই পাবো না? এ শয়ত।নটার 
জন্যই আজ আমি আমাকে আমার জন্ম ছেডে 


২৬০ 


এখানে এই বিদেশ-ভূঁইয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে 

সেই নাপিতের বিকদ্ধে এতো বড় অভিযোগ 
করে তকণ খৌভা যুবকটি খানা-পিনার আসর ছেড়ে 
চলে যাওযাৰ পর আমাদের কেমন যেন কৌতৃহল 
হলো ' তখন আমরা সেই অভিযুক্ত নাপিতকে 
জিজ্ছেন কবলাম, “আল্লাহর কসম খেয়ে বলো, 
৩বণ যুবকটি যা যা বলে গেলো, সব সত্যি 

হ্যা আল্লাহর কসম নিয়ে আমি বলছি” উত্তরে 
সে তখন কৈফিয দেওযাব ভঙ্গীতে বলতে শুক 
কগলো, 'জানি না, আপনার! আমার কথা বিশ্বাস 
কবক্ণে না, তবু মাম আমার নিজের কথা অবশ্টাই 
বলবো । তব আপনারা যেন মনে করবেন নাঃ এ 
আমাব পাধাই গাওয', আসলে নিজেকে দোষমুক্ত 
করার জন্যই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি । জানেন, এ 
যুবকটি অহেতুক আমার উপর মিথ্যে দোষারোপ 
করে গেলো । আমি আপনাদের কাছে হলফ কবে 
লি, শুন কান "মনি আমি করতে চাইনি । আমি 
ওব বিপদ "খেকে ওকে রক্ষা করার জন্য কেবল একটু 
সাহায্য ব“ত চেযেছিলাম। সেদিন আমি ওকে 
বারবাব সাবধান কবে দিয়ে বলেছিলাম, এক যাবেন 
ন] মালিক, আজ আপনার নসীব ভালো নয়। কিন্ত 
আমাব কথ উনি প্টনলেন না, একা একা কাজী 
সাহবেখ াচিতে গেলেন তার মেয়ের সঙ্গে মহববত 
কাব ভম্তা। আমি আজও বিশ্বাস করি, সেদিন 
আমাব কথ! শুনলে তার এ রকম হালও হতো না। 
যাইহোক, আল্লাহর দোয়ার একট পা-এব উপর 
দিয বেঁচে গেছেন | তাও আমি সেই সময় 
লোবজন নিয়ে হাজিব ন। হলে হয়তে। জানেই খতম 
হয়ে যেভেন উনি । আমার বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্যই সে 
যাত্রা তিন জানে বেচে গেছেন। তার জন্য 
এ/তাটুকু কৃতজ্তাপ্রকাশ করলেন না তিনি। বরং 
উল্টে আমার উপর দোষারোপ করে গেলেন। একেই 
বলে নসাব। আমার নসীব খারাপ ন। জলে নিজের 
দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিই ? 


আরব্য রন্ধনী 


এখানে একটু থেমে নাপিত আবার বলতে থাকে, 
“ত| আপনারাই বলুন, উনি অভিযোগ করে গেলেন, 
আমি নাকি কেবল বকবক করি, খালি বাজে কথ 
বলি, আর আমার এই বাজে বকবক করার ছরন্যই 
নাকি গর এই দশা হয়েছে । সত্যিই কি তাই? 
এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আমি বসেছিলাম, আপনার! 
কেউ কি শুনেছেন আমার বকবকানি কিংব। বাজে 
কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় কি আমি নষ্ট 
করেছি? না, আমার বিশ্বাস, সেই দোষে আপনার! 
কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। 
তবে নিজের স্বপক্ষে আমি নিজে সাফাই অবশ্যই 
গাইবো, কিন্তু আমার ছয ভাইদের বেলায এ সব 
কথা সাজে না। তার আমার ঠিক উল্টো । উনি 
যদি তাদের ম্গ্বন্ধে এ সব অভিযোগ করতেন, তাহলে 
আমার কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু আমাকে 
এমন অপবাদ দেওয়ার বিকদ্ধে অমি অবশ্যই প্রতি- 
বাদ করবো । আপনাদেব কাছে এব একটা বিহিত 
চাইবো । তবে তাব আগে আমি আমার সম্বন্ধে 
ছু'চারটি কথা বললেই আপনার সহজেই অনুমান 
করে নিতে পাববেন আমি বহ জ্ঞানী আমা যত 
উদার (খচক্ষণ খ্যত্তি, এনং মামার মতো সাবধান 
মানুষ খুব কমই তাপনাদর চে খে পডে থাকবে । 
কথাখ জাল বুন আপনাদের মুল/বান সধ্য আনি 
আর «ই করাও চাই না। সংক্ষপে আমি আম ব 
কখা বলছি এবাব। তাহলে শুনুন আমল জ।বণন্ব 
এক ছুঃসমহেপ কাহিনী £ 

এক সময়ে পাগদাদে অল-মুস্তাজ বিল্লাহর পুত্র 
অল-নুসতানসির বিল্লাহব রাজৎকালে আনি খাস 
করতাম। তিনি তখন সেখানকাব খলিফ। ছিলেন। 
গরাব ছুঃখীদের খু ভালবাসতেন তিনি। তার 
সুলতা নিয়তে ক।রো কোন অতিযোগ বঙ্গতে কিছু 
ছিলে। না! সবাই স্থখে বাস করতো, জ্ঞানা-গুণা- 
জনর। যোগ্য মমাদর পেতে তার কাছ থেকে । 

বিস্তু হঠাৎ একদিন তার সুলতানিযতে অশান্তি 


আরব্য রজ্জনী 


নেমে আসে । প্রজার। তার কাছে অভিযোগ করে 
দশজন দুস্কৃতকারীৰ দৌরত্বে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। 
তারা কখন কার বাডিতে হান! দিয়ে লুঠতরাজ শুক 
করে দেয় সেই ভযে তারা সব সময় তটস্থ থাকে। 
খুব মনোযোগ সহকারে তাদের অভিযোগ শুনলেন 
সুলতান। তারপর তিনি তার নগর রক্ষককে ডেকে 
হুকুম করলেন, সেই দশজন দুস্কৃতকারীদের যে ভাবেই 
হোক বন্দী করে তার সামনে হাজির করার জন্য । 
তিনি তাকে সাফ জানিয়ে দিলেন, তাব স্ুলতানিয়তে 
এমন অনাচার, অত্যাচাব আর এক মুহূর্তও সা 
করবেন না তিনি। 

তারপর একদিন হলে! কি; টাইগ্রীসের উপকূলে 
সান্ধা্রমণে বেড়াতে বেরিযেছি, দেখি, একটা 
নৌকায় দশজন লোক খসে আছে, নৌকাটা তখন 
ছাড়ার অপেক্ষায়। আমার তখন মতি্রম হলো, 
ভাবলাম ওদেব সঙ্গে আমিও নৌকা-বিহারে যাই । 
নোঙরট! ঠিক তোলার মুহুতে, ছুটে গিয়ে সেই 
নৌকায় আমিও তাদের সাথা হযে গেলাম। 
ইতিমধ্যে নিশ্মযই আপনারা জেনে গেছেন, আমি 
কি রকম হল্সতাবা মানষ। গ্রুযোজনেল আতওরিক্ 
কোণ কথা বাল না। এনন ক ঙাদেপ একবার 
জিজ্ঞেসও করলাম না, ত।খ নে কে।থায যাচ্ছে। 
কিছু না জেনে-শ্ুনেই আ!ন গেহ শৌকায চেপে 
বাস। অবশ্য মামার ৬স+ শালোশাশুষা বিংবা 
গর্ল প্রক₹5 য ই বলুন কেপ তা জন্য পরমুহুতেই 
আ.নাকে দাঝণ খেসারত দিতে হলো, হয়ত জানেও 
খঙম হয়ে যেতাম সেদিন। বিগত অরে কম কথা 
বলার দবণ আব এবটু হলে আন কোতল হয়ে 
যেতাম ॥ 

একটু থেমে সে আবার বলতে থকে, 'এহ দেখুন 
আমি কি বকম অন্মনস্ক শখভাবের সৎমানুষ । পরের 
কথা ভুল কে আগে বলে ফেললাম । যাহহোক, 
গোড়ার কথা আগেই খলি তাহলে 

হা, সবে তখন সেই নৌকার নোঙড় তোলা 
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হয়েছ, নৌকাটা *খন যাণ শু কক্ব ঠিক সেই 
সমযে সুলতান" একদল »পাই নৌকাট চারিদিক 
থেকে ঘার এসালা তাণ্দব সঙ্গে স্ব নগব- 
রক্ষকও এসট্ি 11 হাব ৪ক্কা** কআমানদব সবাইাক 
নৌক। থেকে ট"নহি'চাভড নামিয়ে সবার হান 
হাত-কডা পর না হাতা, শেড পরা না গল। পায। 


তারপর নিহ যণ্য হল শুনা লব দববার, 
সেখানেই * নাদেবক বচব 2” পথকেউাট 
শবকটি করা না ** অন্য মাত আনার 


ব্যাপাব তে সম্পূর্ণ মালাদা। “7চাজন যে আমি 
একটা ক বলি নশ আঃ এনন ছুলানস্থাথ পণ্ড 
আমি ত*ন শ্তব, হ*তাক। মা বভষ। হারিয 
আমি তন মানর সাঙ্গ যুদ্ধ কব ৮লহি একঢান। 
আমার *।বধ্যা "র ছুশ্ি* ৭ শু ৮ স্ড। 

সুক তান ৩। আশা শব দখা ঠাত্র ঠেলে বগান 
জ্বলে উঠালন। সেই দশজন দাগা আসামীনদর 
কোন $ঃথাই শুনা চাহালণ না, তার একমাত্র 
অভিযে গ, তারা দেশের শব্রু [নবাহ নানষের শান্তি 
বিদ্বকরছে অঙএব শার দরবারে প্রাবশ করা 
মাত্র তিনি প্রা সাঙ্গ সঙ্গ জহ্লাদকে কাছ ডেকে 
এনে থুকুম করলেন এঁ দশজন দাগী আসাশীদের 
কোতল করার ব্যবস্থা করে৷ এবং এখুনি ! 


৬২ 








হুকুম পাওয়া মাত্র জহল'দ অ নাদর সবাইকে 
সারিবদ্ধ ভাবে হাট ম্ড খপাত বলালা। বাধ্য 
ছেলের মতা আমর! তার গকুন পালন করলাম । সে 
তার শানিত তরবাধা তুল একব পব এক ছুষ্কৃত- 
কারীর মুড ঘাড একে শামি'য দিও থাকে । আমি 
ছিলাম সবাব শোষ। দশজানব গর্দান নেওষা 
শেষ। ণরপব আমাব পাল আনিই তার শেষ 
আসামী আমি *খন এক মন আল্লাহব নাম জপ 
কাব চালছি। |৩নি বোধহয আমার কাতর 
প্রার্থনার কথ শুনে থাকপন। তা নাহলে দশজন 
দৃষ্কতকারীব গর্দান নঃযার পর জহ্লাদ কেন তার 
হাতব তববাবী গুটি? তার কামার গৌঁজা খাপে 
মালার ঢুকায় রাখাত যাব । নপীব আমার ভালে। 
না হাল “কনই বা আমাকে সাবির একবারে শেষে 
দাঁড় করাবেই বা কেন। 

আমি তখন গশীর [বস্মুষ (স্» বিচিত্র ঘটনার 
বথা উপলব্ধি কর « চেষ্টা কবছি, তাতাধিক বিশ্মুষে 
সুলঙান তখন জহল'দপ চো7খ স্থির পৃণ্তি রেখে 
'কফিযত তলব করালন, “কি ব্যাপার এ লোকটার 
গদান শিল নাকেন? কেন আনার হুকুম মানলে 
না, ভবাব দাও |, 

হ্যা, জাহাপনা, হুকুম তো আমার জিভের ডগায় 


আরব্য রঙ্ধনী 








লেগে আছে।” জহলাদু উত্তরে বলে, আমি আপনার 
কথার কোন খেলাপ করিনি । আপনার হুকুম মতো 
আমি দশজন দুক্কৃতকারার মুড তাদের ধর থেকে 
আলাদ। করেছি, মৃও্গুলে। ঠিক ঠিক গোনার ব্যবস্থা 
করলেই দেখতে পাবেন, আনি ঠিক কাজ করেছি 
কিনা! আপনি দশজনের গর্দান নিতে বলেছিলেন, 
যার গর্দান নিইনি, সে হলো একাদশতম ব্যক্তি ॥ 
নূলতানের হুকুম মতো গণনা করে দেখা গেলো, 
হ্যা, দশট। কাল্লাই পড়ে আছে জমিনের উপরে । 
সুলতান বুঝলেন, জহলাদ ঠিকই বলেছে। সত্যি 
তো, তিনি তাকে দশজনের গর্দান নিতে হুকুম 
করেছিলেন। তখন সুলতান ভাবছেন অন্য কথা। 
তাহলে কে এই একাদশ ব্যক্তি? সেই দশজন 


আরব্য রজন। 
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দুক্কৃতকারীদের সাথা হলোহ বাকি করে সে। তখন 
তিনি আমাকে তার কাছে ডকে জিহ্ছেস করলেন, 
“কি তোমার পরিচয়; কি করেহ বা ওদের দলের 
সঙ্গে মিশে গেলে 2 

সুলতানের আদেশ পেয়ে আমি সেই প্রথম মুখ 
খুললাম । মুখ খুলে প্রথমেই তাকে বললাম, ধির্মা- 
বতার, আমি কম কথার নানুষ, তাই এতক্ষণ নীরবে 
আপনার হুকুমে আমি তো৷ আমার গর্দান জহলাদের 
তরবাপীর সামনে এগিয়ে দিয়েও তে। বসেছিলাম । 
সেতে। আণি নিজের চোখেই দেখলেন। আমি 
জানতাম, আনাকে কোতল করার আদেশ দিয়ে ভুল 
করলেন, তবু আমি তখন আপনার ভূল শোধরাবার 
চেষ্টা করিনি) একটা কথাও বঙ্গিনি নিজের নির্দোবিতা 
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প্রমাণ করার জন্থা। আমি আগেই আপনাকে 
বলেছি, আমি কম কথা বলতে ভালোবাসি, নিজ্বের 
প্রযোজনেও কথা বলি না। তাই আমাকে লেকে 
জ্ঞানী, বিচক্ষণ ব্যক্তি “লে সম্বোধন করে 'থাকে। 
আমার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে থাকে । আহার 
সততার উপরে অণাধ নিশ্বাস আছে মানুষের । আর 
আমার বিশ্বাস খোদ। আল্লাহর উপবে। উপর থেকে 
তিনি প্রত্যেকের গ্ভায অন্যান্যর বিগাৰ করচ্ছন, তার 
কাছে কারোর €* এতটকুও হুবলতা নেই । যে 
যেরকম অপবাধ খবে হাব ঠিক ঠিক শাস্তির 
বাণস্থা তিনি অ'খঠ করবেন। আব নিরপরাধ 
ব্যক্তিকে রক্ষা! কাব দাধিধ৪ তার, যমন আজ তিনি 
আমাকে উপব থে .ক চিক সময়ে বক্ষা করলেন। ৩ 
না হলে আপণ ব হুকুণ পেয়েও কেনই ব1 জহলাদ 
আমাকে রেহ।থ পিকে | তার ব্যাখ্যা! আপান 
শিজের কানে শনলেন জহলাদের মুখ থেকে। আনি 
একজন নাপিত, ম্ৌরকম করা আমার জাত ব্যবসা । 

তারপনব আশি সাথস্তাবে খললান টাহগ্রীম 
উপকূলে সান্ভ্রমণে (বিষে কি করে সেই দশজন 
দুদ্ৃতকারার দলে মিশে গিয়ে স্ুলঙানের সেপাইদের 
হাতে বন্দ হলাম, সব খুলে বললান। 

বললা,, তারাই আমাকে আপনার দরবারে 
নিযে এসেছে আপনাব |ধচাবের জন্য । আপা 
যখন এ দশজন দুক্ৃতকারাদের সঙ্গে আমার গদান 
নিতে ভুবন করলেন, তখন আমি একঢ। কথাও 
বলিনি, 'ল(শ আমি নিদোষ, বলিনি ন। জেনেশুনে 
আম ঠাদেখ দলে ঢুকে পড়েছিলাম, বলিনি 
আপনা সেপাহরা ভূল করে আমাকে ধরে নিযে 
এসেছে আমি তখন ধার, শ্থিবৰ ভাবে শেষটুকু 
দেখার জন্য শান্ত হযে অপেক্ষা কবছিলাম 
জাহ।পনা, এর থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, 
আনি কত সাহসী এবং বিচক্ষণ ব্ক্তি। আর 
আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস থাকার দরুণই 
আজ মামি জানে বেঁচে গেলাম । 


২৬৪ 


ওদিকে সুলতানের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠতে 
দেখা গেলো । আমার কথায় তিনি দাকণ প্রসন্ন 
হলেন। এবং আমার সাহস, আমার বুদ্ধির তারিফ 
করলেন দরবার কক্ষে উপস্থিত সকলের সামনে । 
তারপর গদ গদ হযে বললেন, তি নাপিত প্রবর, 
তুমি ঠিকই বলেছ, তোমাব মতো স্বপ্লভাষী, বিচক্ষণ 
এবং সাহলী লোক এর আগে আমি কখনো আমার 
নুলভানিযতে দেখিনি । 


“কিন্ত কি আশ্চয দেখুন” নাপিত আবাব বললো, 
“একট আন্গ এ ওকণ খোডা যুবকটি কেমন 
শিখিবাদে আমা ধিকদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ কবে 
গোলা, আমি নাকি বাজে বকবক করি, অহেতুক 
পর্বে কাজে মাথা ঘামাই, আমাৰ জন্থঈ নাকি তার 
প| টা শ্যাংডা হয়ে গেছে । এব পবেও কি আপনারা 
ওর কথ বিশ্বাস কবাবন নাকি ও'ব কথা সত্যি 
ধরে নিষে আমাকে আবশ্বাস কখবেন ” 

মামা এখন পরস্পর পবম্প/রব মুখ চা ৪যা-চাওয়ি 
কখতে থাকি । কি উত্তব দবো নাপিত প্রবরকে। 
কি আশ্চষয, লোকটা বাক্যনাগীশ, একটা ₹থার 
নৃত্র ধাপ অনল কে ধানে অথচ একটু আগে 
সে নিমেষে স্বপ্পভাখী খলে চিহ্িত করেছে। এই 
কি তাব নমুন। £ একট মাগে সে নিজেকে স্বব্পভাষী 
বলে বড্ড বঙাই করেছে বড ধূর্ত এই নাপিতটা। 
সবাহ এক বাকা স্বীকার করলো তার সেই বক- 
বক।নি এণং অহেওক পবের বাপারে নাক গলানোর 
জন্যই তকণ যুবকটি তার একটা পা খোঁড়া করে 
ফেলে। লোকঢার শাস্তি হওয়া উচিত। ওর 
জন্যই তকণ যুবকটি নৈশভোজের আসর ছেড়ে চলে 
গেলো । ভারা চতুর বাক্যবাগাশ এই নাপিতটা। 
দাডাও, তোমাকে মজ্জ! দেখাচ্ছি__, 

বাগদাদেব খলিফা! তখন কি করলে। জানেন? 
মুখে তো তিনি আমার ভূয়লী প্রশংস। ব্রলেন। 
কিন্ত-_ 


আরব রজনী 


এঁ তকণ খোঁড়া যুবকটির মতোই অবিচা 
করলেন আমাব উপরে খঙ্গিফা অল-সুসহানসির 
বিল্লাহ আমাৰ সব কাহিনা শুনে বললেন, "ওহে 
স্বল্পতাষী নাপিত-প্রবর, তুমি যে একজন খুব জ্ঞানী, 
বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ধলে নিজে? পরিচয 
দিলে, সব মানলাম, কিন্ত ৩৩।মার মতো একজন 
এমন সবগুণ সম্পন্ন বাক্তির স্থান তে শুধু এই 
বাগদাদ শহরেব নধ্যে সানাবঝন্ধ থাকার কথ নয়, 
তোমার সেই জ্ঞান তামাম ছুশিষাথ ছয়ে দিতে 
হবে। এরপর বাগদাদ শহবে ঠোমাথ মাগ স্থাপ 
হওয়। উচিত নয । বাগদাদ 2 *তাএা7+ বিদাষ 
নিতে হবে। এখানে তান আা একট দিনও 
থাক1 উচিত নধ।' 

আমি তখন ব|গদধ'দ 4৯1 
দেশ থেকে দেশ।নবে । স[ত।খ এ+ 
এই চীন দেশে । বাগদা? শহব ১5 + এ।ন শে 
মনে মনে প্রতীজ্ঞ! করি খণপিক। অপ-নুন৬ সি 
মৃত্যু হওয়ার আগে আমাপ নব 'শব।গদাধ 
শহরে ফিবে যাবো না । ৩। একাধিশ ববধ পেপান, 


7৮ দুর তেই 


খলিফা অপ-মুসতাশসিব (বল্ল নাকি সার 
গেছেন। আমার (সপি.নব শপথের দখ| নল প6৬ 
গেলো । দেশে 1ফরে গলান। ধশেগ লোব 


জনদের কাছ থেকে জানতে পাখল।ন। আমাগ হুছলো 
ভাই নাকি মারা গেছে। সেহ দুঃসংবাদ শোনার 
পর বাগদাদ শহগট। মনে হলো, আমাকে যেন 
গিলতে আসছে । নিজেকে বণ অপবাধী এনে 
হালা । ভায়েদের পাশে আমন থাকহ্া হয়তে। 
তার্দের এভাবে বেঘোরে জান দিতে হতে। না, 
আমার উপস্থিত বুদ্ধির বলে তার্দের [নশ্চয়ই বাঁচ্যে 
তুলতে পারতাম। ভাইজানদের হাবিষে বাগদাদ 
শহরটা বড় নিঃসঙ্গ ধলে মনে হলে। আমার কাছে। 
তাই আবার নিজের জন্মতুসি ছেঙে বহু দেশ ঘুরে 
আপনাদের এই চীন দেশে হাজির হলাম একদিন। 
এখানে এসে আপনাদের এই খানা(পিনার আসগ্গে 


আরব্য রজনী 
৩২ 


ই ডাব £- 


আমন্ত্রন পেষে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম । কিন্ত 
আমাব সব আনন্দ মাটি করে দিলো এ তরণ খোঁড়া 
যুবকটি । আমার জগ্ত তিনি জানে বেঁচে গেলেন 
সেদিন, অথচ উল্টে আমাকেই আসামীর কাঠগোডায় 
বসিষে চলে গেলেন। আমার নসীবই খারাপ, তা 
না হলে_যাক সে সব কথা, পুরনে। কাস্ুন্দি 


ধাটা আমার খ্বভাব বিকদ্ধ। আমিযে বল্প-বাক 
সে ০৩। আমার আউখণেই প্রমাণ পেলেন আপনার।। 
তা আপমাপই বলুন, আনি কি জ্ঞানী, নির্ভীক, 
সাহসা এব, পরোপক।পা নই 1 





ন।পি। *ব গল্প শেষ, ৩ধু থেকে যায তার রেশ। 

মতঃপর চীনের স্থলঙানের উদ্দেশে দর্জি বলে, 
জানশ জাহাসনা। শাপিতের গল্প শুনতে শুনতে 
আম'দের মনে হযেছে, এই লোকটা কি বাজেই না 
বঞ্১ পাবে । তার অমন বকবকনিতে বিরক্ত হয়ে 
আমখা ৩ঙাকে বন্দী কে একটা ঘরে আটক করে 
রাখি তারপর খানাপিনা সেরে শাদীপ আসর 
থেকে বেবোতে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে 
আসে। 

ওদিকে আমার বিবি তখন বাডিতে একলা বসে 
বসে পাগে ফু'নছিল। স্বভাবতই তার কি সম্ভাষণ 
হতে পারে তা আপনি সহজেই অনুমান করে নিতে 
পারেন জাহাপনা। অনুযোগ করে সে বলে, 
“সারাঢা দিন তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধাদের সঙ্গে শ্ফৃতি 
করে কাটালে, আর আমি একা বাড়িতে নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় পড়ে রইলাম । তুমি কি গো? বাইরে 
বেরোলে একবারও কি আমার কথ মনে পড়ে না! 
যাই, সে আমাকে বাধ! দিয়ে কোন নিজের কথাই 
বলতে থাকে, 'না আমি তোমার কথা শুনতে 


খ্হ৫ 


চাইন| | ভূমি বন্দি এখুনি আমাকে কোথাও বেঙাতে 
না নিয়ে যাও আমি তোমার সংসার ছেড়ে চলে 
বাবে, তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর রাখবে ন! 
তার জন্য পরে আমাকে দোষ দিও ন1 1, 

মেয়েদের সেই চিরম্বন অভিযোগ । তাপের 
মনকি করে দোলাতে হয়, পুরুষদের অজানা নয়। 
ভাই সেই মুহুর্তে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেগিয়ে পড়লাম 
বাড়ি থেকে। সাগাটা সন্ধ্যা তাকে সঙ্গ দিলাম, 
খুশি হলো৷ সে, তার পব রাগ পড়ে গেলে। | আমিও 
কম খুশি হলাম না বিধিকে পাশে নিয়ে অনেক- 
দিন রাস্তায় হাটিনি ভালোই লাগল অনেকদিন 
পরে বিবিকে নতুন করে কাছে পেয়ে। খুশির 
আমেজে মন ভরে উঠলো আমাদের ছুজনের । 
তারপর বাড়ি ফ্রোর পাললা। ফেরার পথে এ কুঁজো 
লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো । সরাখ 1পয়েছিণ 
পে, তবে বেছেড মাতাল হয়া, জ্ঞান তখনে 
টনটনে। মুখে শায়েরী ঢচগবগ করে ফুটছিপ ৮ 

ক্েকে বলে আমি নাকি মাঙাল, 
আমি নাকি পাগল । 
হ্যা, সরাব আমার রক্তে, 
শহ্‌ কে। তবে অমানুষ । 





শি 6 


শয়েরী শুনে মনে হলো লোকট। ধেশ মজাদার, 
গার চেহারার সঙ্গে স্ভাবেরও যথেষ্ট মিঙ্গ আছে। 


ভাকে আমার বিবির খুব পছন্দ হলে।। আমরা, 
ঠিক করলাম, তাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসবে 


২৬ঙ 


তার সঙ্গে রসিকতা করে রাতটা বেশ ভালোহ 
জমবে বলে মনে হয়। লোকটার মনের খবর আরে 
বেশি করে সংগ্রহ করা যাবে। এক কথায় সে 
রাজী হয়ে গেলে। আমাদের প্রস্তাবে । 

খুব খিদে পেয়োছল। বাডিতে ফিরেই নৈশ- 


ভোজেব টেবিজে গিয়ে বসল।ম। আমার বিবি 
তাকে খুব যত্বু করে খাওয়াচ্ছিল। এক সময় সে 


নিজের হাতে এ কুঁজে৷ লোকটার মুখে এক টুকরো! 
মাছ পুড়ে দেয়। [বস্তু তার নশীব খারাপ, মাছের 
টুক্গোটী সে গিলতে পাগলে! পা, হযতে। মদের 
নেশায় ভার ঠিক হু'স ছিলো না ৩খন। শাই দম 
আটকে নাগা গেলো সেহ মুহুতে। তার নিশ্চল 
দেহটা কুর্শাৰ উপরে এপিষে পজল।। আমরা 
তখন প্রনাদ গুণলাম। এখন ক হবে? আমার 
বাব ভয়ে ভয়ে আসা কে তাকালো । 
দু'জনে শলাপরামশ করে কুজোব মুতদেহ আসি 
কাধে তুলে নিলাম হেকিমের বাড়িতে নিয়ে গেলাম, 
যেন সে একজন অসুস্থ রুগা, এলাজ করানর জন্য 
নিয়ে যাচ্ছি । তারপর হোকিনেব খাড়ির সি'ড়িতে 
তাকে “ফলে প্রেখে এসে পালিখে আসি । আমার 
মতো বিপাকে পড়ে কিম তখন বাবুচির বাড়ির 
সামনে তাকে খে আসে । বাধুচি তার দায়" 
দায়িত্ব এড়ানপ জন্ত বাজারের সামনে একটা 
দোকানের দেওয়ালে ঠেস 1দয়ে তাকে দাড় করিয়ে 
রেখে আসে । এই হলো গঙকালকার ঘটনা । 
আপনি তো৷ সব শুনলেন, আপনার এ ঝুঁজোর থেকে 
আমাপ গল্প আরো বেশা চনকপ্রদ, আরো বেশা 
বোমাঞ্চকর নয় 1ক জাহাপন। ? 

চীনের খ্ুলতার দির কাহিনী শুনে খুব তৃপ্ত 
হলেন, তার মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠতে দেখা 
গেলো । ঘাড় ছ্ালয়ে তিনি বললেন, “হ্যা, ল্যাংড়। 
৩রুণ যুবক এবং বকবকে নাপতেদ গলপ এ মুত কুজো 
লোকটার থেকেও বিম্ময়কর । সত্য কথ, বলতে 
কি আমি তাদের গঞ্প শুনতে তাজ্জব বনে গেছি । 


আরব্য রজনী 


তারপর তিনি তার আমলাদের হুকুম করলেন, 
দর্জির সঙ্গে গিষে সেই ধূর্ত নাপিতটাকে তার বন্দী 
দশ! থেকে মুক্ত কবে তার সামনে হাজির করার 
জন্ত । “সেই শ্বল্প-বাকে লোকটাব মুখ থেকে আমি 
তার বক্তব্য শুনতে চাই, যে তোমাদের শাদী বরবাদ 
করে দিয়েছে, তাকে আমি নিজব চোখে একবার 
দেখতে চাই । তারপব এ কুঞ্জ লোকটার কববের 
ব্যবস্থা তার কবরের উপরে একটা স্মৃতি মিনাব তৈরী 
করিয়ে দেবো, 


এই সময় শাহরাজদ দেখলো ভোর হয়ে 
আসছে। সে তার কাহিনীর ইতি টেনে চুপ 
কবলো । 





পরদিন বাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার তার দরবারের 
কাজকর্ম শেষে শয়নকক্ষে প্রবেশ কবেই শাহ্বা- 
জাদকে ভুকুন করলেন, কি গে স্ুন্দবী, তোমার 
গল্পের ঝুলি থেকে গঙ্কালের অসমাপ্ত গল্পটা এবার 
বার করবে” 

হ্যা) জাহাপনা, আমি তো আপনার 
অপেক্ষাতেই রয়েছি । শাহরাজাদ মু হেসে 
বললো, “তারপর কি হলে শুনুন তাহলে --, 

কিছুক্ষণ পরে সেই ধূর্ত নাপিভটাকে চীনা 
স্বলতানের সামনে হাজির করলো তাব 'শামলারা। 
দিও তাদের সঙ্গে ফিরে আসে । ছুচাখ মেলে 
অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাপিতকে নিরীক্ষণ করলেন। 
তাকে দেখে তার মনে হলো, লোকটা বৃদ্ধ, নববই 


আরব্য রজনী 


বছরের ওপরে বযস হবে তার । বয়স হওয়ার দরুণ 
মুখের রঙ রোদে পুড়ে তামাটের মতো! হয়ে গেছে, 
মাথার চুল সব শাদা হযে গেছে। চোখ ছটো 
কোটরাগত। লোকটার চেহারাটা কেমন যেন 
অদ্ভুত ধরণের, না হেসে থাকতে পারলেন না । 

হাসি দমন করে তিনি এবার তাকে বললেন, 
“ওহে স্বল্পবাক নাপিত-প্রবর, আমি তোমার কাহিনী 
সংক্ষেপে শুনতে চাই, শুরু করো-, 

হ্যা জাহাপনা, তা আপনাকে শোনাবো বৈকি। 
তবে তার আগে বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, এই 
্বীষ্টান, এই ইন্ডদি, এই সুসলমান আর এ ঝকুঁজে। 
এখানে জমায়েত হযেছে কেন” 

“কেন, কেন তৃমি এ প্রশ্ন করছে।? চীনের 
স্থলতান পাল্টা প্রশ্ন করলেন। 

“কেন এই প্রশ্ন করছি, সেটাও একট! প্রঙ্গ হয়ে 
হয়ে উঠতে পারে” নাপিত জবাবে বলে, 'জশহাপনা, 
আপনাকে আমি আগে-ভাগে জানিতে রাখতে 
চাই, আমি কোন কাপুকষ, বাজে বকবক করায় 
লোক কিংবা অলস ব্যক্তি নই। আমি একজন 
সৎ, জ্ঞানী এবং সাহসী পুকষ। আমি একজন 
সল্লভাষী মান্তবঘ। আমার জাত পেশা ক্ষৌরকর্ম 
কবার কাজ হলেও পরের উপকার করা আমার 
একটা মস্ত বড নেশা । আমি যদি আপনার ফোন 
ঈপকারে আসতে পাবি, নিজেকে ধঙ্গ বলে মনে 
করবো) 

তার সেই উদার মনোভাব দেখে চীনের স্থুলতান 
তখন বাবুচি, ইহুদী হেকিম ও সেই খ্রীষ্টান এবং দঙ্জি 
দালালকে তাদ্দেব কাহিনা সংক্ষেপে বলতে আদেশ 
দিলেন । 

নাপিত তাদেব কাহিনী খুব মন দিয়ে শোনার 
পর বম্মিত হয়ে বললো? "ও এই ব্যাপার? এতো 
খুব মজাদার ঘটনা! এক কাজ করুন জাহাপন। 
আপনি কাউকে হুকুম ককন, এ মৃত কুঁজো৷ লোকটার 
মুখের উপর থেকে চাদরট। সরিয়ে ফেলতে । 


২৬৭ 


মৃত কুজোর মুখের উপর থেকে টাদরট। সরানো 
হলে পর নাপিত তার মাথাটা! নিজের কোলের উপর 
টেনে নিয়ে একটু সময় তীক্ষু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে 
তাকিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করে। তারপর এক 
সময় হঠাৎ শব্ধ করে হেসে উঠলো, প্রত্যেক মানুষের 
মৃত্যুর মধ্যে একট! না একট! অন্ভুত ঘটন! জভিয়ে 
থাকে। কিন্তু এই কুঁজো লোকটার মৃত্যুর ঘটনা 
স্ব্থাক্দ'র লেখ! থাকবে 1 

সুলতান একট অবাক হলেন তার সেই অন্তুত 
কথা শুনে। কৌ'হলী হয়ে তিনি জিচ্ছেস 
করলেন, “কি ব্যাপাথ মিত-ভাষী ? তোমার একথার 
অর্থ কি, একটু খুলে বগবে ? 

'াহাপনা, ন।পিত তখন বলে, “আমি এ 
কুঁজো লোকটার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন খু'জে 
পেয়েছি । এই বলে নাপিত তার কোনবের বেল্টে 
গৌঁজ! লোহার একট! শোন টেনে বার করে ঝুঁজো 
লোকটার গলা ঢুকিয়ে দিলো। কয়েক মৃহুত 
শোনটা তার গলার মধ্যে খুচিয়ে অবশেষে সেট৷ 
টেনে টেনে তুলতেই দেখ। গেলো! রক্ত মাখা একট। বড় 
মাছের কাটা .বরিয়ে এলো । সঙ্গে সঙ্গে সেই কুঁজো 
লোকট1 চোখ মেলে তাকালো, এবং লাফ দিয়ে উঠে 
বসলে! এমন করে যেন তার কিছুই হয়নি মুখে 
হাত বুলোতে বুলোতে আডমোড়। ভাঙ্গলো, যেন 
এই মুহুর্তে ঘুম থেকে উঠলো সে। 

'হায় আল্লাহ, আমার কি হয়েছিল ! 
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এতক্ষণ ! 

সুলতান সমেত উপস্থিত সবাই সেই আশ্চর্য দৃশ্য 
দেখে দাকণ বিস্মিত হলো। এ যে অবিশ্বাস 
ব্যাপার! মুত লোক আবার কখনো বেঁচে উঠতে 
পারে নাকি? 

সূলঙান তখন নাপিতের সেই অত্যাশ্চর্য 
কৃতিত্বের তারিফ করে এই ঘটনার কাহিনী ্বর্ণাক্ষবে 
লিখে রাখার জন্য মহাফেজ খানার প্রধাণকে 
আদেশ করলেন। এরপর নাপিতের সম্বন্ধে 


২৬৮ 


অমি কি 


সবার ধারণ! বদলে গেলো । তার সবাই তাকে 
ধন্য ধন্য করতে লাগলে । এ যেন অলৌকিক 
ঘটনা । সত্যি কারোর ক্ষমত৷ না থাকলে কেউ কি 
কখনো! কোন মরা! লোককে বাঁচিয়ে তুলতে পারে ? 
এসবই খোদ। আল্লাহর কৃপা । নাপিতকে আল্লাহু 
তার পয়গম্বব করে এখানে পাঠিয়েছেন, সবাই 
সেই কথাটাই ভাবলো! , ভাবলে। তার মতো জ্ঞানী- 
গুণী বোধহয স্বলতানেন সালতনিয়তে আর কেউ 
নেই। 

সুলতান তখন মহা খুশি হয়ে ইন্দী হেকিম, 
মুনলমান বাবুটি এবং শ্রীষ্টান দালালকে দামী দামী 
পোষাক এনং ্ব্ণমুদ্! উপহার দিলেন। এবং 
দূজিকে দাশী ।পাধাক ৯পহাব দিষে তাকে তিনি 
তাব প্রধান দর্জি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তারপর 
থেক সেই কুঁজে। লোকট। স্মুলতানের দরবারে 
আবার তাব পাশে এসে ধসে শোভা বর্ধন করলেন। 
আর সই পিল্মধক্কটর নাপিঙনক দ।মী ছুরি, কাচি 
এবং ক্ষুর উপহার (দিয়ে তাব ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার 
হিচসবে নিযুক্ত কৎতে ন। 

শাহবাজাদ তাব প্রথম কিস্তির কাহিনী শেষ 
করে বাদশাহ শাহারযারকে বলে, শাহজাদা] এ 
কাহনীর শেষ এখানেই । তবে এর থেকেও আরো 
অনেক ৮৭ৎবাপ এ+ মজাদার গল্প আমার গল্পের 
ঝুলিতে পাখা আছে। আপনি যদি অনুমতি দেন 
তে নতুন কর আবার বলতে শুক করি-+ 

শাহবিয়াৰ তে| উচিয়েই ছিলেন শাহরাজা।দর 
গল শোনার জন্ত। সভি) মেয়েটা ভালে। গন্প 
শোনাতে পারে । ও বোধহয় যা জানে। তান 
হলে শগের ছলে কেমন মোহিত করে রেখেছে তাকে, 
ভাবলেন শাহারয়াব। 

ওদিকে দুণিয়াজাদ তার দিদির কানের কাছে 
মুখ নামিয়ে এসে বলে, “কি সেই সব গল্প দিদি, বলে 
না” অতঃপর শাহরাজাদ নতুন করে আবার গল্প 
বলতে শুরু করলে। 


আরব্য রজনী 


নাবিক সিন্দবাদ এবং কুলি সিন্দবাদের গল্প 


তখন খলিফ। হারুন অল-বলিদের রাজত্বকাল, 
বাগদাদ শহরে সিন্দবাদ হামাল নামে এক গরীব 
কুলি সারাদিন মাথায় পরের বোঝা বয়ে সামান্য 
রোজগারে কোন রকমে দিন কাটাতো । 
একদিন হলো কি একট ভারী বোঝ! মাথায় 
নিয়ে চলতে গিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লো । 
অবশেষে এন্ড ধনী সওদাগরের বাড়ির সামনে মাথার 
বোঝাটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। সওদা- 
গরের বাগিচা থেকে গোলাপের সুবাস তার নাকে 
এসে লাগতেই বুক ভরে তার ভ্রাণ নেয় সে। 
পরক্ষণেই সও্দাগরের বাড়ির অন্দর মহল থেকে 
একটা মিষ্টি গানের কলি তার কানে ভেসে আলে । 
আর সে তখন মনে মনে ভাবে, ধনী লোকেরা! সত্যি 
কতই না! সুখী, তার কুলি জীবন মিথ্যে। সারাটা 
জীবন কেবল অভাব আর অনটনেই কেটে গেলো। 
সে তখন দুঃখের গান গাইতে শুরু করলো £ 
আমার আধার ঘরে 
আলোর ঠিকানা গেছে হারিয়ে, 
রইন্ু বসে একা 
প্রদীপ জ্বালায়ে। 
আমার মনের 'মাধার 
জানি ঘুচবে না কোনদিন, 
এক] বাসর সা্ায়ে 
রইন্থু বসে একদিন, প্রতিদিন, 
সে আসবে, আমায় ভালোবাসবে, 
মহব্বত কারে বলে 
আমায় শেখাবে, 
বলেছিল মে কোন 'একদিন খেলাচ্ছলে। 


আরব্য রজনী 


গান শেষে মাথায় আবার বোঝা চাপিয়ে যাত্র 
শুরু করতে যাবে মে, সেই ধনী সওদাগরের বাড়ির 
ফটক খুলে একটি কিশোর নফর ছুটে এলো তার 
কাছে। কচি গলায় সে বলে সিন্দবাদ কুলিকে 
তার মনিব নাকি ডাকছে । 

সিন্দবাদ যুগপৎ বিস্মিত এবং ভয় পেলো! । বাড়ি 
নয় যেন এক প্রাসাদ, সুলতান বাদশাহদের 'প্রাসাদকে 
ও যেন হার মানায়। নফর নফরানির বাড়ির 
মালিক বৃদ্ধ সওদাগরের হুকুমের অপেক্ষায় দাড়িয়ে 
থাকতে দেখা গেলো৷ তার চারপাশে । ইয়ার বন্ধু 
এনং সমাজদার লোকের! বুদ্ধেব চারপাশে ভীড় করে 
বসেছিল। | 

সিন্দবাদ কুলি সেই গ্রাসাদ কক্ষে প্রবেশ করা 
মাত্র জমিনে চুমু খেয়ে সুলতানের অনুগত প্রজার 
মতে। মাথা নও করে দাড়িয়ে গইল-- 

আর শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসনে, 
সঙ্গে সাজ সে তার গল্প থামাল। 

পরদিন রাত আবার গভীর হতে যথারাতি 
বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে সে আবার তার 
অসমাপ্ত কাহিনীর জের টেনে বলতে শুরু করলো, 
“তাহলে শুনুন জাহাপনা, তারপর কি ঘটলো-_, 

সিন্দবাদ তখন গভীর বিশ্ময়ে ভাবছিল, এ সে 
কোথায় এলে! ? এ যে একেবারে বেহেস্ত। মানুষ- 
গুলো যেন একজন জীন কিংবা পরাঁ। তারা সবাই 
তাকে স্বাগত জানায়। তাদের মধ্যে সব চেয়ে 
বয়োজোষ্ঠ বৃদ্ধ লোকটি, প্রাসাদের মালিক তাকে খুব 
খাতির-যত্ধ করে তার পাশে বলিয়ে ভালোমন্দ খানা 
খাইয়ে শেষে জিজ্ঞেস করলো, “বেটা তোমার নাম 


২৬৯ 


কি তা তো এখনো! পর্যন্ত বললে না? আর তোমার 
পপশাই বা কি বলে! আমাক ॥ 

“বলছি হুজুর, আমার নাম পিন্দবাদ কুলি। 
মোট বওযা আমর পেশা, তাতই কোন রকমে দিন 
ভামার কেটে খায 

“তোমার নাম সিন্দসাদ কুলি? কি '্সাশ্চন বেট, 
আমাব নামেব সাঙ্গ কি মুত মিল রাধছ--আমার 
নাম সিন্দবাদ নান্কি। "মানি তোমাব মিষ্টি গান গুণে 
ম্্ধ তোমাকে আমাব সামান বসি গান শোনাৰ 
ইচ্ছে হালা, তাই তে বাক এখা?ন ছেকে পাঙিযছি। 

এতুমি আমার ছোট গশাযর মাতা, আমাৰ মন্্ররাধ 
রাখবে তো ” 
শত। লিন্ববাদ কুণি তার ইস্ছা পূবণ করার জগত 





২৭, 


গানগুল। আমার গাইলো৷ ৷ সিন্মবাদ নাবিক তার 
সেই দুাখব গানর কথাগুল শান মুগ্ধ হলো। 
তার গানর খব তারিফ কার বলালা, “নামের মাতা 
তোমার জীবনের সাঙ্গ আমার জীবানরও কি অন্ভুত 
মিল র্যযাছ যেন। তোমার মাতা আমাদের একদিন 
খুব কাই কোটাছ। বড বিচিত্র আমার জীবানর 
কাহিনী শোনাব তোমাক | জান বেটা, এই যে 


আমার এতাব্ড প্রাসাদ, এস্তা নফর নফবানি, এরশ্বয 
সব দেখাছা, আগ এ সন কিছুই আমাব ছিল্ল। না। 
একদিন আমি ঠোমাঁব মাতাই গরীব-ছুঃখী ছিলাম । 
আমার জীবানব "সই সন কক] কাহিনী তুনি শুনাল 
বুস্া'ত পারব, আমাব জীনানর সাঙ্গ কাছ ভাগ্য 
বিপর্ষয, মানব জার এব দুলহপিকত ই ন। জডিযে 


আরবা,রজনা 
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আছে। তারই ইনাম ম্বনীপ আমার আজকের এই 
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সাতবার অসাধারণ সমুদ্র যাএরার নাধ্যনে, যেননি 
রোমাঞ্চকর, তেমনি বিপদসন্ধুল সেই সব সমুদ্রযা ্রা। 
একট। সমুদ্র যাত্রার কাহিনা শুনলেই আমি সত্যি 


বলছি কিন! ত৷ তোমার মালুম হবে ।* 
২৭১ 


অতপর বৃদ্ধ নাবিক তার জীবনের উত্থান 
পতনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে শুরু 
কবলো। সিন্দবাদ কুলিসহ উপস্থিত সবাই নীরবে 
তার কাহিনী শুনা থাকে । সিন্দবাদ নাবিক 
তখন বলতে থাকে- 

আনার বাধা ।ছলেন ৩খনকার দিকে একজন 
অ5 দানশ।ল সুপ্ত সংদাগর | গবাব ছৃংখাদেব 
পোপ্ত ছিলেন। অনেকে অথ বিলিয়ে দেন তাদের 
মধ্যে । ৩1 * হণ আনার জন্ত কন অর্থ এবং 
সম্পাণ্ড৩ণি পখেযাননি। কিগু আনাব ছুরভাগ্য 
যে, আনি তা 'র পাখতে পাগিন।  আধাজ।নেব 
মৃতু/প গপ তর প্রাব অর্থ ও সম্প।ওব একনাএ 
মাক হয়া শখ দাশ দলা পষাকেস 
বিলাপশিতা এব, *খারপোস্তদের সঙ্গে মদ আর 
মেযেখানুষ 1নবে শত করে একদিন ধেখলা আশি 
কপর্দবশুষ্ধ হছে গেনামঃ আমি ৩খন একজন খাস্তার 
ফকির খই আব কিছু নয। দাখিদ্রকে আমাব বাণ 
বড় ঘ্বণা করঙেন এবং আনিও। তাই সেই দাবিদ্রে 
হাত থে.ক বাচার জন্ত তখন আমা অবাশঞ& 1িখয় 
সম্প(ত বেচে দিয়ে একদিন সমুদ্র যাণ্রায় বোরয়ে 
পড়লা বিদেশে খাণিজ্য কে আবার ভাগ্য 
ফেরানোর জন্য । 

এহ সয় খাত্রিপ অবসান হতে দেখে শাহবাজাদ 
তাও গল্প থানিগে চুপ করলো । 


শগদন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার শয়ন কক্ষে 
প্র.বশ করে 'তাকে তার ছু'বাুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
কে অসমাপ্ত কাহিনী শোনার জন্ত ব্যাকুল আগ্রহ 
প্রকাশ করতেই সে তখন বৃগ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের 
ক'হিনা বলতে শুরু করলো৷ আবার-- 

আমাদের জাহাজ বাগদধাদের বন্দর ছেড়ে এক- 
দিন বপরাহর দিকে এগয়ে যেতে থাকে । তারপর 
সমুদ্রে তানতে ভাসতে এক বন্দর থেকে আর এক 
বন্দরে মালপত্র কেনা-বে করে একদিন একটা 
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অজানা দ্বীপে গিয়ে আমাদের জাহাজ নোঙর 
করলো। ঘন সবুজ অরণ্যে ঘের দ্বীপ, যেদিকে 
তাকাই শুধু শম্ শ্যামল প্রান্তব, নাম না! জানা 
গাছের সাবি, নিজ'ন, মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
দেখে বেহস্তেব কথা মনে পডিযে দেয়। 

দ্বীপে নেমে আমার্দের মধ্যে কেউ কেউ রান্নার 
কাজে লেগে গেলো, আবাব কেউ কেউ ছাপটা ঘুরে 
দেখাব জন্য বেপিয়ে পঙলো, এবং আমি যেন 
হাঝিয় যেতেই দলছুট হযে থাপট। প্রদক্ষিণ করতে 
শুক কবে দিলাম। 

জ্ালণা কাঠের উনননে সবেমাত্র বানাব কাজ 
তখন শুক হযেচিল, হঠাৎ সেই সনয জাহাজেব দিকে 
ছাঠ.* গি-য জাহাডের ব/াপাচন তাবস্ববে চিৎকার 
কবে ৬ঠলো, “শামা মে যেখানে থাচবা, কাল 
বিলম্ব "1 "কবে এট “তে জাহাজে ফিবে এসে | 

“৩|ন৭। যে ফেখানে শাহ জাতাজে ফিরে এসো 
আনবা যেটা দ্বাপ ভেটো চচুই-ভাতি বাবে বলে 
ভেবোছিলাম" আসলে ঢা কোন দ্বাপ নয় বন্ধুগণ, 
সেহলে। বিরাট একটা সামুদ্রিক মাছের পিঠ। 
হাজাব হাজাব বছর ধরে গভাব সমুদ্রের ঠিক 
মাঝখানে ঘুমুচ্ছে। দিনে পর দিন সমুদ্রের বালি 
আব পলিমাটি জনে মাছে পিঠে সবুজ গাছপালা 
গজিযে ওঠে এবং শস্ত শ্যনলা হযে উঠেছে । কিন্ত 
আমাৰ আশঙ্কা, মেই মাছে পিঠের উপরে আগুন 
জ্বালিয়েছে বলে আগুনেব উত্তাপ তার পিঠে 
লাগলেই সে সমুদের অতল গভীরে ডুব দেবে। 
সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই তখন এই [বিরাট সমুদ্রে 
শিচে তলিয়ে যাবে । তাই আমি তোমাদের আবার 
বলছি, সময় থাকতে থাকতে তোমর। সবাই জাহাজে 
উঠে এসো, এঁ মাছটার ঘুম ভাঙ্গার আগেই আমর! 
এই দ্বাপ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাই | 

ক্যাপ্টেনের সেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা! ঘোষিত 
হওয়ার পর যাত্রীদের মধ্যে একট এত ত্রাসের 
সঞ্চার হলো। যে যার প্রাণ বাচানোর জন্য কে 
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আগে জাহাজে ফিরে যাবে তার প্রতিযোগিতা শুরু 
হযে গেলো, সেই সঙ্গে একটা চাপা উাত্জন। 
ব্যস্ততা লক্ষ্য কবাব মঙোন। কিছু যাত্রী জাহাজে 
ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবে সফল হলো, 
আর বাকী সবাই উত্তুজি৩ অবস্থাম চিৎকার করে 
উঠলো, হায আল্লাহ, এ আনা"দর কি সর্বনাশ 
হলো। আমাদের কি গবে সমুদ্র প্রাণ বিস্জন 
দিতে হাব?” 

একটু পবেই মাছট! উন্নুনেব তাপ সহ কবতে 
না পেরে একবাব আডাখাড ০জে সমুদ্র গভার 
জলে ডুব দিলো । আর আ'মবা, ষাপা তখনো 
জাহাজে উঠত পাবিনি, তাব। উত্তাল সমুদ্র ঢেদ- 
এর ধাক্কা ছিটকে পাশা সমুদ্র ঝুক। একটা 
বিবাট ঢেউ এ.স আমর। সব।5 এ €র কাদ্দ থোক 
বিচ্ছিন্ন হযে পঙলান কেড কাক খিদাষ সন্তাবন 
জানাপোর আম সর 9২৮ পেসান। তাৰ সন 
তখন এক, নিঃসঙ্গ হযে সমু নাগ! ভগ পাশ 
করে আর আল্লাহ নাম নিত খাক। ৩৭” এক" 
মাত্র তিনিই আমাব এানকহাপ ঠক নিত 
পারেন। আল্লাহর দোষ।য এবখণ্ড ফাপ। কাঠের 
গুঁভি সেই সময হাতেব কাছে পেষে গেপাম। ছু, 
হাতে সেটা আকডে ধরে দেহটা ভা।সয (দলান। 
কিন্ত মাঝে মাঝে সমুদ্রেদ উও্ডান উ আা |র জীবন 
অনিশ্চি৩ করে পিচ্ছিল । মাকে আগ আমাদের 
জাহাজঢা আমাব দৃষ্টি আডা?গ চ ল গলে! এক 
সম্যে। আমি তখন অকুল সাগবে আসন সবার 
প্রহর গুণতে থক । এক সময রাত্রিগ কালো! 
অন্ধকারে ছেষে যায নাল সমুদ্র, যোদিকে তাকাই 
চারিদিক কেবল কালে। গ্লেটের মতে। থিকাখক্‌ 
অন্ধকার। আল্লাহ বোধহয় আমার আকুল প্র।থন। 
শুনতে পেয়েছিলেন। পরদিন ভোগ হও্য়। পযন্ত 
আমাকে বাচিযে রাখলেন । আমার চোখের সামনে 
সমুদ্রের নীল রঙ "ভসে উঠলো! । তখনে। আমি 
সেই একথণ্ড কাঠের উপরে বসে ভেসে চলেছি। 
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মাথার উপরে আলো! ঝলমলে স্থর্ধ। জ্ঞান ছিলে! 
না। জ্ঞান ফিরে পেতে দেখি আমি তখন একট। 
দ্বীপের কুলে পৌছেছি। সামনে বালিযারি। পা 
ছুগটা কে যেন মাটির সঙ্গে পেরেক দিযে এটে 
দিযেছিল। কোন বকমে টলতে টলতে ক্লান্ত প৷ 
ছুটে! টেনে নিযে চললাম দ্বীপের মাঝখানে । খুব 
খিদ পোযছিল তখন । খাবাব বলত দ্বীপের গাছের 
ফল আর ঝর্ণাব জল । একটা গাছ নিচে হাত-পা 
ছডিযে বিশ্রাম নিলাম । 

একদিন দ্বীপট। ঘুর দেখছি, হঠাৎ দূরে একটা 
অদ্ভুত জিনিষ চোনখ পড/লা, জলা অ।ন।যাব নাকি 
সামু্রিক কোন জাব ঠিক 2াদর কবাত পাবলাম না 
দূব থকে দানণ কৌওুহল জান, বিপ্ত কাছে 
শিযসোগ ঢেখাঙ সাহস হচ্ছিল শা যাহোক, 
এব সময মনঢাদক শও কাব সে? লক্গা করে 
ক।75 এনিয শিয সাণনা সামান দখার প1 আনার 
ভূল ভালা, একটা শাদী থে ৬ নমু্দর তীরে 
এখবট। গ17ছুর গুভিা৩ বাধা থাকঠে এখলাম। 
ছেটবেল। কে বোডায ৮ডা আনাখ খুব শং সেই 
শখটা ঞেটাণে ঘোডাণ 171 চডতে যাবো, সেই 
সময কোথা থেক কে জানে একট। লোক ছুটে 
এস আমা পথ মাগলে দাভালে। | তাবপর বড বড 
চোখ করে ফু প “ঠাপা, তানার পরিচয় 7? এখানে 
(কন এসেছে, তাডাতা 16৭ বলো; 

আশি ৩খন »য কান? হাথ আনতা আমতা 
কার পথভ্রষ্ট হায় এখ নে আস ব সেহ দুঃসাহসিক 
আশঙযানের কথা বললান তাক। 

লোকটা এখন একট নবম হল বুঝি । তারপব 
আমার হাত ধরে হডাহভ কার টেনে নিযে চলালা। 
পাহাডী চডাই-ডতরাই পেরিয়ে একটা গুহার সামনে 
এসে মুহুর্তের অন্ত থামলো সে, বোধহয দম শিতে। 
গুহার ভিতরে প্রবেশ করতেই বিন্মযে আবিষ্ট হয়ে 
পডলাম। এ আমি কি দেখছি? গুহার আভ্যগ্ুরান 
মনোরম দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। বিরাট একটা 
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হলঘর, সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো । এমন এক 
নির্জন দ্বীপের ভেতর এতে৷ সুন্দর একটা প্রাসাদ ষে 
থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় 
বিশ্বাস হতে ন!' 

লেোকী তখন সম্পূর্ণ বদলে গছে। আসাকে 
খুব খাতির-যত্ব করে খাওয়াল, খিদেও পেয়েছিল খুব 
তখন । তারপর সে আমার পরিচয় জানতে চাইল, 
জানতে চাইল কিগাবেই বা আমি সেখানে হাজির 
হলাম; আমি তখশ একেবারে গোড়। থেকে শেষ 
পযন্ত সংক্ষেপে মামাগ এখানে আসার উদ্দেশ্টের কথা 
বলে গেলাম স !ক্ষপে, কিছুই বাদদিলাম ন। | 

আমার কে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে 
অনেকক্ষণ । আম ঙখণ সেই লোকটার পরিচয় 
জানতে চাইলাম । উভগে সে তার পরিচয় প্রকাশ 
করে বলে, 'আমি এখানকার ম্লান মিরজা নে 
প্রজা মাত্র, তা হুকুমে আমি ওঠে বস 

এই সময় শাহাগাজাদ দেখলো তোর হয়ে 
আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কাহিনী অসমাপ্ত 
রেখে চু” করে গেলো । 


পবাদন রাতে যথাপপীতি পাদশ।হ শাহ রিএ। রর 
অনুমতি নিয়ে শাহপাজাদ তাপ অসমাপ্ত কাহিনীর 
জের চেনে বলতে থাকে- 

ঘ্ইপের সেই লোকটা ৩খন 1সন্দবাদকে বলে, 
'আমাতদর সুলতান [মঞজানের আদেশ মও। প্র 
মসে প্রথন চাদ দেখাব [দিনে এই সমুদ্র তারে আমিও 
গ্রতে।কে এক৪ করে মাদা ঘোড়া গাছে ৩1৬৭ 
সঙ্গে বেঁধে পেখে যাহ । যথা সণজে সিন্ধুঘে। ১৭ 
জল থকে ২ঠ এসে তাগ সঙ্গে ভাখ জমায় পা 
জানায় এব, মা ঘোড়ার উপর চেপে স্ফৃতি কবে। 
তাপ এক সময় সেই খেলা শেষ করে সিদ্ধুঘোঢক 
আমাগের মার্দা ঘোড়াঢাকে জলের ভেতরে তেনে 
নিয় যাওসার চেষ্টা করে। কিন্ত মাদা ঘোড়াটাগ 
পা বাধা থাকার দরুণ সে তখন চিহি চিহি করে 
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ডাকতে থাকে । আমাদের তখন বুঝতে বাকী থাকে 
না, মাদী ঘোড়াটার রম্ণ-ম্ুখ শেষ, ক্লান্তিতে অবসন্ন । 
আমর! তখন পিদ্ধুঘোটককে তাডিয়ে দিয়ে আমাদের 
মাদী ঘোডাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি । যথ! সময়ে 
মাপ ঘোড়াঢ খ।চ্চ৷ প্রসব কারে। এই বাচ্চাগুলোই 
ধড হায় তাগড়াই ঘোড়া হয়ে পঠে। এই সব 
ঘোড়া বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করে 
অ।মাদের গ্ুলঙান প্রচুব অর্থ উপার্জন করে থাকেন। 
এবং তাতেই তার এতে ধনদৌলত । 

এরপর সে আমাকে তার দোস্তদের সঙ্গে পরিচয় 
কঝয়ে দিলে। আমাকে পেয়ে তার খুব খুশি । 
লোকটা আমাকে বলে, আল্লাহর দোয়ায় তুমি 
আমাদে* দ্বাপে এসে পড়েছ, তা না হলে অন্ত 
কোথাহ যে ভদ 'যতে তার ঠিক নেই । সখান 
থেক চ$খাস দেশে 'যবপ কোন সম্ভাবনাই 
থাকত স। ৩খন । 

এক সময় সমুগ্রের জদ। থেকে একটা সিন্ধু" 
থোঢককে ড আসতে দেখলান তাদের মাদী 
ঘোড়ার [দকে লোকটঢাপ কথা মতো সিন্ধু 
ঘোঢকট। মা থোড়াটাকে জলে টেনে নিতে চেষ্টা 
কলে এস ৩1 প। পুড়ে তাকে আঘাত করতে থাকে 
এবং 1৯115 1১২কাদ জুড়ে ধেয়। তখন সবাই 
গুহার ০৬৩৭ থেকে তাসয়ে জহ সিদ্ধুঘোটকটাকে 
তাড়া করে সমুদ্র লে পেগ 

গাসপব ও।প। অআ।ন।কে সে মাদ। ঘোড়ার পিঠে 
১|৮%য় 21৭ সুলতানের বৰ 1নয়ে যায় তার সঙ্গে 
আনাদ শ।র৮য় ।1গযে দে হাব জন) । 

স্থলতান ।সবজন আমাকে সাদর অভ্যর্থনা 
»লালেন এটি আন।গ কাহিনী শুনতে চাইলেন। 
আমার মুখ ৬খকে সমুদ্রযাত্রায় আমার ভাগ্য 
[বড়ম্বন।গ কা।হনা শুনে গভীর ছুঃখ প্রকাশ করে 
আমার দাথায়ু কামণা করলেন। 

"বেটা, তুমি যখন আমার সুলতানঞতে একবার 
এসে পড়েছে তখন তোমার আর কোন ভগ্ন নেই। 


আরব্য রজনী 
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তোমাব নসীবে এমন ছুঃখ লেখা [ছি/লা । শাহ তুমি বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা প্রগা হচ্ছে। 


কষ্ট পোল! এখন আল্লাহ উপবে 
তিনিই তোমাকে রক্ষা করাবেন, দেখে 
আমার উপরে দযাপবণেশ হ যস্ত্রলতান আনা7ক 
তাব দ্বীপের বন্দর দেখাশোনা করাব হার দিলেন। 
কাজ তেমন কিন কিছু নয। কন্দার কোন জাহাজ 
ভিডলে তাপ ্দাবকি কাব কাজ। চি” ছাঃএকাঠা 
জাহাজ আসে অতএস কাঙ্গের চাপ থাক না 
বললেই হয। ৩ঙবে এহ কাজর খা ক আমি আশার 
দেশে ফেবাপ স্বপ্প দেখি। কান জাহাজ “নদে 
€শডলেই সেই জাহাজ কাপ্তাণকে জিন্স করি, 
কোথেকে জাহাজট। আসছে, কোথায় যাবে, বাগদ ৭ 
শহরটা সে চেনে কিনা, হত্যাদি। কিগু -কাণ 


শুরসা রাখ, 





আমার উপর 
স্লতানের বিশ্বাস যেন ক্রমে বেডে চলে'ছ, এক সময 
ননে হয, আমাকে ছ।ভা, আমার পখামর্শ ছাড! তিনি 
যেন এক পা-৪ নডতে পারবেন না, আমার উপর 
এমনি নির্ভরশীল হযে পড়লেন তিনি। 

(সিন “ন্দর থেকে হত।'শ হায ফিরে এসে 
দেখলান কাযকজন ভাবঙীদে” সঙ্গে স্বলতান বসে 
ঘঙছেন। আমি হাদেণ সালাদ জানালাম, ভাবা 
প'সাঞকে মালাম মালুকম আনালা এ? অতি 
নযেব সঙ্গে ঠারা আমাৰ দশর কথা জানতে 
চালা 

সেই পশয শাহরাজাদ দেখলো, 
আসছে, তাই সেহ বাতের মাত 


ভোর হুথে 
গার কাহিনা 


জাহাজের কাণপ্তানই খাগদাদের নান শোনেনি বলে মসমাপু বেখে চপ কখলো। 


জানায। আমি ৩খন একটু দনে গিয়ে প্সবতা জাহাজ 
বন্দরের নোঙর কবার অপেক্ষায় থাকি । এবং স্ুল- 


পর্রদিন রাতে বাদশাহ শাঠরিযারের অনুধোধে 


তানের দরবারে ফিদ্ে আধি হতাশ মন নিয়ে । অবগ্য শাহরজাদ আবার তার কাহিনার জের টেন বলতে 


সুলতানের সঙ্গে যতো৷ মিশছি ততই যেন আমাদের 
আরব্য রজনী 


শুক করলো ২-_জানেন জাহাপনা, ভারঙ।যরা যখন 


১৭৫ 


নাবিক সিন্দধাদের পরিচয় জানতে চাইল, সে তখন 
পাণ্টা তাদের পরিচয় জানতে চাইল। এবার সেই 
নাবিক সিন্দবাদের জবানীতেই শুমুন-_ 

£যা, আমার প্রাশ্ের উত্তরে তারা জানালো, তার! 
বিভিন্ন জাতের লোক। তাদের মধ্যে কেট কেউ 
ক্ষত্রিয়, যারা তাদেশ সমাজ সর্বশ্রেষ্ঠ । এবং তার- 
পর ব্রাহ্মণরা হজ্জে! এতি সম্মানিত সম্প্রদায় নিধিবাদী 
কারোর সঙ্গে বণভা বিবাদ নেই, ধর্মের ব্যাপারে 
অন্য ধর্মে শি“দের সাদাজিক বীতিনীতি সম্বন্ধে 
বিধান দিযে ৭ ক এবং তাদের শাদী ও অন্যান্য শুভ 
অশ্তুভ অন্নঠার « পৌবাহত্য বরে থাকে এই ব্রাহ্মণ 
সমাজ। এ ছা”? কিন্দুরা নাকি আবে বাহাত্তর 


বর্ণে বিভক্ত । আমি তে শুনে অবাক 1 একই 
সম্প্রদায়ের লোকোদর মধ্যে এতো ভাগাভাগি ? 
আশ্চর্য! 


যাইঙ্কোক, একদিন বন্দরে দাড়িয়ে আছি নতুন 
জাহাজ আসা অপেক্ষা, এক সময় একটা জাহাজ 
আমাদেক বন্দনার এসে নোঙর করতেই আমি এগিষে 
গেলাম 'ক্টির দিকে । এক এক কাব যাত্রীর। নেমে 
আসছে নুলতানের সুল্তানিয়তে । জাহাজ কিকি 
মালপন্ছ আ।ল্ত সে সাপ্ব একটা হিসাব নেওয়ার 
জন্য অমিত*নজাহা উঠ গেলা । জাহাজের 
কাপ্জেন এস *ক কা" সপ জিনিষপণব আনাকে 
দেখাম্পা সব মাল বব দেখ। হে যান্যাৰ পর 
কাণুনবে আমি জি৪স কবলান, “যাস এই বক্র 
বাদ জন্য আব কোন সামানপতব নেই ৮ 

হ্যা, আছে সৈকি।' বাণ্তেন উত্তব বলে, 
"তবে মেই সব সামানশপত্ববে নালিকপা এখন 
জাহাজে নেই, বিক্রী করা যাবে না, তাই দেখাচ্ছ 
না ঠ 

“কেন, তারা আপনা সঙ্গে জাহাজে আসেনি ? 

ক], তাবা অন্ত যাত্রীদের সঙ্গে বাগদাদ থেকে 
য'ত্র। শুক করে বটে, তাতে মাঝ সমুদ্রে তাদের ভাগ্য 
বিপর্যয় হয়, তার! আমাদেব দল থেকে হারিয়ে যায়। 


২৭৬ 


খোদা আল্লাহ জানেন, এখনো তার জানে বেচে 
আছে কিনা !, 

তখন আমি দাঝণ বিদ্মিত। একি খোদার খেলা? 
তাৰ পয়গম্বব হিসেবে তিনি কি এই জাহাজের 
কাণ্থেনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাব কাছে? তবু 
নিশ্চিত হওযাব জন্য কাণ্চেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 
“আচ্ডা তাদেব মধ্যে থকজনের নাম কি সিন্দবাদ ” 

হ্যা, সিন্দবাদ নানে একজন যাত্রী আমার 
জাহাজে ছিল৷ দৈকি। কি্ড আপনি, আপনি কি 
কবে তার নাম জানলেন? 

অক শিশ্মযষে মামার দিকে তাকিষে থাকে 
কাগুন। এপং আমি” এবার খুব কাছ থেকে তাকে 
নিখান্গণ কণচে থাকি । না, আব কোন সন্দেহ 
শ্ইে। আনি ঠিক চিনেছি। এই লোকটিই আমার 
সেই জাহাজর কা?প্ুন ছিলো, তাতে আর কোন 
সন্দেহ নেই আনি ৩খন নিজের পরিচষ দিয়ে 
বললাম, আমি, হয, আমিই সেই নাবিক সিন্দবাদ, 
এবদা আপনাব জাহাজে যাত্র ছিলাম। সেই সব 
ছ্র্গাগ|! লাণী দর মাপা আশি একজন । আমি 
তখন সব খু'ল বলি, সে আনাকে সমুখ্ে ফেলে রেখে 
জাহাজ নিযে চাল যাঁওযাব পর কি ভাবে বিপ্‌দ- 
সকল দ্যুত্র পাটি দিয় মাত্র একখণ্ড কাঠের 





টকরোর উপর বসে এই দ্বীপে এসে পৌছই, 
সবিস্তারে বর্ণনা দিলাম আমার জাহাজের 
কাণ্ডেনকে। 


আরব্য রঞ্জনী 


এই সময় রাত্রির অবসান হতে দেখে শাহারাজ।দ 
তার কাহিনী অসমাস্ত রেখে চুপ করলো । 

প€দিন রাত্রে বাদশাহ শাহবিয়া থাকতে না 
পেরে নিজের থেকেই আবার বলেন, “তাবপর কি 
হলো? জাহাজের কাণ্েন চিনতে পারলে! 
সিন্দবাদকে ? 

“সে কথ সেই সিন্দবাদ নাবিকের মুখ থেকেই 
শুনুন জাহাপনা-ঃ 


“জানে! সিন্দবাদ” [সন্দবাদ নাবিক তখন তাব 
নতুন দোস্ত পিন্দবাদ কুলিকে 'লছিল তাব সেই 
সমুদ্র যাতআার কাহিনী বাদেন ভে প্রথম আনাখ 
কথা বিশ্বাসই কবাত চায় “1 তার ধারণা হিলো। 
সমুদ্রের মঙল জলে *লিষে গেছি আমি। কিন্ত 
আমাব সেদিনের সেই জাহ।জেব সহযা' নীরা আমাকে 
দেখতে পোয দ্াট এল] আনাকে সনাধা করণে 
জড়িয়ে ধরতো। | আনে দিন পরে ৩ বা আবাখ 
আমাকে গাদেব মধো খিরে গেম তান।নপ যেন্উ 
পড়লে! । কাণ্জেনকে শুনিয়ে তাবা খল”লা, আলাপ 
কৃপা এ তোমার পুনর্জন্ম সিন্দবাদ ।, 

তাবপর তার। নিজেরাহ উদ্যোগা হযে আমাৰ 
সামানপত্তব জ।হাজ থেকে শ।নিযে মানলো । 
আমাপ কাখ। দেখতে পেলাশ । সের সব সাশাশ 
পততব একে সব থেকে ভালো এ দানা জিনিষ 
বেছে নযে গ্ুলঙান শিরজানকে শপহাধ দেবার 
জন্য সঙ্গে নিষে চল-াম উ।র দধব।দে। তকেআমি 
সব খুলে বশলাম। আমর জাহাজ আবার যিবে 
এসেছে, আমি আমর সব সামানপওর ফিরে পেয়েছি 
শুনে খুব খুঁশ হলেন তান। কিন্তু পরমুহুতে 
আমার সঙ্গে তার আসন্ন খিচ্ছেদের কথা চিন্তা কবে 
মুষড়ে পড়লেন তিনি । তিনি তখন জেনে গেছেন, 
আমার জাহাজ ফিরে আসা মানেই আমার দেশে 
ফিরে যাওয়া । তার চোখ ছুটে। ছলছল করে গুঠে। 
শেষ পর্যন্ত শিশুর মতো কেঁদে ফেলে আমাকে বুকে 
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জড়িয়ে ধরে বললেন, “তোমার মতে! সং দোস্ত, 
পরামর্শদাত1 এ জিন্দেগীতে আর বোধহয় পাবো না। 
এই বলে তিনি আমাকে তার স্ুলতানিয়তে সবচেয়ে 
দামী দামী সামগ্রী উপহাব দিলেন। এমন কি 
বিদায বেলা তিনি তার সবচেষে দামী পোষাকট। 
খুলে আমাকে পবিষে দিযে বললেন, “এটা কেন 
দিলাম জান? দেশে ফিবে গিয়ে যখনি তুমি 
আনার এই পোষাক পরবে তথুশি আমাকে তোমার 
অন্শ্যই মনে পডবে। তাই বলছি এট! তুমি যত্ব 
ববে রেখে দিও? 

অ'ম'ব প্রর্টে তাখ সে অকৃত্রিণ ভালোবাসার 
বশ/বখ। গাণাও গিয়ে মনে মনে তাবলানঃ এ খকম 
দাগ পাওষা ঠকুদাবে কথা । আলা! € দায়ায ঠিক 
মে তার দেখ। পেয়েছিলাম বলই সেদিন আনি 
আবার দেশে ফেবাব স্থুযোগ পেলাম । তা না হলে 
সমুদ্রের অতল জলে ৩লিযে যে*।ন কেই । 

তাঁণপর স্ুলঙতা।নণ শলব নয তে আমি আমাগ 
ভম।নগতণ বে শালে। দামে বেচে দিস +। শে 
কি: ভার দেন্য। বেশার ভাগ ঈলহ।ব শানগ্রা চড়। 
দান বিনী কধলান। আ।শি তখন বাঁঙিম৬ এবজন 
ধনা খ্যাত । দশ বাণিজ্য কবে ণনত ভাগ্য 
ফিবিযে লাগদাপে ফিতে গেলে পধ যাবা আমাব 
ছু সখথেব সনহে পুরে সবে গি যছিল সোদন আবাগ 
আনাব'াখপাশে তাদের ঘুরঘুব কাতি দখা গেলো। 
আহা *রি সাব। ভালো সাব ক নমুশা। মনে 
»[ন ভাবলাএ, একমাত্র অস-যে প্রকৃত আসীয-ম্বজন 
এবং দোস্তাদেগ চেন! যাষয। যাহহেোক, কাউকে 
আঘাত দেয়া আমার স্বভাব নহ। তাই ভাগ্য 
ফিরে পেয়ে প্রচুৰ ধন সম্পন্তিব অধিকাপা হয়েও 
আমি তাদের কাউকে ফিরিয়ে 1দতে গাগ্লাম না। 
খুশি মনে ঙাদের সঙ্গে নিয়ে পুন জীবন শুরু 
করলাম । আমার প্রাসাদে আবার নতুন নতুন 
ক্রাতদাস এবং ক্রাঙদাসীরা কাজে বহাল হলো 
সবাই আমার জয়গান গাইতে শুরু করলে।। সে 
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বারের মতো আমার সমুদ্র যাত্রা রীতিমতো সফল 
বল! যেতে পারে। একেবাবে অন্ধকাব থেকে 
আলোয ফেরা যাকে বাল। 





সিন্দবাদ ন বিক গক লু অভিয”নর কাহিনী 
শেষ করে সিন 'দ কুলি এবং তান অপব মেহণান- 
দের পেট ভার শাল শন্দ খান্যালে। তাবপর 
বিদায় দেওযাব সখয পিশ্দবাদ কুলিক একশোটি 
ব্ণমুদ্রো উপহাব দি"্য কল/া, “আজ তুমি আমাকে 
তোমার মধু সঙ্গ দাষ আগাক দাবণ খুশি 
করেছো, তাং জনা ৭7 নয একই উপহার "ছানা 
দিলাম ; 

সিন্দকাদ কুলি গবাপ মাণষ। দিন»জুখী কার 
পেট চাল য, সেই ভু মগ » এক সত £ঠালা 
ব্ণমুত্রা হ'তে পোয হা খশি নন সান ভাবে 
সে এ ধেন আপনাম্নৰ ৯পশ্াাতপ গযা। তাই 
সে সিন্দব্দ নাধিকাক ব ৩ সু।ুযা জনা -" সেই 
উপহার নতে গিযে। 

এই হলে। আমার সদুদযা এব কাহিএ 

সিপ্পবাদ কুলি তার জীবদনব সই ভষঙ্কব অভি- 
খানের কাহিনী প্বনছিল 'অব'ক বিন্মায ম্থামুগ্ধের 
মতো । অনেকক্ষণ কথা বলতে পাবলো না সে 
এমনি “বস্মযে আবিষ্ট হায় গিহছিল মে। 

ক্দ্দিনের সেই ৩খণ পশিন্দবাদ নান্কি তার 
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মতোই যুবক ছিলো তখন। আর আজ সেবৃদ্ধ। 
এখন তার একমাত্র ভবসা আল্লাহর উপরে । তার 
ধারণা খোদার দোয়ায় বেচে আছে সে এখনো । সে 
দিনের সেই সব সমুদ্রযাত্রায ঝডবন্য। এবং বিপদ 
স্কুল পথেব কথা মান করলে আরও ভযে তার গায়ে 
কাট। দেখ ষেন। আল্লাহব উপরে বিশ্বাস না থাকলে 
কিআজও সে বো থাকতে পাবাতা ? 

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক নিজে থেকেই আবার 
খললে' 'দোস্ত, আমাব কাহিনী তা শুনলে, বুঝাতই 
পারাছা, কি নিদাকণ দুঃখ কষ্ট সন্থা কা তাব আজ 
আমি এই বিবাট প্রাস'দ, প্রচব ধন-সম্পত্তির মালিক 
হশছি। ঘব সংসার, বিবি এবং নাতি-নাতনীদ্বে 
নিয় সুখে দিন কাটান্দি  মআশাব এই উত্তরণের 
মুল খোদাব দোযা না থাকল কখনোই আজ আমি 
সেই অন্ধকার জগত থেকে উঠে এসে আলোয় 
রোশনাই দেখতে পেত।ম না। অতএব এর থেকেই 
তুণি বুঝতে পারছো, তুলনা তোমার থেকে আমার 
পরিশ্রম অনেক, অনেক বেশী । অথচ তে।মার 
এ সামাগ্ত পবিশ্রমে তুমি কতো না কাতব হয়ে 
পড়েছে, তোমার এ ছুখখর শাষেরী শুনে আনাব 
অন্তঙ হাই মনে হাযহে বলো, আমি ঠিক বলেছি 
কিন1 ?? 

“মালিক, আমি খ্বাকার কণছি, সাত্যি আপনার 
উপরে বল্ণ'ময মানাহর অসীন দোয।, সেই সাজ" 
সিন্ঘবাদ কুলি মাথা নিচু করে বলে, আল্লাহর প্রি 
আপনার অগাধ শ্রদ্ধা শক্তি আছে বলেই আজ 
আপনি নিজের পাযে দাভাতে পেরেহছন। তারপব 
সে ক্ষন! চেয়ে বলে, “আমি ভূল করেছি, ছুঃখে এতো 
কাতর হওয] উচি৩ হ্যনি আমার ।, 

এরপর থেকে তাদের দোস্তিতে বিন্দুমাত্র ভাটা 
প্ডলে৷ না, বরং উত্তোরত্তর বডেই চললো । অবসর 
পোলই সিন্দবাদ কুলি চলে আসতো সিন্দবাদ 
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নাবিকের প্রাসাদে । খানাপিনার পর গান-বাজনা এবং 
সুতি করে তার! তাদের বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় 
সখেস্যাচ্ছন্দে ৷ 

ওদিকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে 
পিন্দবাদ নাবিক এনং 1মন্দবাদ কুলির কাহিনীর 
উপরে যবনিকা টেনে বাদশাহ শাহরিযারের দিকে 
তাকালে।। শাহরিযাব অধীর আগ্রহে তার পানে 





তাকিয়ে বললেন, 'আগা মীকাল রাত্রে নতুন কি গষ্ট 
শোনাবে শাহরাজাদ। ? 

“এর থেকেও চমকপ্রদ ক'হিনী আলাদিন ও 
আশ্চর্য চিরাগ বাতির কাহনী, সেই সব কাহিনীতে 
যা আটে, শুনা 5 শুন দাকণ আশ্চয হয়ে যাবেন 
াহাপনা-_, 


"এট বাতেন তক বাজাও এ ০ নী প্রসব 
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এক সময চন দেশে এক শহর এক দজি প।স 
করতো । এক এ পুএ সান ঠিলেো পিঠ দাঁজিব 

নান তাব আলারিণ। ছেলেন্বল। খকেই লেখা; 
পঙাধ ঞাকবারেই “নাহ না তার দশ বছ্ছব 
বযসে দি দেখলা। ত বা-প।1থ যখন তাৰ মন নেই 
এবার তাহলে তাদেব জাত ব্যব»। দরজির কাজে তার 





মন বসাণে। যাক। খুব ইচ্ছে হালা একনাত্র 
পুত্রকে এগ কেন ভালে। কাজে তাকে শিক্ষানাঁসি 
কবাবে। কিন্তু তা যখন 'আার হলো না, অগত্যা 
নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে দর্জির কাজ শেখার 
ব্যবস্থা করলে। সে। 
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কিছ ,$ গাবো। 471 মু গল বাস্তায় বাস্তাথ 
দোত'দব সূ এশা শত মাএ দশ বছৰ বধসে 
বাবাব দোকন পর্ণ + জ আবদ্ধ হযে খাকঠে 
তাপ এন কেন ১, 1 তাত এখাগ পেলে বাবা 
হযতে। কোন খখেবেখ বা, * তেখা পোষাক 
পৌছে দিতে গেছে, অননি আনাপিন দোকান থেকে 
পালিয়ে রাস্তায় বেবযে প6তৈ, দোস্তদের সঙ্গে 
খেলায এবং হৈ-হলে।ডে নে চঠা। 

গবাব দজি, নও আশ ছিজ।| ছেলের উপরে, 
জেখ-পডা শিখে মাখ হ , হাব মতো কষ্টকর 
সাশন্য দাঞ্জর ব)খশ আও * ৮ কবতে হবে না। 
জাবনতা ছেলর পোঞজগ17* কাটিয়ে দেবেন, সে 
আশা ঠে। পুবণ হল না|! এখন কি তাদের জাও 
ব্যস দলিখ বাজে" ঠা॥ এশ প্যানো গেলো না। 
তান এনের হুঃখে একা দন তা! খাস্থ্য ভেঙ্গে পডলো | 
সেই যে শব্য| নিলো, অ।খ বাগ মুক্ত হতে পারলো 
না। একদিন এই &নথ| ছেদুড বেহেস্তে চলে 
গেলো সে। 

তার বিধবা বিবি দেখলো, স্বামী নেই, একমাত্র 
পুত্র অপদার্থ তাই সে জলেব দামে দর্জির দোকানটা 
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বেচে দিলো । সেলাই-ফৌডাই-এর কাজে তার 
হাতট। বেশ পাকাপোক্ত ছিলো । বাড়িতে খান্দেব- 
দের সেলাই-এর কাজ করে কোন রকমে মা-বেটার 
পেটট! ঢালাতে থাক সে কজি-রোজগারেব 
ব্যাপাবে আলাদি'নর 'কান ভ্রত্মেপই নেই তখন । 
মা তাব কি ভাবে খাজগার কবে তাদের পেট 
চালানোব ব্যবস্তা কক৮, সে সব কথা ভাববার অবসব 
কোথায তখন? সে তখন তার ইয়াব-দোস্তদের 
সঙ্গে খেলা মত্ত '? ক! 

একদিন, বহঃ হ*ন তাব প্রা পনেরো, কৈশোব 
আব যৌন্নেব সাঁ।ফ্ণে তাৰ দেহে প্রথম যৌনানেব 
ছোয়। লাগতে শন বরে খননিতেই চেললট। 
দেখতে বেশ ভাশাই হালা, দোহ যীন্ন আসতেই 
দেখত আরব খুকসবত হলো পলে। সেই বষসে 
সবাহ তার 1ক শা কাযমুদ্ধ না হাব গাব না। 
ডান-পাট .5৮ 2 ধন শশার প্রিষ হযে ডকে। 

একদিন হংল। ক সে তাৰ দপোস্তদেব সঙ্গে শিযে 
খেলছে, এ' দখবেশ ফকিব সেই পথ দিযে যেতে 
গিয়ে মালা । নাকে দেখে খমকে দাজালো। সি) 
ছেলেটা অব স্ুুন্দব দেখত তো 7 এই বকম এক৪। 
নন্দ ছেল পেলে 

লাক তাব ভাবন। অ।গা ততঃ মুলতুণি 'বখে 
তার পরং গর কাজগ জন্ত এগিযে গেলা লোবঢা 
আসলে ফাঁধব নয, *বোগ্ধর মুখ সে, এব কুখাত 
যাদুকর জ্যোতিবিদ্ভাতেও জ্ঞান তান অগাধ। 
মান্ুতষখ ললাটের কিখন পদে অনায়াসে সে তাৰ 
অভী৬, বতগান এবং ভাবয্যুত বাল দতে পারতে 
আলা(শনর ললা?টর 1লখন পড়ে দে ধুতে পাবে। 
এই ঢে"লটির জদ্যই প্রতাক্ষা কখছিল মে এতদিন, 
এর জনা সুদূৰ “রোকে। থেকে এই চান দেশে ছুটে 
এসেছে। 

কিন্তু কে এই ছেলেটি? কি তার পরিচয়? বু 
করে আলাদিনের অজান্তে তার এক দোস্তকে কাছে 
ডেকে এনে চুপি চুপি আলাদিনেপ পরিচয় জেনে 


২৮, 


নিলে । তারপর আলাদিনের কাছে গিয়ে তার 
নাম ধরে ডেকে জিজ্দেস করলো, তুমি তো! এখান- 
কার দর্জির ছেলে? তোমার আব্বাজান কেমন 
আছে আলাদিন ” 

“তিনি তো নেই। 
দেহান্ুন ঘটছে ।' 

'সেকি? কিন্ত আমি যে_- মূবের বাকী কথ! 
মুখেই থেকে যাষ। তার বদলে তাব হুঃচোখের কোল 
বেষে পানি ঝরে পডে। 

লোধটা কবে কি? অপবিচিত তার নাম, তাব 
আবব'জানেখ পেশাব কথা জান দেখে এমনিতেই 
দাবণ মণাক হযেঠিস গালাদিন, তাবপব মূরকে 
আপনজনেব এতো ঠাব আবব।জ্ানেব শৌহ-এর খবব 
নে কাদ* দোখ খন সে ৩'ব অদম্য কৌতূহল 
আব পে বখঠে পাণনো। শা হাব মায় চোখে 
৩খন আঅণনক পশম, আনেক 1ভদগস। | 

আন্ছা ফাধব সাম্ইবঃ *%ান আনাদের এতো। 
খবব জানলে কি কবে? আব এ ভাবে কাদছই বা 
কেন বালো তো? 

কাদবেো না॥ আশি যে অনেক আশ ।ণয়ে 
এখনে এসি লামঃ মুখ বলে, “সাখাটা জীবন 
খিদশে কাটায় ভাবলাম ,ঙাখাব আববাজানের সঙ্গে 
একবাব দেখা কৰে যাহ, কাব গে যাই তাব কোন 
ঠিক নেই কিপ্তু থানে এপে ঠোমার মুখ থেকে 
শুনলা, বে নেই লন । তাশাব আববাজানের 
মোৎএব খ-রট1 শুনে আনাব বুক যে কটে যাচ্ছে। 
যা;। না? «নস ধ আমার বড ভাইজান ছিলো, 
জানে। আলাদন, তুমি আমার ভাতিজা, আমাদের 
ব্শব একমাত্র সন্তান। তোমা৭ দোস্তদের মধ্যে 
দূর থকে তোমাকে দেখে আমি ঠিক চিনতে পেরে- 
ছিলা৭, তোমার মুখটা ঠিক আমার খড় শাইজানের 
মতো দেখতে হয়েছে । সেই মুখ সেই চোখ 

সেই সময় কি শাহরাজাদ দেখলে পুবের 
আকাশে ভোরের আলে। ফুটে উঠছে। তাই সেতার 


আরব্য রজনা 


আনেক দিন হলে। তার 


কাহিনী অসমাপ্ত রেখে চুপ করলো সেদিনের 
মতো। 

পরদিন আবার রাত নামতেই শাহরাজাদের 
ছোট বোন ছুণিয়াজাদ তাকে মনে কবিয়ে দেয়, কই 
দিদি, তোমার গল্প আধাব শুক করো? উঃকি 
মিষ্টি তোমার গল্প, আর তোমাব কিজাছ আছে কে 
জানে, গল্প শুনতে শুনতে ঘুম যেন কোথায় উধাও 
হয়েযায়। 





“এমন খোসামুদি ভাষায় কথা না বললেও আমি 
তোমাদের গল্প ঠিক শোনাতাম বোন শাহবাজাদ 
অতঃপর বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে তার 
অসমাপ্ত গল্পের জের টেনে বলতে শুক করলো, 
'জানেন জশাহাপনা, মবোক্কোর সেই মুর লোকটি 
তখন দজির নাবালক পুত্র মআলাদিনকে বলতে 
থাকে 

'্জানে। ভাতিজা, তোমার দুঃখে আমার বুকটা 
ফেটে যাচ্ছে। আমি কতো ন৷ হতভাগ্য । স্বদেশে 
আমার বড় ভাইজানের মৃত্যু ঘচলো, তুমি তার 
নাবালক পুত্র, কোন রুচি-রোজগাব নেই, সেই ছুঃখে 
আমার বুকের ভেতরট1 ফেটে যাচ্ছে। তোমার 
আব্বাজানের মৃত্যুর পর তোমার মাঃ এবং তুমি যে 
কতো! অসহায়, বিদেশে থাকার দরুণ কোন খবরই 
আমি রাখতে পারলাম ন!। ঠাই নিজেকে বড 
অপরাধী বলে মনে হচ্ছে । আমি জানি এতে কেড 


আরব্য রজনী 
৩৪ 


আমাকে সমর্থন করবে না। কিন্তু আল্লাহ জানত, 
আমি নিরপরাধ । আমাব কোন দোষ নেই ।, 

আলাদিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তার যাদুকর 
চাচ।! তারপর সে তার বটুয়া থেকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা 
বার করে আলঙারিনের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 
“শোনো ভাতিজা, এই সোনার মুদ্রাগুলেো৷ তোমার 
মাকে দিয়ে বলো, তোমার বাবার ছোট ভাই, মানে 
তোমার চাচা বিদেশ থেকে দেশে আবার ফিরে 
এসেছে আল্লাহর দোয়ায়, কাল আমি তাকে সালাম 
জানাতে যাবো এবং আমার বড় ভাইজানের 
বাসস্থান আর তার কবরটা দেখে আসবো সেই 
সঙ্গে । 

যাহুকব মুব ত।র দৃটির আড়াল হতেই আলাদিন 
আনন্দে নাচতে না১তে ছুটে এলো তার মা"র 
কাছে। সাধাবণনঃ অন্যর্দিনি এতো গাডাতাড়ি 
বাড ফেবেনা সে। আলার্দিনের মা অবাক চোখে 
ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে । 

“তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো, না? আলাদিন 
তার মা'র গলা জরিয়ে ধবে বলে, “আজ -তামাকে 
একটা শুভ সংবাদ দেবো । জানো মা, একটু 
আগে আমার চাচাব সঙ্গে দেখা হলো, অনেকদিন, 
পরে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। কাল আসবেন 
তোমাকে সালাম জানাতে ।, 

“কিন্তু বাছা» আলাদিনের মা কেমন ঘিধা গ্রস্ত 
ভাবে বলে, “তোমার কোন চাচা আছে বলে তো 
আমার জানা নেই ॥ 

তা কি করে হয় মা, নিজের থেকে তিনি 
আমার নাম বললেন, আমার আববাজানের দঞ্জির 
দোকানের কথা তুললেন তার মৌ হওয়ার খবর 
শুনে হাউ হাউ করে কাদলেন। তারপর এই 
দ্যাখো না তিনি আমার চাচ না হলে কেউ কি শুধু 

শুধু পরের ছেলেকে দশটা স্ব্ণমুদ্রা উপহার দেয়? 

“কে জানে, আমি কতদূর জানি, তোমার 
আববাঞজজানের এক ভাই ছিলো! বটে, কিন্ত সেতো 


০১ 


কবেই মারা গেছে” আলাদিনের মা বলে, "তার 
আর কোন ভাই ছিলো বলে তো আমার জ্ঞান! 
নেই--, 

“এই সংঃয় শাহরাজাদ দেখলো, ভোব হয়ে 
আসছে, তাই সে তার আলাদিনের গল্প মুলভুবি 
রেখে চুপ করলো । 





পরদিন রা গঙীর হওয়। মাত্র ছুনিয়াজাদ 
ছিনে জোকের দুতা বানা ধরলো, “দিদি, তামার 
সেই আলাদিণর আশ্য চিরাগবাতিগ গল্প এখুশি 
গুরু করে! লক্ষীটি। আমার যে আর ত৭ মইছে 
না--১ 

হ্যা বেশ, এখুনি শুপ্ করছি । তাবপর সে 
বাদশাহ শ হরিয়ারের দিকে ফিরে বলে, 'জাছেন 
জশহাপনা, ভারপর সেই ডানপিটে ছেলে আলাদিন 
ভখন যেন অন্ত এক এক ছেলে হয়েগেছে । যে 
ছেলেবেলা না হলে বিছানা থেকে উঠতে। না, সে 
কিনা পরান ভোর সকালে বিছানা থেকে উঠে 
তাড়াতাডি গোসল সেরে নাস্তা-পানি কাব বেক্যে 
পড়লে। তাদে সেহ খেলার মাঠটার উদ্দেশে । তার 
চা মু কোকাণ গঙকাল বলে গিয়েছিল আজ 
সকালে হার জন্ত সেখানে অপেক্ষা কববে সে। 

তব এবটু দেরা করেই তার চাচা সেখ শিশিষ্ঠ 
জ্ায়গাঃ এলো এসেই আলাদিণের হাতে ছুটি 
দিনার দিয়ে কৈফিয়তের সুরে খলে, এবটু দেগা 
হয়ে শেলে। বেট তার জন্য তুম যেন আবার মন 
খারাপ করো না। বরং এহ ছুটি (দিণার তোনার 
মার হাতে দাও গিয়ে। আর তাকে বলো? আজ 
আমি তোমাদের বাড়িতে খানাপিনা করবো । 


১৬৪, 


মাকে গিয়ে বলো৷ তার আয়োজন করতে । 
পড়েই আমি তোমাদের বাডিতে যাবো ।, 

আলাদিনের ম! তে। দ্ব'ছুটি স্বর্ণমুর্ডা হাতে পেয়ে 
খুব খুশি হলো৷। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু অবাকও 
হলে! । আলারিনকে সে চেনে, নিজের পেটের 
ছেলের স্বভাব তার অজানা নয। যাইহোক, এসব 
সত্বেও আলাদিনের হাত থেকে ছুটি ন্ব্ণমুদ্রা হাতে 
নিয়ে বাজার করতে বেরিয়ে পড়লো আলাদিনের ম৷ 
সওদ|। কার জন্ত, স্বামীর ছোট ভাই মুখ ফুটে আজ 
তার বাড়িতে খেতে চেয়েছে, এতো৷ তার সৌভাগ্যের 
কথা । তাছাড়া, 'এখন আর কোন সন্দেহ নেই, 
সত্যি সত্যি আলাদিনের চাচাই বটে। সেতাব 
ভাঙিজাব ভালোব জন্ত যে সব উপকার করছে তা 
ভেলার শুধু নয, আলাদিণের এখন একট! দৃঢবিশ্বাস 
জন্মে, মুর লোকটার উপর থেকে তার সন্দেহের 
পর্দা” এবটু একটু করে সবিয়ে ফেলার জন্ত সচেষ্ট 
হলো সে। 

ওদিকে দুপুর গিয়ে যায়, আলাদিনের নতুন 
চাচা তাদেব বাড়িতে তখনো আসছে না দেখে তার 
মা বলে, প্বাস্তায় বেরিয়ে একট দেখ তো বাছা, 
তেপ ৮াচা খোধহয় বাডঙি চিনতে পারছে 
না। 

অ।লাদিন তখন বাইবে বেরোবার জন্য উদ্যোগ 
কখতে য।?৭১ সেই সময় দরজার কড়া ণাড়ার শব্দ 
হতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে সে দেখলে। তার 
চা দাডযে আছে দগ্জাব ওপাবে, সঙ্গে একটা 
কুলি, তার মাথাধ একট। ঝুরি--সরাবেব বোতল 
এবং শানান বলে ভতি। 

আলারিংনর | ততক্ষণে গুটি গুটি পায়ে এসে 
দ।/ডষেছিল আলাদিনের পাশে, আপাদমস্তক 
বোরখায় ঢাব1। বৃদ্ধ দরবেশ তাকে দেখে মাথা 
নিচু কে শ্রদ্ধ। জানায়, 'খোদা হাফেজ। মুর 
লোকটার ছু'চোখের কোন ছাপিয়ে জু উপচে 
পড়লো । কান্না জড়ানো স্বরে সে তখন আলাদিনের 
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নামাজ 


মাকে জিজ্ঞেন করলো, “বড় ভাইজান কোন্‌ ঘরে 
বসতে! আমাকে একবার দেখিয়ে দাও 

আলাদিনের মা! তার কান! দেখে নিশ্চিত হল, 
মুর লোকটা সত্যি "তার স্বামী ছোট ভাই না হয়ে 
যেতে পারে না। অতঃপর সে তার স্বামীর বলনা 
ঘরে নিয়ে গেলো মূরকে । শ্রদ্ধা এবং তক্তিতে মুরের 
মাথা নত হযে আসে, জমিনে উপরে চুমু খেয়ে সে 
তখন বলে, “আমাব কি ছূর্ভ গ্য! বড ভাইজানের 
মতে। অমন সৎ মানুষকে শেষ সমযে একবাৰ চোখের 
দেখাও দেখতে পলাম না; অপদার্থ আমি, 
তার কোন কাজে আমি লাগলাম না। বলে “স 
এবার ফ'পিয়ে কেদে উঠলো শিশুর মতো ॥ 

সেই সমযে ভোব হয়ে আসতে দেখে শাহরাজাদ 
চুপ করলো । 





পরদিন গভীর রাতে বাদশাহ শাহরিযার তার 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে পর ছুনিয়াজাদ বলালোঃ 
“দিদি এবার তোমার সেই সুন্দর গল্পটা শুক করো 
শুনতে বড় ভালে লাগে তোমার গল্প ।: 

হ্যা, বোন, শুর করবো বৈকি, তবে তার আগে 
শাহজাদার অনুমাত না পেলে শুরু করি কি কবে 
বলে? 
আরবা রজনী 


বাদশাহ শাহরিয়ার তে। তখন অধীর আগ্রহে 
প্রতীক্ষা কবছিলেন শাহরাজাদেব গল্প শোনার জন্য । 
তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেডে সম্মতি জানালেন । 

“হা জাহাপনা, এবার শুন্বন তাহলে, আলা- 
দিনের মা'র আর কোন সন্দেহ রইলো! না তাবপর। 
সে তখন স্থির নিশ্চিত আলাদিনেৰ নতুন চাচ' 
তার স্বামীর ছোট ভাই ॥ 

ওদিকে মূরও তখন তার যাছ্বিগ্যায় বড ভাইএর 
নিবিকে বশ করার জন্য খুব ভালে! ভালে কথা 
শোনাতে থাকে, “আচ্ছা বড ভাই-এর বিবি, ভাইজান 
তো অনেকদিন হলো মারা গেছেন, শুনোছ তখন 
কোন রকমে সংসার চালাতেন। আর তার 
দজিব দোকানটাও শুনেছি তুমি নাকি বিক্রি করে 
দিয়েছো । তাহলে এখন তোমাদের পেট চলে কি 
কার? 

আলারদিনের মা এবার কান্নায় ভেঙে পডলো ৷ 
স্বামীব ছোট ভাইকে অমন এক দরদী লোকের 
ভূমিকা নিতে দেখে প্রীত হলো সে। তার মনে 
কোন সংশয নেই, যুর তার স্বামীব ছোট ভাই না 
হাযে যেতে পারে না। কিন্ত আলার্দিনেব ম! ভাবে, 
কি করে বলবে, তার ছেলেট। একট। অপদার্থ, এত 
“ংদ হালা, অথচ কজি-বাজগ।বেব “কান তাগিদ 
(নই তার। কেবল ইযার-দোস্ত এবং খেল! ছাডা 
আগ ছু ভাবতে জানে নাসে। এসব কথ। কি 
বরই «1 বলবে সে তার স্বাশী ছোট ভাই-এর 
বা 1 

আলাদিনেব মাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 
মুব লোকটা শান্ত সংযত গলায় আত্মাতার স্বরে 
বলে, ধড ভাইজানের বিবি, তোমাদের এমন 
দুরাবস্থায় সমায় আমি কোন উপকাগে আসতে 
পাবিনি, একেই তো তাব জন্য শিজেকে আমার 
খুবহ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তারপর তুমি যদি 
আমাকে তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা ন। 
বলো, তাহলে আমি ভাববো, তোনায় আমাকে 


৮৩ 


তোমাদের আপনজন বলে মনে করো না। তাতে 
আমার দুঃখ আরে বেড়ে যাবে । না বড় ভাই-এর 
বিবি, দেরী হয়ে গেছে তাতে কোন ক্ষতি নেই, 
এখন অন্তত তোমাদের সেবা করতে দাও আমাকে । 
বলো, সত্যি করে বলো তো, সংসারে আলাদিনের 
কি কোন মন নেই ? 

এতো করে যখন বলছে, আলাদিনের মা আর 
চুপ করে থাততে পারে না। তখন সে সব খুলে 
বললো তার ছেলের গুণেব কথা । সব শুনে মূর 
লোকটা বলে, “তা দন্য কোন চিন্তা নেই বড় ভাই- 
এর বিবি, আমি হখন তোমাদের কাছে এসে গেছি, 
আলাদিনকে মানষ করাব সব ভার আমার উপরে 
ছেডে দাও। *্ব মনের *তো কাজের ব্যবস্থ। 
আমি করে দেবা ।' একট থেমে মুর আরো! 
বললো, "ভাবছ, বাজারে একটা বড কাপড়ের 
দোকান বানিয়ে দেবো ওকে । খুব একটা পরিশ্রম 
করতে হবে ন' । কর্মচারী রেখে যথেষ্ট নাফ! করতে 
পারবে ॥ 

মুরের মখ থেকে অমন ভালো! ভালো! কথা শুনে 
আলাদিনের মা'র মন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভবে 
উঠলো! । শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে বলে, 'আপনার 
ভাঙ্জ।, :য ভাবে তাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করতে 
চান তাতেই আনার সায় আছে ।' 

“ঠিক আছে, আলদিনের দিকে ফিরে মুর 
এর বাল, “কাল সকালে তুমি তৈরী হয়ে থেকে।। 
তোমাকে নিয়ে আগে বাজারে বেরোবে । আর 
পাচজন দোকানীদেব সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে 
দেবো, যাতে করে তার! তোমাকে চিনতে পারে, 
তোমার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারে। 
তবে কাছাঃ তার আগে সওদাগর হতে হলে সবার 
আগে চাই ভালো সাজ-পোষাক। তা সেকাল 
বাজার থেকে কিনে নিলেই চলবে, কি বলে৷ 
ভাতিজা ? 

আলাদিনের মনে আনন্দ আর ধরে না৷ তখন। 
২৮৪ 


নতুন পোষাক পড়ে কাপড়ের দোকান খুলে বসবে 
সে, উঃ কি আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় 
দেয় সে। 

“অনেক বেল হল, আজ তাহলে চলি। কাল 
এমন সময়ে আবার আসবো । চলি বড় ভাই-এর 
বিবি, চলি আলাদিন। 

মুর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়ালে আলা- 
দিনের মা ভাবে, স্বামীর ছোট ভাই তো নয় যেন 
সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর । বড় ভাইঞানের বিবি 
আর ছেলের জন্য কতই না চিন্তা । পরমাত্মীয় না 
হলে কেউ কিপরের জন্য এভাবে উপকার করতে 
এগয়ে আমে নাকি? না, এমন ভালোমানুষকে 
আর সন্দেহ কলা উচিত নয়। এখন থেকে 
আলাদিনেব ভালোমন্দ তাব স্বামীর ছোট ভাই-এর 
উপরেই ছেড়ে দেবে সে, ভাবলে! আলাদিনের 
মা। 

এই প্রথম মূরের বথা-বার্তায় এবং ব্যবহারে 
সন্তুষ্ট হায়ে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করলো । টেবিলে 
ভালো-মন্দ খাবাব সাজিয়ে তাকে খাওয়ার জন্য 
আহ্বান কবলে। আলাদিনের মা । সব শেষে সরাব 
পরিবেশন কণতে ভূললো! না সে। মূর তখন বুঝে 
গেছে, আলাদিন এবং তার মা'র মনে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করতে পেবেছে সে। এখন আর কোন 
সন্দেহ নেই যে, সে তাদের একজন পরমাতীয়, 
হিতাকাজ্ষী। ঠিক এই রকমটিই চাইছিল সে। 
সরাবের নেশা যখন তু-ঙ্গ মূর উঠে দীড়ালে। তার 
সর।বখানায় ফিরে যাওগাব জন্য । এবং পরদিন 
সকলে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো সে। 


পরদিন সকালে মুর লোকটা কথা মতে৷ আবার 
এলে?। আলা1দনের মা নিজে গিয়ে সদর দরজা 
খুলে দিলেন। মুর কিন্তু সেদিন আর বাড়র 
ভেতরে ঢুকলসো৷ না, বাইরেই দাড়িয়ে রইলো । 
এগিয়ে গিয়ে তার চাচার হাতে চুমু খেয়ে সালাম 
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জানায়। আর মূর তার হাত ধরে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে সোজা বাজারে চলে আসে । 

একটা বড় পোষাকের দোকানে ঢুকে দোকানের 
মালিককে মুব বলে, “সব থেকে দামী পোষাক দিন 
আমার এই ভাতিজার জন্য হাতের ইশারায় 
আলাদিনকে দেখায় সে। 

আলাদিনের পছন্দ মতে! শাহজাদাব পোষাকই 
কিনলে সে। কোন দরদাম নয়, দোকানী যে দাম 
চাইল তাই সে মিটিয়ে দিলা । দামী পোষাক 
হাতে পেয়ে আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। 
চাচার হাত ধরে দোখান থেকে বেরিয়ে আসে সে। 

তারপর চাচা তাকে শহরের সব থেকে ভালো 
একট! হামামে নিয়ে গেলো । সেখানে ভাবা 
ভালো করে গোসল সাধলো। নতুন পোষাকে 
সজ্জিত হয়ে আরসির সামনে গিয়ে দীড়ায় আলাদিন। 
তার চেহারাটা একেই খুব সুন্দর ছিঙ্জে তাব ওপর 
দামী পোষাকে তাকে সত্যি সত্যি শাহজাদার মতো 
দেখতে মনে হচ্ছিল। তার খুশি আর ধরে না 
তখন। চাচার কাছে ফিরে গিয়ে সে তার হাত 
চুমু খেয়ে তাকে বহুত স্ুক্রিয়া জানালো নতুন 
পোষাক কিনে দেওয়ার জঙ্য | 





এই সময় ৬দিকে ভোরের আলো! ফুটে উঠতে 
দেখে শাহরাজাদ চুপ করলে। বাদশাহ শাহরিয়ারের 
কাছ থেকে পরদিন আবার গল্প বলার অনুমতি 
নিরে। 


আরব্য রজনী 


পরদিন আবার রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ছনিয়াজাদ বলে ওঠে,_তারপর আলাদিনের কি 
হলে! দিদি? ওর সেই মরোকেো ফেরত চাচা ওর 
দোকান খোলার ব্যবস্থ। কবেছিলেো। তো ” 

ই]! বোন, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি । শাহর।- 
জাদ এবার বাদশাহ শাহরিয়ারের দিকে ফিরে বলে, 
তার আগে আমাদের মালিক শাহজাদার অনুমতি 
নেওয়া তো প্রয়োজন ।, 

শাহরিয়াব মিটিমিটি হেসে বলে, 'অনুনতি তে 
তোমাকে অনেক আগেই দেওয়া আছে শাহবাজাদ। 
বারবার অনুমতি চেয়ে তুমি মিথ্যে সময় নষ্ট করছে! । 
তোমার বোনের মাতো৷ গল্পের পরবর্তী অধ্যায় 
শোনার জন্য আমিও খুব উদগ্রীব। নাও এবার 
তোমার কাহিনী শুর করো, 

7, বৃদ্ধ মুর তারপর আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে 
সারা শহব ঘ্বুরে বেডালো, নানান উদ্যান, মসজিদ 
ঘুরে সন্ধ্যার দিকে একটা রেস্তোরায় ঢুকে নৈশভোজ 
সারলো৷। অমন মুখরোচক দামী সুম্ধছ খাবার এর 
আগে কোনদিন খায়শি আলাদিন। তার বাব! 
ছিলো একজন গরীব দজি। সেই সব দাম খাবার 
চোখে দেখ। দুরে থাক নামও শোনেনি সে কখনো। 
সেই সঙ্গে আক সরাব পান করলে তারা। 

বেস্তোরা থেকে বেবিয়ে বৃদ্ধ মুর রেস্তোন্বর 
পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে আলাদিনকে বলে, “বেটা, 
একদিন তুনিও তোমার ব্যবস। ফুলিয়ে-ফ।পিয়ে এই 
রকম একট! প্রাসাদের মালিক হতে পারবে । তবে 
ভালো সওদাগর হতে হলে তোমা. তোমার 
গ্রতিছ্ন্দী সগ্দাগরাদর সঙ্গে শিশতে হবে, তাদের 
আদব-কায়দ্রা, ব্যবসার কারসাজি তাদের সঙ্গে মিশে 
জেনে নিতে হবে। আনার সরাইখানায় চলো, 
আজই তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে। ।' 

মুরের সগাইখানা থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে 
গেলো আলাদিনের। মুর তাকে পৌছে দিতে 
আসে। ওদিকে আলাদিনকে বাদশাহী পোষাকে 
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সঙ্ভিত দেখে ঘুগপত বিশ্মিত এবং পুলকিত হলো 
আলাদিনের ম1। 

ভাইজান, কি বলে যে তোমাকে স্ুক্রিযা 
জানাবে! ঠিক বুঝতে পাপছি না? মুবকে ঘবে আহ্বান 
করে নিয়ে এসে আগীাদিনের মা বলে, খোদা! 
আপনাকে ঠিক সমযে আমাদের কাছে পাঠিয়ে 
দিয়েছেন । আপনি )ক উপকার কর'লন তা ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না । আলারদিনাক আমি আপনার 
হাতে তুলে দিদন। হযতো আপনার সামনে 
বাদরট। মানুষ হ ও হতে পারে ।, 

“কেন, তো.।ন্‌ ভাতে সন্দেহ আছে নাকি' 
মুর তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, এর মতো 
বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দোখছি। এখন 
কাজের কথায় আসা যাক। কাল জুন্মাবার, হাট- 
বাজার বন্ধ, পরশুর আগে আলাদিনের দোকান 
খোল যাচ্ছে না। তবে আগাশ কাল সকাল 
আলাদিনকে এক পাগান-বাডির পার্টিতে নিযে 
যাবো ভা" । স্থানে অনেক তাবড তাবড় 
সও্দাগরে 1 আসবে তাদের সঙ্গে ওদের আলাপ 
করিয়ে দেবো । জানে! তো, ব্যবসায় উন্নতি করতে 
হলে অন্য সব সওদাগরদেব সঙ্গে ঘনিষ্ট “যাগাষোগ 
রাখতে হয-_, 

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহরা- 
জাদ চু” করলো । 





পরদিন বাত গভীব হতেই ছুনিয়াজাদ আবার 
অনুরোধ করলো, “দিদি তোমার সেই মিষ্টি গল্পট। 
আবার শুক করো--, 
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পরদিন সকালে বৃদ্ধ মুর ঢাচার আসতে দেরী 
হতে দেখে প্রথমে আলাদিন একটু মুষড়ে পড়লো, 
বোধহয় সে আর এলো না। একটু পরেই * আলা- 
দিনের সব আশঙ্কা, সব ভাবন! মন থেকে মুছে দিয়ে 
মুর লোকট! দ্বজায় করাঘাত করলো! । আলাদিন 
ছুটে গিয়ে দবজা খুলে দেয়। 

“একটু দেবী হযে গেলো! সেটা, তুমি হয়তে। 
ভাবছিলে, তোমার চাচা বোধহয তোমাকে ধাগ্জী 
দিয়ে গেলো । না, তা নয় বেটা, একট! শুভ কাজে 
যাবো বলে আজ জুম্মাবার মসজিদে ভালো! করে 
নামাজ পড়ে এলাম তোমাব শুভ কামনা করে। আর 
(দ্ররী নয, শুভব্য শীঘ্রণ ! চলো এবার বেরিয়ে পড। 
যাক । 


বাগান বাড়িব পার্টির নাম করে তো মুর তাকে 
বাড়ি থেকে বার করে নিযে এলো, কিন্তু শহুর 
ছাডিয বিস্তীর্ণ শস্তাক্ষেত্র ছাডিয়ে এক সময় আলা" 
দিন তার চাচার সঙ্গে একটা জঙ্গলে গিয়ে প্রবেশ 
করলো, জঙ্গলের চারপাশে পাহাড দিয়ে ঘেরা। 
পাহাডী পথে হাটতে গিষে এক সময ভীষণ ক্রান্ত- 
বোধ করলে। আলাদিন। পা! আর চলে না। মুর 
তকে “কবল বলতে থাকে, মাব বেশী দূব নয় 
বেট, আব একট হাটলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে 
পৌছে যাবো ॥ 

মরোক্কর বৃদ্ধ মূব তখন মনে মনে ভাবছে, স্তুদুর 
মরোকে! থেকে এই চীনদেশে এসে আমি তোমারি 
খে'জ করছিলান আলা।দন। তোমাব দেখা পাওয়! 
মাত্র আমি ধরে নিষেখি, এবার নিশ্চয়ই আল্লাহ 
আমার মুখব দিকে তাকিয়েছেন। একবার 
সেই পাহা'ডী উপত্যকার নিচে আলাদিকে তুলিয়ে- 
ভামিয়ে একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়, তখন কে 
আর তাকে দেখে। 

এক সময় সেই নিদিষ্ট পাহাডী উপত্যকার 
সামনে এসে তার৷ বিশ্রাম নেওয়ার জন্ত বসে পড়লো। 


আরব্য রজনী 
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একটু পরেই আলাদিনের চোখে বুম নামলো । ঘুম 
যখন ভাঙ্গলো, তখন দিনের শেষ আলোট! বুঝি 
নিভে গেছে। পশ্চিমের অস্তগামী সুধের আজ 
ছড়াচ্ছিল তখন । 

আলাদিন ঘুম থেকে জেগে উঠতেই বৃদ্ধ মূর 
তাকে বলে, 'অনেক ঘুমিয়েছো, এবার একটু কাজ 
করে! দেখি আমার জন্ত” বৃদ্ধ মূর বলে, “সামনে এ 
যে ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছো, খুব বেশী দুরে নয় । 
এখন ওখান থেকে কিছু শুকনো৷ ডাল-পালা সংগ্রহ 
করে নিয়ে এসোতো | 

ভোর হয়ে আসছিল সেই সময়। শাহারজাদ 
গল্প বল! থামিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারের পানে 
তাকালে । মু হেসে বাদশাহ অনুমতি দিলে! 
পরদিন শাহরাজাদের মুখ দেখে নতুন করে আবার 
গল্প শোনার জন্য | 

পরদিন রাত গভীর হওয়া মাত্র শাহরাজাদ তার 


জারব্য রজনী 










গল্পের জের টানতে গিয়ে বললো, 'জানেন জাহাপনা, 
নতুন জীবনের খাদ পাওয়ার জন্ত উৎসাহ! আলাদিন 
কিছুক্ষণের মধ্যে থেকে শুকনে। ডাল-পাল! সংগ্রহ 
করে পিয়ে এলো! বৃদ্ধ মুরের কাছে। 

মূর তখন ভাবছিল, এই জায়গাটা খু'জে পাওয়ার 
জগ্ঠ দীর্ঘ চল্লিশ! বছর অপেক্ষা করার পর এই চীন 
দেশে এসে ভিড়েছে । 

বৃদ্ধ মুর তার অমন তড়িঘড়ি কাজ দেখে খুশি 
হয়ে বলে, “এবার বেটা, এখানে একটু শান্ত হয়ে 
বস। তঙক্ষণে আমি আমার কাজগুলি সেরে 
নিই ।, 

এই বলে সে সেই শুকনো ডালা-পাঙ্গায় অগ্নি 
সংযোগ করে পকেট থেকে একট। কৌটে। বার করে 
ঢাকনা খুললো! । কৌটে। থেকে গুড়ো মতো কি 
যেন ফেললে! সেই আগুনের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে 
ধোয়ার কুগুলী পাকিয়ে উর্ধাকাশে উঠতে থাকে। 
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সে সময় বৃদ্ধ মূর নিঞ্জের মনে বিড়বিড় করে কি যেন 
বলে, আলাদিন তা বুঝতে পারে না। সে শ্রধু দেখে, 
জায়গাট। ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়ে অন্ধকারে ডুবে গেছে। 
একটু পরেই তার কেমন মনে হয়, তার পায়ের নিচের 
মাটিটা অসম্ভব কাপ'ছ। ভূমিকম্প নাকি? কথাটা! 
ভাববার সঙ্গে সঙ্তে একটা বিকট শবে জায়গাটায় 
ফাটল ধবে একট। বিবাট গর্তে পরিণত হয়ে 
গেছে। 

আরে লোক " যাছু জানে নাকি? আলাদিন 
এই প্রথন দা" ভয় পো ॥। এই সব যাহুকররা 
মানুষের অনিষ্ট কবে থাকে । এরা মান্ুষেব উপকারী, 
দোস্ত সেজে নিজেদের কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ার 
পরই তাকে "তম কবে ফেলে । তাহলে মূৰ চাচাও 
কি সেই ধর শর লোব ? তবে কি মে কোন উদ্দেশ্য 
নিয়ে তাদে পরিবারের পরম আআীয়। তাব আববা- 
জানের ছে।ট শাই বলে অভিনয় করছে! না, 
লোকটানে তেমন স্থবিধের বলে মনে হচ্ছে না । এই 
প্রথম আঙাদিন ত!র সেই চাচার অবাধ্য হতে চাইল, 
পালাবা মতলব করলে। ৷ 

মূর শুধু জ।ছুকর নয় জ্যোতিষীও বটে। আল্গা- 
দিনের «নের ভাবট। টের পেয়ে গিয়ে সে তার হাতটা 
খপ করে ধবে ফেলে বলে, "মায় বেটা, তোকে এবাব 
আমাব খেল্‌ দেখাবো । অতে৷ ছটফট করছিস 
কেন? এদিকে আয়! 

আলাদিন তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে পালাবার 
জন্য ভয় পাওয়ার মতে! করে বলে, “আমি এমন 
কি দাষ করেছি চাচ। যে, তুমি আমাকে এমন এক 
অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এলে ? না, আমি ঠিক 
ভাগে বুঝছি না 1, দয়৷ করে তুমি আমাকে 
ছোড়ে দাও। এদিকে গাতও হয়ে এলো । আম্ম। 
ভা বছে--; 

“আরে বোক। ছেলে, এর মধ্যে তোর চাচাকে 
ভুলে গেলি? মূর তার মনের ভাবটা! আন্দাজ করে 
এবার তাকে ভালে। ভালো কথা বলে ভোলাতে 
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চাইল, “বেটাঃ তুই ন! আমার বড় ভাইজানের ছেলে, 
আমি কি তোর কোন ক্ষতি করতে পারি? আয়, 
এদিকে আয় 1, 

বৃদ্ধ মুব তাকে এক রকম জোর করে সেই গর্তের 
সামনে টেনে নিয়ে বললো, “এই যে গর্তের নিচে 
একটা! শ্বেঙপাথরের টাই দেখতে পাচ্ছো, ওতে একট! 
তামার কড়া আছে। এবাব এই গর্তের নিচে নেমে 
তামার কড়াটা ছু'হাত দিয়ে ধরে পাথরের টাইট! 
সবিয়ে ফেলেই দেখতে পাবে সুঙঙ্গ পথের একট 
সিড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে নিচে নেমে 
যেতে হবে_+ 

সেই সময় শাহরাজ|দ পৃবের আকাশে ভোরের 
আলো! ফুটে উঠছে দেখে চুপ কবে গেলে।। 

পরদিন রাতে ছুনিয়াজাদ আবার তাড়া দিলো, 
“দদিভাই এবার তোনান গঞ্প শুক করো । তারপর 
আলাদিনে কি হলো ? 

হ্যা বলছি বোন” বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি 
নিয়ে শাহরাজাদ বললো, “আলাদিনের মুখ থেকেই 
শোনে তাহলে-_-; 

ওদিকে আলাদিন তে তখন ভয়ে থরথর করে 
কাপছে। এ কোথায় আমাকে নিয়ে এলো! মূর 
চাচা? এ যে রূপকথার দেশ যক্ষপুরীতে নিয়ে 
এলে! তাকে । তাকে দিয়ে তাব চাচা সেই যক্ষের 
ধন উদ্ধার করাতে চাইছে। 

না। চাচা আমি পারবো না। আমাকে তুমি 
মাফ করো_, 

দূর বোকা, এতো ভক্গ পেলে চলে? এ গর্তের 
মধ্যেই যে তোর সব ভাঁবন্তশ লুকিয়ে আছে। ওর 
মধ্যে তোর সৌভাগ্যের ধন লুকিয়ে আছে, সেট 
তুলে আনতে পারলে তোর ভাগ্য ফিরে যাবে, রাতা- 
রাতি তুই বিরাট ধনী লোক হয়ে উঠবি। তোর 
হুকুমে তামাম ছুনিয়া উঠবে বসবে। না, আর 
দেরা নয়, এবার অলদি এই গর্তের মধ্যে নেমে 
পড়-_, 
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“তাহলে আমার সঙ্গে তোমাকেও নামতে হবে 
চাচা। অত বড় পাথরেদ ঠাইটা আমি তে! এক! 
তুলতে পারবো না।, 

বৃদ্ধ মুর প্রত্যুত্তরে বলে, 'আরে বোকা ছেলে, 
আমি যদি পারতাম তাহলে তোকে কেন এখানে 
নিয়ে আসবে, ও সবই আল্লাহর মি । আমি হাত 
দিলে এখানে আমার সব পরিশ্রমই পও্ড হয়ে যাবে। 
এঁ পাথরের ঠাই কোনদিনও সরানো যাবে না। 
তাই তোমাকে একা সেই কাজটা সারতে হবে। 
নিচে নেমে পড়ো, তোমার আম্ম। আর আব্বাজানের 
নাম নিয়ে তামার এ কড়াট। ধরে টান দাও, দেখবে 
অনায়াসে পাথরের টাইট সরে যাবে । 

অগত্যা চাচার হুকুম মতা গর্ভেব কাছে গিয়ে 
আলার্দিন তার বাব! মার নাম নিয়ে তানার কড়াট। 
ধরে টান দিতেই সত্যি কেমন একট। হাক জিনিষেব 
মতে। সেই ভাগ। পাথবের চাইট। সবে গেলো, আর 
তখনি তার মনে হলো, তাকে ধান। দিয়ে সেই 
পাতালপুরীর মধ্যে নিক্ষেপ কর! হালো-__ 

এবং শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে । 
তাই সে চুপ করে গেলে সেই মুহুর্তে । 


পরদিন সেই রাত আবার ফিরে আসে । ঘুম 
ঘুম চোখে ছুনিয়াজাদ বলে, “দিদি, 'তামার সেই ঘুম 
তাড়ানে! গল্পটা আবার শুক করে, আমার তাঁষণ 
ঘুম পাচ্ছে। ওদিকে বাদশাহ শাহরিয়াগও তাকে 
তাড়া দিলে সে তখন বলতে শুক করলো, “তারপর 
জ'হাপণা, সেই বৃদ্ধ জাছকর আলাদিনকে জামনের 
উপর থেকে পাখী প্ড়ানোব মতো। নিদেশ দিতে 
পাকে কিভাবে পাতালপুগিতে নামতে হবেঃ এবং 
কি ভাবে তার সৌভাগ্যের ধন সেই চিরাগবাতিট। 
সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে এবং ফেরার পথে 
দেখবে হীরা, মন মুক্কো৷ জহরত গাছে ঝুলছে, যতো 
পারো গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসে _7একটু নেমে 
বৃদ্ধ মুর আবার বলে, “পাতালপুরী তে। নয় যেন বেহস্তে 
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গিয়ে হাজির হবে তুমি । ছাদের কুলুঙ্গিতে দেখতে 
পাবে তা সেই চিরাগবাতিটা। ছাদের সিড়ি 
বেয়ে উপরে উঠে চিরাগবাতিটা নিয়ে" পকেটে 
রেখে দেবে । তোমার দামী-কুর্ত। নষ্ট হওয়ার ভয় 
নেই, কারণ চিপাগের তেল, সাধারণ তেল নয়, সে 
তেলে দাগ লাগে না 

এই পথন্ত বলে বৃদ্ধ মূর নিজের আঙ,জ থেকে 
ম্ত্রপূত একটা আংটি খুলে আলাদিনের হাতের 
আঙলে পড়িয়ে দিয়ে বললো 'এট। সঙ্গে থাকলে 
কোন অপদেবত৷ কিংবা শয়তান তোমার ক্ষতি করতে 
পারবে না। এখন ভালোয় আালোয় যত তাড়াতাড়ি 
পারে। কাজ হাসিল করে ফিরে এসো বেট।। একবার 
এ চিরাগবাতিটা আমাদের হাতের মুঠোয় এলে 
দেখবে তখন তুমি তামাম ছুনিয়ার সখ চেয়ে ধনা 
লোক হয়ে যাবে । বিরাট প্রাসাদ, দাস-দাসী _, 


০ 


৮. 
র্‌ লিগিখ 
৩ নধিে 





তামাম দুনিয়ার সব থেকে ধনী লোক হবে 
আমি? কথাট। শুনে আলাদিন আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে উঠলো । তাহলে তো আর দেনী করা ঠিক 
হবে না। তাড়াতাড়ি পাথবের টাইটা সরিয়ে দিয়ে 
সি'ড়ি বেয়ে নিচে পাতালপুরীতে নেমে গেলো সে। 
তারপর চারখানা ঘর পেরোতে হলো! তাকে । চাচার 
নির্দেশ মতে। সোনার মোহর ভরা জালা গুলে। খুব 
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সাবধানে হ্োয়া বাঁচিয়ে বাগানে এসে হাজিব হলে। 
সে। বাগান ধেঁষে সেই সিড়িটা তার চোখে 
পড়লে । সিভি নেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বুলুঙ্গি 
থেকে জ্বলন্ত চিরাগধতিট। তার নজর এড।লো। না । 

সেই সময় ভোগ হয়ে আসতে দেহে শাহরাজাদ 
চুপ করলো৷ ৷ 


তামার সেই জ্বলন্ত চিরাগবাতিটা ফুঁদিয়ে 
নিভিয়ে সেট। সে তাব পকেটে চালান করে 
দিতে গিযে তার বুক কেপে উঠলে। এক অজানা 
ভয়ে। তবে পরমূহুর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। 
চাচা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, খুব সান্ধানে 
নড়াচড়া করবে "সেখানে, এমন ভাব দেখাবে না, যাতে 
মনে হয় তুমি ভর পেয়েছে । আর ভয় পেলেই 
তোমার লবনাশ । 

যাইহোক অতি সন্ভণে ফের আবাব পাগানে 
চলে এলো সে। তারপর সেই গাছগুলোয় কাচেৰ 
ফল হবে আসল হীরা, জহর, মণি মুক্তা যতে। 
পারলো! সে তার কামিজ কুর্তা পকেটে ভরে নিলো। 
এবার ফিরার পাল৷। 

সই গর্তের মুখে এসে উপর দিকে ৩াকাতঃ 
গিয়ে আলাদিন দেখলো, বৃদ্ধ মুর জলন্ত চোখ নিয়ে 
তার দিকে তাকিয়ে আছে । তাক দেখেই সে 
খিচিয়ে উঠল; “কই দেহ চিবাগবাতিণ। 
এনেছিস ? 

হ্যা এনেছি বৈকি । আগে আমাকে গঙের 
৬তর থেকে উপরে উঠে যেতে দিন, তারপর সেঢ। 
বার কবে দিচ্ছি, আলাদিন কি যেন ভেবে থলে, 
'ভাছাডা সেটা! আমার বুক পকেটের একেবারে নিচে 
পড়ে গেছে, তার ওপর সেই কাচের ফলগুলে। চালান 
করেছি যে, বার কপতে দেরী হবে না চাচা- 

“কে তোর চাচা? এ জিন্দেগীতে আম তোর 
চাচা হতে যাবো! কেন? মূর তখন ি*চিয়ে ওঠে, 
“ওসব চালাকী ছাড়। এক্ষুনি, এই মুহুর্তে চিরাগ- 
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বাতিটা আমার হাতে তুলে না দিলে আমি তোকে 
মজা দেখাচ্ছি। আমার সৌভাগ্যের এ ধনটা 
পাওয়ার জন্য এই চীন দেশে ছুটে এসেছি দীর্ঘ চল্লিশ 
বছর পরে। কি ভেবেছিস, খালি হাতে আমি 
মরোক্ধায় ফিরে যাবো । না, তার আগে- 

আলাদিন তখন পাথরের মুতির মতো সি'ড়ির 
মুখে দাড়িযে অবাক হয়ে তার চাচার হঠাৎ এই পরি- 
বর্ডার কগ। ভাবছিল । তার মাথায় খেয়াল চাপলো, 
সে ভাবলো, চাচা এখন ভীষণ রেগে ।আছে, এই 
সময উপ প ওঠাটা। বুদ্ধিমানেব কাজ হবে না। তাই 
॥ে শিচে পাত শপুরীতে ননে যেতে থাকে আবার। 

“দিকে মবোকবাসী যাছুকল বৃদ্ধ মুর তখন রাগে 
উস্তজন্।য জআদিনে উবে দাড়িয়ে ফুপতে ফু'সতে 
মথাণ চুল হডাহুল। কিগ্রুএ ছাড়াতাব কিছু 
কাব ছিপে না কারণ সেই পাতালপুরীতে 
অশ্রবেশ ইপাব অধিকাপ ছিলো না তার। মে তখন 
বুঝে গেছে সেই আশ্চধ চিরাগবাতিটা সহজে হাত 
ছাড়। করার পাত্র ণয় আলাদিন। আলাদিনের 
তখন কেবল একটাই বক্তধ্য, 'পকেট ভতি হীরা- 
জহপতের ভাগে আমি নুইয়ে পড়ছি, আগে আমাকে 
হাঙ ধরে উপরে তোলো, তাখপর তোমার হাতে 
আমি চিরাগবাতিড। তুলে দেবো! 

ভোন হওয়া সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ গল্প বল৷ 
তখনকাপ মতো থামালো। 


প্র্িণ গভীর পাতে বাদশাহ শাহরিয়ার তার 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই ছুনিয়াজাদ অন্থুরোধ 
করণো। পদিধি, তোমার সেই সুন্দর গল্প আবার শুরু 
করো 

শাংগিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ আলা- 
দিনেখ সেই আশ্চয চিরাগবাতির কাহিনী বলতে 
শুরু ঞগলো৷ আবার । 'জানেন জীহাপনা, সেই বৃদ্ধ 
জাছুকর মুগ লোকট1 দেখল শত অনুরোধ এবং ভয় 
দেখানো সত্বেও আলাদিন কিছুতেই সেই চিরাগ- 
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বাতিটা তার হাতে তুলে দিলে! না, অথচ সেটা তার 
হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন সে দ্রেত সিদ্ধান্ত নিলো, 
আলাদিনকেও তার সুফল সে কিছুতেই ভোগ 
করতে দেবে না। তখন সে একট৷ অদ্ভুত কাণ্ড 
করে বসলো। পাতালপুবীর প্রবেশ পথ থকে 
অদূরে সরে গিয়ে পকেট থেকে মন্ত্রপৃত ধৃপ-ধূনো। 
জাতীয় গুড়ো পকেট থেকে বার করে কাঠের 
আগুনে নিক্ষেপ করলো । এবং সেই মুছুতে তা? 
পায়ের তলাকার মাটি আবাব কেঁপে উঠলো ভূমি- 
কম্পের মতো, সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুবীর মুখটা আগের 
মতো। আবার পাথর চাপা পড়ে গেলো । মরোকোর 
শয়তান তখন আলাদিনকে পাঁতালপুরীতে বন্দী হতে 
দেখে উল্লাসে ফেটে পঙলো৷ 

যাছুকর মুর যে একজন জ্যোতিষী ছিলে। তাতে 
কোন সন্দেহ নেই সে তার জ্র্যোতিষ গণনায় জানতে 
পারে, সেই পাতালপুরীতে গচ্ছিত রাখ! আশ্চ্ষ 
চিরাগের বাতিট। তার ভাগ্য 'ফবাতে পারেঃ এমনি 
গুণ সেটার। কিন্তু সেতার গণনায় এও জানতে 
পারে যে, আলাদিন ছাড়া অন্য কেউ সেই 
চিরাগবাতিট। পাতাঙ্গপুরী থেকে উদ্ধাণ করতে 
পারবেনা । একমাত্র আলদিনই সেই অশ্চর্য 
চিরাগবাতির মালিক হতে পারবে! কিন্ত আলা দিন 
তাতে সেই সৌভাগ্য বাধ স'ধতে তাকে পাঁতাল- 
পুরীতে সমাধিপ্ত করে ত।বলো৷ এদেশে থাকার ম্া 
কোন মানে হয না, এরপব স তাব দেশ মবোকে।ত 
কির ষাবে। 

ওদিকে আলাদিন দেখলো, পা হলেপুরা থেকে 
উপরে উঠে আসার প্রবেশ পথ পাথর চাপা 
পড়ে ঢেকে গেছে । পাতালপুবী তখন যাদুকর মূরের 
যাছ্ুতে কাপছিল। দারুণ ভয় পেলো সে। কিন্ত 
সেখান থেকে বেগিয়ে আসার কোন পথ দেখত ন1 
পেয়ে আলাদিন বুঝলো, সেখানেই তাপ ন্ধকৃপ 
হত্য। হবে । এনব সেই শবতান যাদুকরের 
কারসাজি । তাকে দিয়ে চিরাগবাতি উদ্ধার করার 
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কাজটা! হাসিল করে নিতে চেয়ে বার্থ হয়ে শেষ 
পর্যন্ত সে তাকে এখানে খেতে না পেয়ে তল তিল 
করে মৃত্যুব পথে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে । 

আসন্ন মৃত্যু যন্ত্রণার কথ মনে করে ভয়ে ভাবনায় 
চঞ্চল হয়ে উঠে হাত-পা ছুশ্ড়ে কাদতে শুরঃ করে 
দিলেো৷ আলাদিন এক সময়। সে তখন জেনে গেছে 
তার এই আসন্ন মুত্যু পর্বে তার কোন আত্তিগ্ন কিংব! 
'দাস্ত তার জীবনের শেষ মুহুর্তে মুখে ছৃ'ফৌট। পানি 
দিতি আসব ন। এখানে । একা নিঃসঙ্গ হয়ে মৃত্যুর 
সেই ভয়ঙ্কব যন্ত্রণা তাকে সহা করতে হবে। হায় 
আল্লাহ, এতূমিকি করলে? এই কি তোমার 
মান ছিলো-- 

চোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ গল্পের ইতি 
টানলো। 


পবদিন রাতে ছুনিয়াজাদ এবং শাহজাদা 
শাহরিয়াবের বিশেষ অনুবোধে সে অবার গল্প বলতে 
শুর করলো । 'জাহাপনাঃ এবার শ্ুমুন তাহলে 
সেই পাতালপুবীতে আলাদিনের অবস্থা তখন কি 
দাড়ালো । আলাদিন তখন পাতালপুরীতে নেমে 
গিষে হা-ছতাশ করছে আর আল্লাহর কাছে নালিশ 
জানাচ্ছে, কি এমন পাপ আমি করেছি যে, এই 
পাঙাল্পপুরীতে আমাকে আমার মেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? হে আল্লাহ, শুনেছি, দীন- 
ছুনিযার নালিক তুমি মামার-__হঠাৎ মূরের দেওয়! 
আংটির কথা! মনে পড়ে গেলো । আংটিট! তার 
আঙুল পড়িয়ে দেওয়ার সময় সে বলেছিল, 
“এই আংটিটা তোমাৰ বিপদের ত্রাণ কতা । 
এক আশ্চর্ধ '। আল্লাহর নাম নিয়ে সে তখন 
চিৎকার করে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, খোদা, 
একমাত্র তুমিই আমার ওরসা, তুমি না আমাকে 
দেখলে আব কেউ না আমাকে এ যাত্রায় আমার এই 
চখন বিপদ থেকে কে উদ্ধার করবে? উঃ: কি 
অন্ধকার! আমাব দম বন্ধ হয়ে আসছে, শ্বাম নিতে 


২৯১ 


ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। চিরাগবাতি আমার চাই না, 
চাচা তুমি এটা নিয়ে ষাও। বিনিময়ে আমাকে 
এখানকার এই অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার 
করে নিয়ে যাও। উত্তেজনায় বুক চাপড়াতে গিয়ে 
তার সেই হাতের আংটি এক সময় বুকে ঘষা লেগে 
যায়। সঙ্গে সঙ্গে একট! অদ্ভুত ঘটন! ঘটে গেলো । 

আলাদিনের সামনে বিরাট আকৃতির একটা 
কালে! আফ্রিদি দৈত্য আসমান থেকে সেই পাতাল- 
পুরীতে নেমে এতে -। তারে দেখে আলাদিন তে 
আতকে উঠলো 
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'বল প্রভূ কি আমাফে করতে হবে। আমি 
আপনার হাতের এ আংটিটার নফর। এ আংটিট! 
যার হাতে থাকে আমি তার ষে কোন আদেশ পালন 
করতে শ্বাধ্য। আজ্ঞা করণ, কি ভাবে আমি 
আপনার উপকারে লাগতে পারি 1, 

বৃদ্ধ মুরের কথা মনে পড়ে গেলো, আলাদিনের 
“এই আংটি তোমার যে কোন বিপদে তোমার 
উদ্ধারকারী হয়ে দেখা দেবে । এট] কখনে। ষেন 
হাতছাড়া করো না-+তাই আফিদি টৈত্যের সেই 
অভগ্প-বাণী শুনে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। সে 
তখন সেই আ'ফদি দৈত্যের ক্ষমতা পরাক্ষ। করে 
দেখার জন্য তাকে হুকুম করলো, “আমাকে এই 
অন্ধকার পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে জমিনের 
উপরে রেখে আপার ব্যবস্থা করো । 

তখনো তার কথার রেশ মিলিয়ে যায়নি, 
আলাদিন দেখলো, প্রমিনের উপরে দাড়িয়ে আছে 
মে। মাথার উপরে উন্মত্ত আকাশ । আলো 
ঝলমলে রোদ, । পাতালপুরীর নিশ্চিদ্র অন্ধকার 
থেকে উপরের আলোয় রোশনাইতে তার চোখ তখন 
ধাধিয়ে উঠেছিল । চোখ রগড়ে ভালে করে 
তাকাতে গিয়ে আলাদিন দেখলে, তার ত্রাণকতা 
সেই আফিদি দেত্য তার চোখের আড়াল হয়ে 
গেছে। 

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে এলো 
সঙ্গে সঙ্গে সে তার গল্প বলা স্থগিত রাখলে! । 

পরদিন রাত্রে শয়নকক্ষে গ্রবেশ করেই বাদশাহ 
শাহরিয়ার আবদার করল, “তারপর তোমার সেই 
গল্প শুরু করে৷ শাহরাজাদ ॥ 

হ্যা জাহাপনা, তারপর আলাদিন বাড়ি ফিরে 
এসে তার মাকে সব খুলে বললো । কম্মিন কালেও 
সেই বৃদ্ধ মুর লোকট। তার চাচ। ছিলো! না । লোকটা 
আসলে মিটমিটে শয়তান যাছুকর। জাতে মুর 
লোকটা, কি করে আমার চাচা হবে তুমিই 
বলো মা? 
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স্্যা, তাই তো ।' 

আলাদিন তখন তার কামিজ কুর্তার পকেট থেকে 
কাচের খেলবার মতো। দেখতে হীরা জহরত, মণি 
মুক্তাগুলে৷ বার করে । সব শেষে সেই তামার চিরাগ- 
বাতিটা বার করে মাকে দেখাতেই সে বলে, “আশ্চর্য 
এই সামান্তা একট। তামার চিরাগবাতির জন্য বৃদ্ধ 
মূর তোকে পাতালপুরীতে বন্দা আব রেখে খুন 
করতে চাইল ? 

স্থ্যা মা, সেটা এখনে। আমার কাছে তেমনি 
রহম্ত রয়ে গেলো । আলাদিন জিজ্দেস করলো, 
“আচ্ছা মাঃ তোমার কি মনে হয়? 

“ওর সব যাতুকর, কে জানে তার মনে কি বদ 
মতলব ছিলো । শুনেছি এই সব যাছুকররা ছোট 
ছেলেদের ভূলিয়ে ভালিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল 
করে থাকে৷ কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি 
না, সামান্ত এ চিরাগবাতিটা যার দাম আধ 
দিরহামও নয় সেটা তার উপকারে লাগতে পারে ! 
কে জানে, ওটা হয়তো তার তৃকতাকের কাজে 
লাগতে পারতো । যাক বাবা আল্লাহ যখন তোকে 
আমার কাছে ফিরিষে দিয়েছেন, এখন থেকে একটু 
সাবধানে থাকিস, চোখ কান খুলে রাখিস সব সময়, 
বুঝলি বাছ_, 

সেই সময় তোর হয়ে আসছে দে!খ শাহরাজাদ 
চুপ করলো ' 


পরদিন রাত্রে ছুনিয়াজাদের পীড়াপাঁড়িতে 
শাহরাজাদ আবার তার গল্প শুর বরলো।। তবে 
তার আগে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুমতি নিলো 
বৈকি। 

শুনুন তাহলে জাহ।পনা-_-+ শাহরাজাদ বলতে 
থাকে 

পরদিন সকাল হতেই আলাদিন তার মার কাছে 
খেতে চাইল। তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল তখন । 
গরীব মা, বাড়িতে খাবার বাড়ন্ত। অথচ একমাত্র 
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পুত্র তার থেকে চেয়েছে, আর সে মুখ ফিরিয়ে 
থাকবে? এষে মহা পাপ! আল্লাহপতাকে কোন 
দিন মাফ করবেন না। তাই আলাদিনের ম৷ 
তাড়াতাড়ি বলে, "তুই একটু অপেক্ষা কর বাছা, 
আমি এখুনি মহাজনের কাছ থেকে কিছু আগাম 
টাক! নিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে আনছি ।” 

'আচ্ছা মা, এ তামার চিরাগট! বেচলে তে। আধ 
দিরহান পাওয়। যেতে পারে, সেই পয়লা অনায়াসে 
তুমি আজকের মতো৷ কিছু খাবার কিনে আনতে 
পারে! ।, 

“মন্দ বলিসনি', আলাদিনের মা বলে, «দে 
কই সেই চিরাগ বাতিটা 

মা'র হাতে সেই চিরাগ বাতিট। তুলে দিতে গিয়ে 
আলাদিন বলে, বিহুদিন ব্যবহার করা৷ হয়নি, ময়লা 
ধরে গেছে এতে, বেচতে যাওয়াব আগে একটু ঘষে 
মেজে নিয়ে যাও, তাহলে হয়তো। একট বেশী দাম 
পেলেও পেতে পারো ॥ ূ 

আলাদিনের ম! তার হাত থেকে টিরাগ বাতিটা 
নিয়ে সেট! পোড়া কয়লার ছাই দিয়ে মাজতে 
বসলো । একটু ঘধ1 মাত্র একট! অবাক কাণ্ড ঘটে 
গেলো । আলাদিনের মা চিৎকার করে উঠলো, 
'আলাদিন শীগগীর আয় । শেষে প্রাণট। বোধহয় 
আমার দৈত্যের হাতে চলে গেলো । আলাদিন 
তাড়াতাডি রস্থুইথরে ছুটে গিয়ে দেখে তার মা'র 
সামনে কালকের সেই বিরাট আফিদি দৈত্যট। দাড়িয়ে 
আছে। 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আলাদিন জলদি তার 
মা'র হাত থেকে চিরাগ বাতিটা নিজের হাতে তুলে 
নিয়ে দৈত্যের দিকে ফিরে তাকায়, €ক তুমি ? 

সেই কুৎসিত আফিদি দৈত্যট! মাথা নুইয়ে তাকে 
অভিবাদন জানিয়ে বলে, 'আমি এই তামাম দুনিয়ার 
একছত্র অধিপতি । কিন্তু আমার পয়গন্থর আপনার 
হাতের চিরাগবাতিটা, আমি ওটার নফর। ওটা 
যখন আপনার হাতে, এখন আমি আপনার হুকুমের 


২৯৩ 


বান্দা, আজ্ঞ! হোক মালিক, কি করতে হবে 
আমাকে ? 

ব্যাপারটা অনুমান কনে আলাদিন তাকে ভৃকুম 
করলো, “কিছু ভালো-মন্দ খাবার-দাবার নিয়ে 
এলো ॥ 

কথাটা তার মুখ "থকে খসা মাত্র দৈত্যটা 
চকিতে উধাও হযে গেলো এবং পরহূহূর্তে আবার 
ফিরে এলো । তার হাতে বিরাট একটা রূপোর 
থালা, সেই থালাব পরে বারোটা সোনার প্লেটে 
মাংস বিরিয়ানি এব নানান শ্রন্বাদ খাবারে ভভি। 
তাছাড়া রূপোর প্যখোলায় দামী সরাবও ছিলো । 
উঃ এতো! খাবাব একদি;ন কেন তিনদিনে৭ ফুরনে 
যাবেনা, আলাদিন ভাকুলা। খাবারগুলো। ভালো 
করে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে আলাদিন দেখলো, 
দৈত্যটা কখন যেন হাওয়। হয়ে গেছে । 
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আলা।দনের মা! তো সেই দৈত্যটাকে দেখে 
একটিবার মাত্র চিৎকাপ কৰে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। 
এবার আংল্লািন ধাঁবে ধাবে তাব জ্জান ফিরিয়ে এনে 
বলে, “দেখ আম্মা, যে দৈত্যটাকে দেখে তুলে 
আচমকা ভয় পেয়ে জ্ঞান হাবিয়ে ফেলেছিলে, সেই-ই 
কিন। এ.তা ভালে! ভালো খাবার দিয়ে গেছে 
আমাদের জন্চা । 

আলাদিনের মা খাবারগুলো গুছিয়ে রাখেন। 
এতো। খাবার মায়ে বেটায় খেলেও তিন দিনেও 
ফুরবে না। তাই একটু যত্ব করে তুলে রাখতে হবে 
খাবারগুলো, ভাবলো আলাদিনের মা । 


২৯৪ 


এই সময় শাহরাজাদ দেখলে! পৃবের আকাশে 
ভোরেব আলো! ফুটে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে মে চুপ 
করে গেলো । 

তারপর বেশ কযেকদিন সেই রূপোর থালা এবং 
কয়েকটা সোনার বাটি জলের দানে এক ইহুদী 
স্তাকরায় দোকানে বিক্রী করে আলাদিন পেট 
চালালে! । থালা পিছু একদিনাৰ পেয়ে এস 
মহাখুশি। 

একদিন সেই ইন্ুদীর দোক॥ন আব একটা 
সোনার থাল। বেচতে যাওয়ার পথে এক মুসলমান 
স্তাকরার দোকানে গিয়ে ঢুকলো আলা!দন। সেই 
বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকব। ধর্মভীর .লাক। লোক 
ঠকানো কারবারে বিশ্বাস নেই তার। গুজন করে 
স্থায্য দাম দিলো আলাদিনকে সে--ছুশো দিনার । 
অবাক হলে! আলাদিন। ছিঃ ছিঃ ইহুদী স্যাকরা 
তে৷ তাকে মাত্র এক দিনার দিয়েছে এক একটা 
সোনাব থালার জন্য । এ লব লোক্ষের ফালা হওয়া 
উচিত। বুদ্ধ মুনলমান ক্যাকরার কাছে কথাটা 
বলতে সে-ও তাব কথায় সায় দিলো । তবে এব 
ব্যাপারে লিখিত-পড়িত কিছু না থাকাব দরুণ 
লোকটাকে জেলে দেওয়া যায় ন|। 

'বাঠ/হাক বাছা” বু মুসলনান খ্য।কবা অ৩ঃপর 
আ.লাদিনকে কাছে ডেকে নিয়ে এনে জিচ্ছেদ করে, 
'তোমার পাডিতে এই সব সোনার থ।ল! পাড় অন্য 
'সার কোন দামা জিনিবপত্তর আছে? 

দামী জিনিষ খপতে কিছু নেই”, আলাদিন বলে, 
“তে ঘর সাজানোর জন্য কঙকগুলে। কাচ বা পাথরের 
ফস আছে, সে সব কি আপনাব দোকানে বিক্রী 
হবে? আলাদিন ৩খনো। জানতো না পাতালপুরীর 
গাছের সেই কাচের ফলগুলো আসলে কে।নটা 
হীরা জহরত, আবার কোনট। মণি মুক্তে!। 

বদ্ধ স্যাকরা বলে, “ঠক আছে কাল এ একটা 
কাচের ফল নিয়ে এসো, দোখ কি দাম তোমায় দিতে 
পারি? 

আরব্য রজনী 
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পরদিন কাচের একটা ফল নিয়ে সেই বুদ্ধ 
স্ত(করার দোকানে গেলো আলাদিন। সত্যি বৃদ্ধ 
সমঝদার জহুরী বটে এবং অবশ্যই মং। কাচের 
ফলটা পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে ওঠে । গলা 
নামিয়ে জিজ্রেস করে সে, এরকম ফল তোমার কাছে 
আর কত আছে? 

গুণে তো দেখিনি, সরল আলাদিন সত্যি কথাই 
বলে, তা একশোটা কিংবা তার থেকেও বেশি হতে 
পারে। কিন্তুকেন বলুন তো? 

“শোনো বাছ। আমাকে তুমি যা বলেছে, কিন্তু 
অন্য আর কোন লোকের কাছে বলো ন৷ যেন।, 

“কেন, এ কথা আপনি বলছেন কেন বলুন 
তো? 
আরব্য রজনী 





“কেন বলছি জানো ? বুদ্ধ চোখ বড় বড় করে 
বলে, 'এই একটা ফলের য। দাম, তা আমাদের 
সুলতানের সাতটা ন্ুলতনিয়তের ধন সম্পত্তি 
বিক্রী করলেও এর পুরো দম উঠবে না। অতএব 
এই কাঁচের ফলগুলো খুব যত্র করে রেখে দিও, পরে 
কখনো কাজে লাগতে পারে। 

অতএব বাড়ি ফিরে এসে সেই কাচের ফলগুলো 
একটা পুটলির মধ্যে পুরে লুকিয়ে রাখলো 
আলাদিন। 

তারপর থেকে সেই বৃদ্ধ মুসলমান জহুরীর সঙ্গে 
খুব ভাব হয়ে গেলো আলাদিনের। প্রতিদিন তার 
দোকানে এসে গল্প-গুজব করে, সুখ-দুঃখের কাহিনী 
শুনিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। একদিন এ রকম আড্ড! 


৪৫ 


দিচ্ছে সে বৃদ্ধ স্যাকরার দোকানে, সেই সময় সুল- 
তানের পেয়াদারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে গেলো 
আজ সুলতানের কণা! শাহজাদী বদর অল বুছুর 
হামামে গোসল করতে যাবেন। সেই সময় ষেন 
একটা কাক-পক্ষীও না থাকে। এখুনি যে যার 
দোকান বন্ধ করে কেটে পড়ো, তা না হলে ধরা 
পড়লে সুলতানের হুকুম, তার যেন গর্দান নেওয়া 
হয়। 

মুহূর্তে বাজান্বে সন দোকান পাঠ বন্ধ করে 
মালিক এবং বর্মছ রা যেযার বাড়ি ফিরে যায়। 
যায় এ শুধু আল 'দন। তার অনেকদিনের লোভ 
ছিলে স্ুলতানেখ কন্যাকে নিজের চোখে পবখ করা । 
শুনেছে সে অল বুছুব নাকি অপরূপ সুন্দবা দেখতে। 
স্ুলত।নর অন্»রদেব হাতে কোঠল হওয়ার কথা 
জেনেও স্ুলত। নব হারে'ম লুকিয়ে থেকে তার কগ্যাঃ 
রূপ সৌন্দয 'দখার মে ছঃসাহস ছিলো না আপা- 
দিনের। সে করলে কি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এক 
সময় সুলতা পর হামামে ঢোকার দরজার আড়ালে 
লুকিয়ে সই লা । 

নিদিষ্ট সময়ে লুলতানের কন্তা এলেন । হামামে 
ঢোকার অ'গে মুখের উপর থেকে নাকাবট। সরাতেই 
তার রূপে ছট। আলাদিনের চোখ ধাধিয়ে দিলো। 
মেকি! এক অঙ্গে এতো রপ। এরূপ যে 
বেহেস্তে পরীদের রূপকেও হার মানায়। আলাদিনের 
মাথা ঘুরে যায়; অল বুছুর হামামে প্রবেশ করঠেই 
সে তখন সবার অলক্ষে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। 
বাড়ি ফিরে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করলো তিনদিন । 
অতুত্ত থাকার দরুণ এই তিন দিনে আলাদিনের 
শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো । 

উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন তার মা তাকে বলে, 'বাছ। 
তোর তবিয়ত ভালো নয়, হেকিমকে ডেকে 
পাঠাবে ? 

“না আমার য। রোগ কোন হেকিমেই তা ভালো 
করতে পারবে না, 


তি 


“এসব তৃই কি বলছিস বাছ।' ঘাবড়ে গিয়ে তার 
মা এবার আমল কথাটা জাগতে চাইলো, “সত্যি 
করে বলতো বাছা, তোর কি হয়েছে? 

“কি আবার হবে মা» আলাদিন এবার তার 
মনের কথাটা বলে ফেলে, “সুলতানের কণ্ঠ! শাহঞ্জাদী 
অল বুদর আমার বুকের অনেকখানি জুড়ে বসে 
আছে। ওকে না পেলে এ জীবন জীইয়ে রাখার 
কোন মানে হয় না। 

“সেকি? এ তুই কি খলছিস আলাদিন? 
তার মা শিউরে ওঠে, 'শাহজাদী অল বুছ্ধরের 
অসামান্য রূপের কথ! আনি শুনেছি তাকে শাদী 
কপাব মতো সামর্থ তো তোর নেই বাচ্ছা । এসব 
তোর আকাশ কুন্ুন স্বপ্ন দেখা । শুনেছি ওকে 
জীবন সাথী কবার জগ্ভত ঠানাম ছুনিয়ার ধনী 
শাহজাদার। পর্ণ দিতে আস।ছ প্রতিদিন স্বুলতানেব 
কাছে। ঙাদের বাণ দিয়ে স্থলতান কখনই তোর 
মতে বাউগ্ডেলে ছেলেকে তিনি তার দামাদ হিসেবে 
বেছে নেবেন শা । আমি তোর মা আলাদিণ, 
তোখ ভালো-দন্দ বোঝ|র ভাগ অ'মার উপরে ছেড়ে 
দিয়ে এ সুন্দরী শাহজাদীর কথ ভূলে যা। সুলত|নের 
কন্টাকে শাদী করতে হলে যে পণ দাম জিনিষপত্তব 
তাকে ভেট দিতে হবে, সে সব কেনার সামর্থ তোর 
আছে? 

হ্যা মা আছে বৈকি । আলাদিন বলে, “আমার 
যা সামর্থ আছে, এ ছরশিয়ার কোন শাহজাদাদের 
নেই। এমনি যে জিনিষ যা কোটি কোটি দিনার 
দিয়েও কেউ কিনতে পারে না। আমি জানি সেই 
জিনিষ সুলতান ব। তীর বন্যার হাতে পড়লে যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করবে।, 

“কি সে জনিষ বাছা? আলাদিনের মায়ের 
চোখে গভীর বিশ্ময়। 

ওদিকে আলাদিন তখন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, 
“সেদিন তোমাকে সেই কাচের ফলগুলে। দেখিয়ে- 
ছিলাম না, বাজারের এক বৃদ্ধ মুসলমান স্যাকরার 
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কাছে যাচাই করে জেনেছি, এ রকম একটা ফলের 
যা দাম আমাদের সুলতানের সাত সাতটা সুলতানয়- 
তের ধন-সম্পত্তি বিক্রী করলেও তাঁর পুরে দাম 
উঠবে না। তাই আমি বলি কি জানে। মা, এ 
কাচের ফলগুলো একটা পিরিচে সাজিয়ে শাল চাপা 
দিয়ে স্থলতনের দরবারে য1ও। আমার ইচ্ছার 
কথা তাকে বলে সেঞ্চলে। ভেট দিয়ে এসে তাকে। 
দেখবে স্বলতান ঠিক আমার প্রাস্ত।বে সায় দেবেন, 
ন। দিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি ।, 

তা] না হয় হলো, কিন্তু আমার যে ভীষণ ভয় 
করছে বাছা, এর আগে কোনদিন তে! আর সু" 
তানের দববাবে যাইনি আঠাদিনের আআ বলে, 
“তাছাড়া আমরা গরাব। তোর প্রস্তাথ শুনে তিনি 
যি রেংগ যান! তাই আমার ভীষণ ভয় ববছে 
আলাদিন-_, 

“কিন্ত না, সাহস তে। তোমাকে সঞ্চয় কগতেই 
হবে। আমি তোমার একমাত্র সন্তান। তুমি সাহস 
ন! দেখালে আমি প্রাণে বাচবে। কি করে বলো? 

“তাহলে 

এই সময় শাহরাজাদ দেখলে। ভোর হয়ে এলো, 
তাই সে এবার চুপ করে গেলো, 
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পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ার তার শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করতেই ছুনিয়াজদ বলে উঠলো, “আচ্ছা 
দিদি, আলাদিনের মার তারপর কি করলো? সুঙ্গ- 
তানের দরবারে গিয়েছিল 1, 

হ্যা, বোন গিয়াছিল বৈকি । ছেলের জান 
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বাচাতে সব মায়ের৷ যা! করে থাকে, আলাদিনের মাও 
ঠিক তাই করলো । সেই মহাযুলগবান কাচের ফল- 
গুলো একটা পিরিচে সাজায় নিয়ে হাজির হলো 
গিয়ে সুলতানের দরবারে মে। কিন্তু পরপর কয়েক- 
দিন সুলতানের দরবারে হাজির হয়েও তাকে তার 
ছেলের মনের কথাট। কিছুতেই বলতে পারলো না। 
হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে আলা দিন। 

ওদিকে তখন পুবের আকাশে ভোরের আলো 
ফুটে উঠতে দেখে শাহগাজাদ গল্প বল! বন্ধ করলো! । 


আবার রাত আসে: শয়নকক্ষে ফিরে আসেন 
বাদশাহ শাহরিয়ার । ছুনিয়াজাদ তাড়। দেয় তার 
দিপি শাহরাজাদকে গল্প শুরু করার অন্ত । শাহ- 
রিয়াগ্রে অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদ বলে, 'জাহাপনা, 
তারপব কি হলে জানেন? গতকাল রাত্রে বলেছি, 
অ।লাদিনের মা গেই সথ কাচের ফলের পিরিড 
শালের আড়ালে রোজ তে নিয়ে ৫ঘতো। সুলতানের 
দরবাবে, আর করে আসতো মুখ কালে করে। 
ছেলেপ ইচ্ছার কথা সুলতানের কাছে পেশ কর৷ 
আর হয় না। তা সুলতান হলেন একজন বিচক্ষণ 
ব্যক্তি কোন কিছুই তার দৃ্ি এড়ায় না। একদিন 
1তন লক্ষ্য করেছেন, আলাদিনের ম। তার দরবারে 
ঢুকে এক কোণায় দাড়িষে থাকে করণ চোখে, 
কিন্ত প্রতিপিশণই কিছু না বলেই মাথা নিচু করে 
ফিরে ষায়। কিন্তুকেন? তবে কি তার সাহসের 
অভাব ! কিছু বলতে এসেও ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে 
আলাদিনের ম1 ! 

উজিরকে কাছে ডেকে একদিন তিনি বললেন, 
“কি ব্যাপার বলে! তো উজরসাহেব, 'ঈ যে ভদ্র- 
মহিলা আমার দরবারের এক কোণে দাড়িয়ে আছে, 
রোজই এখানে আসে, কিন্তু কোন আঞজ্জি কিংবা 
নালিশ না৷ জানিয়েই ফিরে যায়। ওকে আমার 
সামনে নিয়ে এসো তো। আনি ওর মুখ থেকে 
শুনতে চাই, ও কি চায়? 
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উজির তখন পেয়াদা পাঠিয়ে আলাদিনের মাকে 
স্বলসতানের সামনে হাঙ্ধির করলো । আলাদিনের 
মা তখন ভয়ে ঠক ঠক করে কাপছে । কে জানে 
স্থলতান তার সন্তানের ইচ্ছার কথাট! কিভাবে 
নেবেন। যদি মা খ্যাটাকে এক সাথে কোতল 
করে দেয়। ভয়ট1 তার এখানেই | 

যাইহোক, সুলতান ব্যাপারটা অগুমান কৰে 
নিয়ে আলাদিনের মাকে প্রথমেই জিজ্জেন করলেন, 
কে বাছ। তুমি? তোম।র মুখ-চোখের অবস্থা দেখে 
তো! মনে হচ্ছে তুম খুব চিন্তিত । ৩1 কি বাপার 
বলে! তো? আশার কাছে কেনই বা এসেছিলে? 

জাহাপনা, আশি আপনার একান্ত অন্গঙ 
দাপী। আমর মী ছিলেন এই শইগেখ এক 
গরীব দর্জি, *হুত দিন হলো! তার এম্ভেকাল হহেছে।। 
আঙ্নলাদদের একমাত্র পুণ্র আলাদিনকে শিয়ে কোন 
রকমে দিন গ্রজরান করি । সেই ছেলে আনার-_" 

“কেন কি হয়েছে তা ?' 

“বলতে ভরসা পাচ্ছিনা জাহাপনা, ভীষণ শু 
হচ্ছে। যদি অভয় দেন তো বলি । 

'আমার দরবারে কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে তুমি 
তোমার ছেলের কথা বলতে পারো ৮ স্বলতান গাকে 
আশ্বাস দিয়ে তাডা দেন, 'আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, 
সময় নু করে! না। তাড়াতাডি বা বলার বলে 
ফেলো ।, 

আলাদিনের ম! চারিদিক তাকিযে দেখে নিলো, 
ফাক দরবার । একমাঞ উজির ছড়া সুলতনেব 
সামনে অন্ত কেউ ছিলে! শা তখন। এই সুযোগ । 
যে তখন আর কোন ভূমিকা না করে বলেই ফেললো! 
তার ছেলের মণের বাসনার কথা । 

“জানেন জাহাপনা, আমার গরীব ছেলের ঘোড। 
রোগ হয়েছে। সেদিন আপনার কন্তা শাহাজাদী 
বুছুরকে সে নাকি শহরের নামী হামামের সামনে 
প্রহরীদের দৃপ্তি এড়িয়ে দেখে ফেলে । সেই থেকে 
তার রূপে মজে গিয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে 


বউ 


সে। ছেলের আমার একাস্ত ইচ্ছা, সে আপনার 
কম্তাকে শাদী করে। আমার পুত্র আপনার 
দাসানুদাস। আপনি যদ্দি তাকে ফিবিয়ে দেন সে 
তাহলে আত্মঘাতী হযে মরে যাবে। দে আমার 
একমাত্র চোখে মণি জাহাপনা | আলাদিনের 
মা চোখের জল আপ সম্বরণ করতে পারে না, 
“আপনার সুলতা নিয়তে তার বেঁচে থাকা না থাক। 
এখন আপনার মির উপরে নির্ভর করছে। হুজুর, 
আমরা গরীব, আলাদিন আমার একমাত্র পুত্র । 
তাই আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ-_ 

হ্যা, সবই ০5 শুনলাম আলাদিন্র মা” সুলতান 
খুব নন দেখে তাৰ কথা শুনে বালে, তোমাব আর 
আমাপ মধো সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে 
আপশান জমিংন্ব ফাবাক। তোমবা গরীব, আমার 
একমাএ কন্ত। আজীবন এশ্বর্য বিলাসেব মধ্যে 
পালি । ঠোমাব গরীব ছেলে কি তাকে সুখে 
রাখতে পারবে আমাদের বাদশাহ পরিবারে 
মানুষকে আমবা ধশ-দৌলতের মাপ কাঠিতে বিচার 
করে থাকি, অন্ত কোন গুণাবলী গ্রাহ্হা নয়। কিন্ত 
সে রকম দৌলত তামার ছেলের নেই । আমার 
কন্তাতক শাদী কগতে হলে যে নজরান। আমাকে 
দরকার 51 তোমার েমেলের নেই । অতএব বাড়ি 
ফিরে গিয়ে তাকে পরামর্শ দাও, সে যেন তার এ 
দুরাশ। নন একে দুছে ফেলে । 

'নজরানার কথা যখন তুললেন জাহাপনা, 
|ণাদিনের মা শালেগ আঙাল থেকে সেহ কাচের 
ফলের পি(রি৮ট। বাণ কবে স্ুলঙানেগ পাষের কাছে 
নিবেদন করে খলে, “শামাব ছেলে শাহেনশাহকে 
তার এই যত সামান্য নজরান। পাঠিয়েছে জাহাপনা। 
এঢা। আপনি গ্রহণ কবে তাকে ধন্য ককণ ॥ 

হীরা জহরতের জ্যোতিতে সুলঙানের সার! 
দরবাব আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলে! সেই 
মুহুর্ভে। সুলতান চমকে উঠলেন। তার চোখ 
বিক্ষারিত। বিম্মিত উজিরও। সুলতানের পিরিচ 
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থেকে একটা কণাচের আনার তাঁর হাতে তুলে দেয় 
সে। সুলতান পাকা জহুরী, কাচের আনার পরীক্ষা 
করে বুঝতে পাবেন, এই একটা! ফলের দান ত। তার 
সারা কোষাগার উজার করে দিলেও পুরে! দাম 
দেওয়! যাবে না। কিন্তু গরীব দজিব বিবি এভা- 
গুলো মহামূল্যবান ফল পেলো হোথেকে । 

তার প্রশ্নের উত্তরে আলা!দনের গা বলে, তার 
ছেলে আলাদিন নাকি সম্প্রতি বিদেশে বাণিজ্য 
করতে যায়, নাফার টাকায় সে এই কাচের ধল- 
গুলে! কিনে নিয়ে আসে সেখান থে.ক। 

সুলতান ৩খন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 
'তাহলে এরপব তো তোমার ছেলেকে আব ফিরিয়ে 
দেওয়া যায় না । ঠিক আছে, তোমার ছেলের সঙ্গেই 
আমি আমার কন্যা বুহুরের শাদী দেবো । 

€িস্ত জাহাপন।', উজির এবার বাগড়া দেয়, 
“আপনি আমাকে কথ! দিয়েছিলেন, আপনার কন্যার 
উপযুক্ত পাত্র না পেলে তার সঙ্গে আমার ছেলের 
শাদী দেবেন। আমি যে বড আশা করে বসে 
আছি জাহাপনা--১ 

“ঠিক আছে, আমি আমার কথার খেলাপ করবে 
না সুলতান বলেন, “তোমার ছেলের সঙ্গেই 
আমার মেয়ে শাদী দেবো । তবে একটা শঠে। 
এই বুদ্ধার ছেলে আনাকে যে নজবান। পাঠিযেছে, 
তার থেকেও দামী নজখানা দিতে ভাখ শোশার 
হেলেকে। আমি তোমাকে ভিন্নাস সনয দিল।ন। 
এই সময়ের মধ্যে তোমার ছোকো যদি আখাব শও 
পালন করতে না পারে, তখন এ বৃদ্।খ ছেলেকেই 
আমি আমাব দামাদ হিসেবে গ্রহণ করবো 1” তাবপব 
তিনি আলাদিনের মা'র দিকে ফিপ্পে বসলেন, 
“তোমার ছেলের সঙ্গেই আমাব মেয়ের শাদী এক 
রকম পাক। হয়ে থাকলো । খুশি মনে বাড়ি ফিরে 
গিয়ে খবরটা তে'মার ছেলেকে দিতে পরো এখন ॥ 

হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসে 'মালাদিনের 
মা। মা'র মুখ থেকে শুভ খখরটা শোনার পর 
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আনন্দে লাফিয়ে ওঠে আলাদিন। সুন্দরী শাহাজাদী 
বুহুর তাব বিবি হবে, এ ষে তার স্বপ্রেরও অতীত, 
ভাবে আলাদিন। মাকে বলে, 'আমার খুব খিদে 
পেয়েছে, খেতে দাও আম্ম। : 

তারপর থেকে আলাদিন তিনমাস পরের সেই 
শুভ দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। 

কিন্তু পুরো তিনমাস তাকে অপেক্ষা করতে 
হলো। খল নাষক উজজিরের গর্দভ পুত্রের সাধ্য 
ছিলে! না আলাদিনের চেয়ে দামী নজরান! সুল- 
তানকে উপহাব দেওয়ার। তাই সে তখন অন্য 
মতলব আটলো। মনে মনে। একদিন সুলতানের 
দরবাবে গিয়ে মুখ কালো করে তাকে মিথ্যে খবর 
দিলে, বিদেশে বাণিজ্য করতে গিযে আলাদিনের 
মৃত্যু হযে গেছে। 

অশুভ সংবাদটা শোনার পর মুলতান খুব মুষড়ে 
পড়লেন, আলাদিনের আকম্মিক মৃত্যুতে হুঃখ প্রকাশ 
করে বললেন, 'ষাইহোক আর তো৷ অপেক্ষা করা 
যায় না, এবার তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার বন্যার 
শাদীর ব্যবস্থা করো তুমি 1 

ঠিক এই রকমটিই চাইছিল কুচক্রী উজির। 
ওদিকে তার কূট চালে বিভ্রান্ত হযে শাহাজাদী অল 
বুদর অনিচ্ছা সত্বেও উদ্জিরের গর্দভ পুত্রকে শাদী 
কখাব মত দিনে বাধ্য হলো। অথচ খবগট! শোনার 
অ।গে পযন্ত সে তার সব মন প্রাণ সপে দিযে বসে- 
ছিলি আলাদিনের ডাদাশে। তা উজির পুত্রের সঙ্গে 
স্থলঙ|নেব ধন্তার শাদীব খবরট। সুলতানের সার! 
হবলানিয়েতে রটে গেলো । আলাদিন এবং তার 
মাষেব কানে পববটা পৌছে গেলো। বাজারে 
শাদার সওদ। কবতে গিয়ে সেই মর্মান্তিক সংবাদটা 
শুনে ছুটে এলো! আলাদিনের ম! তার ছে?লর কাছে। 
উজিরের চালাকীর কথা শুনে আলাদিন মুড়ে 
পঙলে।। মায়ে বেটায় সুলতানের এই বেইমানীর 
জন্য তাকে সাপ-সাপান্থ কবতে ছাড়লো না। সেই 
সঙ্গ উজিরেব মুগুপাত করতে থাকলো] । 


২৯৪ 


তারপর আলারদিন নিজের ঘরে ঢুকে পাতাল- 
পুরী থেকে সংগ্রহ করা সেই আশ্চর্য চিরাগবাতিটায় 
ঘষা দেওয়া মাত্র সেই আফ্রিদি দৈত্যট! এসে হাজির 
হলো! তার সামনে । কুনিশ করে দৈত্যটা ধলে, 
“তামাম দুনিয়ার মালিক আমি, আমি এ আশ্চর্য 
চিরাগবাতিটার দাস। আর এ চির।গবাতিটার 
মালিক আপনি, আপনার হুকুম তামিল করতে 
এই বান্দা এক পায়ে খাড়া। বলুণ মাসিক 
কি করতে হবে আনাকে % 

আলাদিন ত'ন সুলতানের বেইমানীর কথা 
বললে।। তার একমাত্র কন্যা অল বুত্ুরের সঙ্গে 
তার শাদীর কথ' পাক। করেও তিনি এখন উজ্জিবের 
অপদার্থ গদভ পুত্রের সপে শাদী দিতে চাইছেন। 
এই শাদী রুখতে হবে যে ভাবেই হোক । আসাদিন 
তাকে মতলব দিলো, শাদীর রাতে বাসর ঘর থেকে 
পালক্ক শুদ্ধ উজিবের পুত্র এবং সুলতানের কন্যাকে 
তুলে এনে তার সামনে হাজির করতে হবে । 

“তথান্ত” ঠরত্যট! বলে, আমার কাছে এ আর 
এমন কি কঠিন কাজ মালিক। আমার অসাধ্য 
কিছু নেই ! যথা সময়ে আমি আপনার হুকুম 
তামিল করবো । আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন 
বলেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে ষায়। 

এই সময় ভোর হয়ে আসতে দেখে শাহজাদী 
গল্প থামিয়ে চুপ করলো। 

পরদিন রাত্রে বাদশাহ শাহরিয়ারের অনুরোধে 
আবার “ল্প বলতে শুরু করলো শহজাদী। 

তারপর একদিন মহাসমারোহে উজির পুত্রের 
সঙ্গে সুলতানের বন্যা শাহজাদী অল বুছুরের শাদী 
হয়ে গেলো । কাজী সাহেব শাদার হলফনাম! 
লিখে দিলো। শাদীর প্রথম রাত্রে প্রথা অনুযায়ী 
তার! সহবাসে লিপ্ত হতে যাবে ঠিক সেই সময়ে 
আফ্িণদ দৈত্যকে খোল! জানাল। পথ দিয়ে বাসর 
ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই তার! বিচ্ছিনন হয়ে যায়, 
ভয়ে তাদের প্রাণ ওষ্টাগত তখন। প্রথম মিলন 
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রাত্রে অমন অঘটন ঘটতে দেখে চমকে: উঠলো 
শাহজাদী বুছুর। অপদার্থ উজির পুত্রের সব 
পৌরুষ ধুলায় লুষ্ঠিত তখন। অবশ্য তার করার 
কিছুই ছিলে। না তখন। 

ওদিকে আলাদিন তখন নিজের শয়নকক্ষে 
পায়চারি করছিল উত্তেজনায়, কখন সেই দৈত্যটা 
তাদের বাসর ঘর থেকে তুলে নিয়ে আসবে । হঠাৎ 
তার চোখ ছুটে উজ্জল হয়ে ওঠে পালক্ক সমেত উজির 
পুত্র এবং শাহজাদী বুদুরকে কীধে করে তুলে নিয়ে 
এসে তার শয়নকক্ষে নানাতে দেখে। 

“মালিক, এই বান্বাকে হুকুন ককণ, এবার কি 
করতে হবে” আফিদি দৈতাট। দাড়িয়ে থাকে 
আলাদিনের হুকুমের অপেক্ষায় । 

হা? এবার তুমি এ অপদার্থ কাপুরুষ উজির 
তনয়কে হামামে নিয়ে গিয়ে পায়খনার ময়ল। 
আধারে নিক্ষেপ করে এসো, দেখো যেন ভোর 
হওয়ার আগে সেখাণ থেকে নড়তে ন। পারে। 
তারপর কাল সকালে আখার এসো, যথাস্থানে ওদের 
রেখে আমার জঙ্য ॥ 

“জো ভুকুন হুজুর” দেত্যটা তার কাজ সেরে 
হাওয়ায় মিসিয়ে যায়। 

আলদিনের কণটম্বর শুনে শাহাজাদী তখন 
পাঁলস্কের উপর উঠে নসে। অবিন্যন্ত বেসবাস। 
আলা দিন তাকে ভালো করে লক্ষা পরে দেখে তার 
কুমারাত্ অক্ষুণ্ন তখন । মুছু হেসে সে তখন তাকে 
আশ্বস্ত করতে বলে, “দখো শ।হজাদী তোমার 
আব্ধাজান আমার মাকে কথা দিয়েছিল, আমার 
সঙ্গে শাদী দেবে। তুমি বাগদত্ত।। আমি চাই 
শা অন্য কোন পুরুষ তোমাকে উপভোগ করুক। 
তাই তোমার শাদীর প্রথন রাত্রে এমন একট! অপ্রিয় 
কাজ আমাকে করতে হলো। অবশ্য তার জন্থ 
তোমার কোন ভয় নেই। আইন মতে! ফিরে 
আবার তোমার সঙ্গে আমার শাদী না হয়া পর্যন্ত 
আমি তোমার উপরে কোন অগ্তায় জুলুম করবো! 


আরব রজনী 


না এই বলে সেতার বাড়তি রাতের পোষাক 
দেহ থেকে খুলে সেট! দিয়ে তার এবং শাহজাদী 
বুহুদের মধ্যে একট? প্রাচ'র রচন। করে শুয়ে পড়লো 
তার পাশে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে আলাদন। 

শাহজাদীর চোখে ঘুম নেই ভয়ে আতঙ্কে । তার 
বাদশাহী বিলাস-বহুল জীবনে এমন ভয়ঙ্কর রাত্রি 
বুঝি কখনো আসেনি এর আগে । 


পরদিন ভোরেব আলে! ভালো করে ফোটার 
আগেই আলাদিনের নিদেশে শাহজাদী বুছর এবং 
উজিব পুত্রকে তাদের বাসর ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আগে 
সেই আফিদি দৈত্যটা। 

স্থলতান এবং বেগম সাহেবা ছুটে এলেন তাদের 
কন্যার বাসর খে ত'দেব পগুখন নধুযানিনা শি ভাবে 
কাটলো তা খোজ নেওয়ার জগ । কন্ত ঘরে ঢুকে 
মেয়েকে অঝোর ধারায় কাদতে দেখে বিশ্বিত হলেন 
তারা। তবে কি ভাজব পুত্র ঙ'দের বণ্যাকে সুখ 
তৃপ্তিতে ভবিয়ে দিতে পারিনি । ভাব ফুলশয্য। কি 
তবে বণ্টক শযায় পবিণগ হয়েছে 

প্রথমে তে শাহাজাদী বুছৃব মুখ খুলতে চহলে। 
না। তারপর বাবা মায়র চাপে মুখ খুললো । 
কাদতে কাদতে সবিস্তাথে বললো সেই আফিদ 
দৈত্যের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কথ।। কিন্ত 
সুলতান বিংবা তব ধেগম সাবা কেউই তার 
কথায় সায় দিলেন "| তাদের ধাঃণা, শাহজাদা 
হয়তো খাত্রে কোন হছুন্ষপ্র দেখে থাকবে তাহ ও 
ওরকম ভূল বকহ | শাদার রাত্রে ওরকম সবারই 
হয়ে থাকে, তাতে ঘাবড়াখার কিছু নেই। ছুদিন 
রাত জেগে ন্বামীব সঙ্গে রা কাটালেই সব ঠিক হয়ে 
যাবে। নুলতান তর অতীতের স্মঙ রোশন্থণ করে 
ভাবেন, শাদীর এ্রথম গথম বুদুরের মাও এই রকম 
দুঃস্থ প্লর কথা বলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়তো । তবে 
দুদিন পরে দব ঠিক হয়ে যায়। শাহজাদী বুদুগও 
একদিন স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। 


আরব্য রজনী 


কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে তা হলে! কই? পর পর তিন 
রাত্রি আলাদিনের নির্দেশে সেই চিরাগের দৈত্যটা 
একই রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার অবতারণা করলো! 
শাহাজাদী বুছুরের এবং উদ্দির পুত্রের জীবনে । 
ওদিকে সুলতানেব স্ুলতানিয়তে শাহজাদীর অল 
বুহুরের অন্ুখী বিবাহিত জীবনের সংবাদট। 
ছড়িয়ে পড়তেই সুলতান সচকিত হযে উঠলেন। না, 
আর নয়, এ অপদার্থ উক্জির পুত্রের সঙ্গে তার কন্ঠার 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। নেহাত সে উঞ্জির 
পুত্র, অন্তা কেউ হলে সেই মুহূর্তে তাকে কোতল 
করার আদেশ দিতেন তিনি, 

যাইহোক উঞ্জি পুত্রকে তার দরবারে তঙ্গব 
করে প্রকৃত ঘটনা! জানাতে চাইলেন সুলতান। 
ওদিকে উজির পুত্র তখন পব লব তিনরাত্রির সেই 
বিভীবিকানয় দৃশ্য দেখে দেখে ভয়ে আওগ্কে আড়ষ্ট 
হয গিষেছিল। ম্ুপতানেক আদেশ পাওয়ার 
আগেই নে দনে মনে ঠিক কার বেখেছিল শাহাজাদী 
বুহুরকে তালাক দিয়ে রাজপ্রসাদ ছেডে চলে যাবে । 
স্ূলতানের দামাদ থাবাব চেমে (কপস উ্জিরপুত্ত 
হে বেঁচে থাকা অনেক নিগাপদ, অনেক শ্রয়। 
ঙ।ই সুলতানের মনের কথা জানা মাত্র সেতার 
হুকুন মাথা পেতে নিলো 

উজির পুত্র শাহজাদা বুদুরকে তালাক দেওয়ার 
খবরটা শে।ণামাত্র আলাদিনের মা সুলতানের 
দরবাবে হাঁজর হয়ে কুশিশ কবে বললো, আমার 
পুত্রের দিদেশে বাণিজ্য করা" গিয়ে জাহাজডুবি 
হয়ে মাবা যাওয়ার সংপাদঢ। ঠিক নয়। জহজ্যান্ত 
1ফরে এসেছে সে। এবার আগনি আপনার ওয়াদ। 
পূর্ণ করুন। আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কল্তার 
শার্দাৰ ব্যবস্থা করন। তিন মাস পরে আপনি 
আমাকে আসতে বলেছিলেন, সেই সবযঢাও আজই 
ঠিক অতিক্রান্ত অত এব-_+ 

সুলতান তখন তার প্রধান উজিরের দিকে 
তাকালেন, তুমি তে। জানো! উজির এই বুদ্ধ দর্জির 


৩৩৯ 


বিবিকে আমি কথা দিয়েছিলাম তার ছেলের সঙ্গে 
আমার মেয়ের শাদী দেবো । এখন কি করবো 
বলো? 

উজির তখন তার পুত্রেব সঙ্গে শাহজাজী বুদরের 
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় এমনিতেই ক্রুদ্ধ ছিলো, এখন 
সেই বুছুরের সঙ্গে আলাদিনের নতুন করে শাদীর 
ব্যবস্থা করতে এসেছে বৃদ্ধা । স্বভাবতই ঈর্ধায় জ্বলে 
উঠলো সে। মনে মনে মতলব আটতে থাকে, কি 
কবে এই শাদী ভোজ দেওয়া যায়। তাই সুলতান 
তাব কাছে পরা*্* চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর 
দিলো “এ আর এমন কি সমস্যা জাহাপন1? 
আপনার কন্তা 2ো আর যে সে ঘরের মেয়ে নয়। 
সুলতানের বন্যা বলে কথা ! আপনার এশ্বর্ধ, বংশ 
মর্যাদার খাতিবে যে -ছঙ্গে আপনার কন্যাকে বিয়ে 
করবে আপনি ভুকুম করুণ, তাকে নজারন। হিসেবে 
চল্লিশটা৷ সোনার থ)লাম হীরাজহবত, মণি, যুক্ত! 
সাজিয়ে চল্লি*্জন সুন্দরী নফরানা এবং চল্লিশজন 
নিগ্রো নফর মারফত আপনার দরবারে উপচৌকন 
পাঠাতে হবে 

“তোফা! তোফা, 'উিজিবের কুটনৈতিক চালেণ 
ভারিফ করে স্ুলঙান বললেন, হা, ভুমি আমর 
উপযুক্ত উজির বটে ।' 

উঞ্জিরের পরামর্শ মতো সুলতানের প্রস্ত।ব শুনে 
আলাদিনের মা তে] মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, “কস্ত 
জশাহাপনা, আনার ছেলে ঘে গরীব, তাব পক্ষে এতো 
দামী দা," উপহার দেওয়া কি কবে সম্ভব বলুন ! 

“এই সামান্য উপহাবটুকু ষদি তোমার ছেলে 
দিতে না পারে, বাদশাহী বিলাস-ব্যসনে লালিত 
আমার মেয়েকে সারাজীবনের ভার নেবে কি করে 
সে? 

অ'লাদিনের মা ভাবালো, এ সবই উজিরের 
চাল, তার পরামর্শেই মুঙ্গতান তার প্রতিশ্রাতির কথ! 
এভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তিনি বেশ 
ভালো করেই জানেন, অমন মহামূজ্যবান উপহার 


৩৪২ 


সামগ্রী তার ছেলে জিন্দেগী তর চেষ্টা করলেও 
সংগ্রহ করতে পারবে না, আর তার কন্তা শাহজাদী 
অল বুছুরকে শাদী করার বাসনাও পূর্ণ হবে না? 

মাকে মুখ কালো৷ করে ফিরতে দেখে আলাদিন 
উদ্দিগ্ন হয়ে নিবেদন করলে, “কি ব্যাপার আম্মা, 
সুলতান বুঝি রাজা হলেন না! 

হ্যা, একরকম সেই কথাই বল! যেতে পারে, 
তারপর আলাদিনের মা তাকে সুলতানের নতুন 
প্রস্তাবের কথা বলতেই আলাদিন ০.সে খুন, এ আর 
এমন কি ছুরূহ কাজ মান্স।। ঠিক আছে, আমি 
এখুনি সুলতানের সেই সব উপহারের ব্যবস্থা করছি। 
তুমি কিছুই ভেবো না এই বলে সে তার কক্ষে 
প্রবেশ করে চিরাগ বাতিটায় ঘষা দিতেই সেই 
আছফিদি দৈত্যটা তার সামনে এসে হাজির হয়ে 
কুনিশ কবে বললো, জি! হুকুম, তামাম ছুনিয়ার 
অধিপতি এই বান্দা আপনার সামনে হাজির । 
হুকুম করুণ, কি আনাকে কবতে হবে! 

আলাপিন তখন সুলতানের উপহাব দেবার কথা 
তাকে বুঝিয়ে বলতেই বিকট শব্দ করে হাসিতে 
ফেটে পড়লো দৈত্যটা, «এ আর এমন কি কঠিন 
কাজ মালিক। এখুনি এনে দিচ্ছি সেই সব উপহার 
সামগ্রা_“বলেই সে উধাও হয়ে যায়। পলক 
পড়তে না পড়তেই সেই দৈত্যট। আবার হাজির হয় 
আলা।দনের সামনে,_হুজুর,। আপনার বাড়ির 
সামনে চল্লিশজন নুবেশ। সুন্দর] বাদী, এবং চল্লিশজন 
স্থঠামদেহী নিগ্রে। নফর উপহাশ সামগ্রী নিয়ে 
অপেক্ষ। করছে।॥ 

আলাদিনের মা তে৷ সেই অভাবনীয় অদ্ভুত কাণ্ড 
দেখে যুগপৎ বিস্মিত এ৭ং উল্ুসিত হলে। ৷ হায় 
আল্লাহ, আমার গরীব ছেলের দিকে মুখ তুলে 
তাকিয়েছেন। সত্যি তিনি দীন-দরিদ্রের উপকারী । 

তথুনি আলাদিনের মা ছুটসেন ন্ু্গতানের 
প্রাসাদে। ততোধিক বিস্মিত হলেন নুলতান 
আলাদিনকে তার দাবী পুরণ করতে দেখে । চোখে 
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ন! দেখলে শিশ্বাস করা যায না। সুলতান ভাবেন, 
তার ভাবী দামাদ না জানি কতো৷ ধন-দৌলতের 
মালিক । এমন পাত্র হাওছাডা কর! বুদ্ধিনানেখ কাজ 
হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজী হযে গেলেন তাৰ 
কন্যাকে আলাদিনের হাতে তুলে দেওযার জন্য । 
আলাদিনের মাকে আন্তরিক অভিবাদন জানিষে 
তিনি বলেন, “আজই তোমার ছেলের সঙ্গে আমার 
কন্যার শাদী হবে। বাড়ি ফিবে গিযে প্রস্তত হও । 

কূটচক্রী উঞ্জির আপত্তি তুলে বলে, “কিন্ত 
জাহাপনা, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে। 
ছোকরা আপনাব বন্যার উপযুক্ত হবে কিনা । ও 
এক ধূর্ত যাতুকর ছাড। আব কিছু শয। যাছু না গল 
সামান্য এক দীন দঞ্জিব ছেলে এতো সব দাখা-দাণী 
হীরে জহরত শাপনাকে উপহার দিতে পাবে? ওর 
এই মাযাজালে গাপনার কণগ্ঠাকে শিখ জডাবেন 
না হুজুপ ৷ 

যাইহোক, স্থলঙান এবার উদ্সিবের কোন ওজর- 
আপত্তিই শুনলেন না। যথা সমযে নিজের কন্যা 
শাহজাদী বুদ্ুরেব সঙ্গে আলাদিনের শাদী দিলেন 
মুসলিম শাস্ত্র নতে, কাজী সাহেবকে দিযে শাদীব 
হলফনামা! শিখিষে । 

আলাদিনের ইচ্ছে নয শাদীর পর এক মুহুতও 
তার বিবি শাহজাদী অল বুছ্পকে স্ুতাণের 
প্রাসাদে বাথে। ম্ুলহাণক জানষে দেয শতার 
মনের কথাটা এনং সে কথাও জানাল দধঘ, তার 
প্রাসাদ লস গন খাশি জনিনণ এপবে এবডা নতুন 
রাজ প্রাসাদ বানাঠে চাষ খুশি হযে তাকে 
প্রান” বানাণোখ অনুমতি দেন মুলতান। 

কিন্ত সেহ প্রাসাদ বানানার অতো টাকা 
কোথায আলাদিনের ! তার মা জিছ্ধেস কবলো। 
হাসলো আলা দন, 'আল্লাহর উপরে শরসা রাখো 
আম্মা, তিনি আমার ইচ্ছা পুরণ করবেন। আলাদিন 
জানে তার মুশকিল আসানের একমাত্র দূত সেই 
আফ্রিদি দৈত্যটা। নিজের ঘরে ঢুকে চিরাগ 
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বাতিতে আলতো তাবে ঘষা দিতেই দৈত্যট! এসে 
হাজির । 

“তামান ছুনিযাব অবধি 15 আপনার এই বান্দা 
হাজির। আনি এ চিরাগবাতিগ দ[সানুদাস। আর 
এ চিরাগবাতি এখন আপনার হাতে। অতএব 
আমি আপনর দাস। ফবম।স ককণ মালিক; 
আমাকে কি করতে হবে?” 

“শানে! বান্দা, তুমি *৩1 আনাপ অনেক 
উপকাণ করলে এই চিরাগবাতিব দৌলতে । আমাকে 
প্রচুর ধন দৌল/[৩র অধিকার করে দিলে, সুলতানের 
একমাত্র কন্য। শাহজাদা বুঃ৫কে জামার বিবি হতে 
সাহায্য করলে । এবার আর একটা উপকার করতে 
কগতে হবে তোমাকে । সুলতানের প্রাসাদের পাশে 
যে খান জশিন্ট! আছে, তার টপরে এমন একট 
বিবাট গ্াসাদ বাণযে দাও য! দে.খ তামাম হুশিয়ার 
লোক তাতঙ্জব বনে যয । তা কতো সময লাগবে 
বলো ” ৃ 

“জা গুজুর, এই বান্দাব অসাধ্য (কিছু নেই। 
আপনার চোখেব পলক পে যেডকু সময লাগে 
তাব মন্যেই প্র।পাদ ঠৈণা হয খবে আপনা ননের 
মঙো- কথাটা বলামাত্র ৬খাও হযে খাধ সেই 
দৈত্যঢা। 

কি আশ্চম, আলাদিন ৭ণার মাত্য সতি বিম্মিত 
ন। হাষ পারছণো শা। আকফদি দৈত্যর এতো 
ক্ষমতা। স্রশঙানেব প্রাসাদে যাওয়ার পথে 
জলাধিন দে.খ ৩ পু ঘনেব তো পাশাদের সামনে 
সেহ দেঙ্যট। মিটিশিটি হাসছে । তাকে দেখে সে 
কুশিশ জা(নয়ে খলে, প্রাসাদ আপনার পছন্দ হয়েছে 
তে! মালিক ” 

“থু-উ"ব পছন্দ হয়েছে, 'আপাদিন উচ্ছসিত হয়ে 
বলে, 'বহুত সুক্রিযা। এখন তোমার ছুটি-__" 

এই পযন্ত বলে শাহগাজাদ চুপ করলো, কারণ 
তখন পুবের আকাশে তোরে আলে ফুটে 
উঠেছিল। 


৪৬৩) 


পরাদন দিনের আলে নিভে গিয়ে রাত গভীর 
হলে নাদশাহ শহরিয়া্ তার শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করতেই ছুশিগাজাদ তার ধিদিকি অন্থুরোধ জানায়, 
'তারপর আলাদিন কি করলো দিদি? বড়মিষ্টি 
তোমার গল্প, তেমানি সুন্দর ভাবে গল্প বলতে পারে৷ 
তুমি, শুনতে শুনতে ঘুন ঘন কোথায় চলে যায়। 

ওদিকে বাদশাহ শাহরিয়ারও হাসছিলেন। 
মাথ। নেড়ে সায় দিংলন ছুনয়াজাদের কথায়। 
শাহরাজাদ তারপর কাহিনী আবার শুক করলো । 

'জানেন জশাহ শশা) গরীব দঞ্জির ছেলে 
আলাদিন হঠাৎ বি,ল এঁখযের মালিক হলেও পীন 
গরীব মানুষদের পুতি তার দরদ এতটুকু কমলো 
না। বং উত্তর।ত” যেন বেড়েই চলো । প্রতিদিন 
সে তার নফঃনকর।না গারফকত ছুহাতে গবাব 
মানুষদের মধ্যে হাজার হজার দিনাব বিতরণ করতে 
থাকে। তার এসহ দাণ পেয়ে সুুতাতানের সা! 
সুলতানিয়তের লোকেরা তাকে ধন্য ধন্ত করতে 
থাকে । তা"' তাকে খোদ৷ আল্লাহর পয়গন্থর বলে 
সম্মান (দিতে থাকলে। তারপর থেকে । কথাট! 
সুলতানের ক।শে পৌছতেই তিনি সাধুবাদ জানালেন 
আলাদিনকে। কেবল তার উ্জর ব্যাপারট! ভালো 
চোখে নিতে পারলো না। হিংসয় জ্বলে পু 
সুলতানের কানে ফুসমগ্র ।দয়ে সে বলে, 'জাহাপনা, 
আলাদিণেব এই সব দান কি আর তার নিজের 
রোজগারে? এ সবই তার যাছুব খেশা। দেখবেন 
একদিন তার এখ যাদুর খেল! ফুবোলেই তার আমল 
রূপ ধর পড়ে যাবে আপনার কাছে। 


ওদিকে সেই মরোকে|বাসী মূর যাতুকর আশ্চর্য 
চিরাগব তিটা তার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে দারুণ 
মুষড়ে পড়েছিল। তবে তার একমাত্র সান্ত্বনা যে, 
আলাদিনকে সে সেই পাহাড়ের পাতালপুরীতে বন্দী 


করে আসতে পেরেছে। এতোদিনে ছোকড়। 
নিশ্চয়ই মরে গেছে। একদিন সে গণনা করতে 
৩৩০৪ 


বসলো, আলাদিন কবে মরলো৷ খবরটা জানার 
জন্য | কিন্তু তার গণনায় সে জানতে পারলো, 
আলার্দিন বহাল তখিয়তে বেঁচে আহছে। শুধু বেচে 
থাকাই নয়, সে এখন সেই চিরাগবাতির দৌলতে 
প্রচুর ধনদৌলতের মালিক এবং ম্ুলতানের 
একমা কন্যা শাহজাদী অল বুছুরকে শাদী করে 
দিবিব্য স্থুথে-স্বাচ্ছন্দে বাস করছে । সঙ্গে সঙ্গে 
মুরর চোখে গুতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো] । 
সেই মুহুর্তে সে চীন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলে! 
সুদূর মবোকো থেকে। 

চীন দেশে এসে প্রথমেই সে ঠিক কবলো, সবার 
আগে সেই ্রাগবাতিটা হস্তগত করতে হবে 
আলাদিনেব হেফাজত থেকে । তাই সে চীন দেশের 
এক মণোঠাঝা দোকাশ থেকে কয়েকটা তামার 
নতুন চিবাগবাতি কনে ফেপীওঘালেব বেশে আলা- 
দিনের প্রাসাদেব সাননে দিয়ে হেঁকে যায়, পুরনো 
চিধাগবাতির বদল করে নতুন চিরাগবাতির বদল 
কবে নতুন চিরাগণাতি নেবে 

সেই সময় আলাদিন প্রাসাদে ছিলে না। সে 
তখন শিকারে বেরিয়েছিল, ফিরতে ছু'চারদিন দেরী 
হবে। এই ম্থযোশঃ বুদ্ধ মুখ যাগুকব ভাবে। 

ওিকে শাহজাদা অল বুছ্বরেব খাস নফরানী 
তার কাছে ফেগীওয়লার খবরঢ1 পৌছে দিয়ে বলে, 
'মালকিন, বাড়িতে কোন পুরনো চিরাগবাতি 
নেই ৮ 

আলাদিন ভূল করে সেই আশ্চষয চিবাগবা উটা 
সঙ্গ নিষে যেতে ভূলে গিয়েছিল। শাহজাদী বুদ্ুর 
তার শয়নকক্ষে দেখেছিল সেটা কালি-ঝুলি 
মাখানে। পুরনো চিরাগবাতি। তাইসে শয়নকক্ষে 
ছুটে গিয়ে সেট! নিয়ে এসে সেই নফরাণীর হাতে 
তুলে দয়ে বলেন এটার বদলে নতুন একট চিবাগ- 
বাতি নিয়ে এসো এ ফেগীওয়ালার কাছ থেকে । 


বৃদ্ধ মুর তার বহু প্রতিক্ষিত আশ্চধ চিরাগ- 
আরব্য রজনী 
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বাতিট! হাতে পেষে বতে শোলা।। তাডাতাডি সে 


তার সরাইখানাষ ফিবে এসে সেই চিরাগবাতির 
উপরে মত ঘষা! দিতেই বিরাটাকার আফিদি 
দৈত্যটা তার সামনে হাজির হযে কুশিশ জানা, 
তামাম ছুনিয়ার অধিপতি এই বান্দা আপনার 
সামনে হাজির মালিক । আমি এ চিগাগবাতির 
দ্রাসান্থদান। আর এঁ চিরাগবা।তিটা এখন আপনার 
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হাঠে আছে বলেই আমি আপনার আজ্ঞাবাহক। 
হুকুম ককণ, কি করতে হবে আমাকে” 

“হমি তো জানো, আগে এহ 1৮রাগবাতির 
মালিক ছিলে। আলাদিন আর তখন তুমি ছিলে 
তার বান্দ।। সেই আলাদিনের হুকুমে তার জন্ত 
তুমি একট। বিরাট প্রাসাদ বানিষে দাও এখানকার 
স্থলতানের প্রাসাদের পাশে । এখন সেই চিরাগ 


৩০৫ 


বাতিটা আমার হাতে। অতএব আমার হুকুমে 
এখন তুমি সেই গোটা প্রাসাদটা তুলে নিয়ে গিয়ে 
মরোকর কোন জঙ্গলে রেখে এসো । তারপর 
আমাকে তোমার পিঠে চড়িয়ে সেই প্রালাদে রেখে 
আসবে। কি পারবে তো? 

“কি যে বলেন মালিক', আফিদি দৈত্য! দাত 
বার করে হেসে বলে, 'এই সামান্ত কাজটা আপনার 
জন্ত করতে পারবো না? বলেই সে নিমেষে 
উধাও হয়ে ঘায়। 


ওদিকে মুলত ন তাব প্রাসাদের অলিন্দ্য থেকে 
দেখতে পেলেন, তীর প্রাসাদের পাশে আলাদিনের 
প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। মাগের মতোই কেবল 
ধূধূজমিন। ১মকে উতলেন তিনি। তাহলে? 
তার একমাত্র কণ্ঠা শাহজাদী অল বুদুর গেলে! 
কোথায়? খোঞজ খোজ গব পড়ে গেলো তার সার! 
স্থবলতনিয়তে। কোথাও পাওয়া গেলে। না শাহ- 
জাদীকে। কুচক্রী সেই উজির এতোদিনে সুযোগ 
পেলো আলাদিনেপ বিরুদ্ধে শোধ নেওয়ার জন্য | 
স্থলতানকে সে বলল, 'আাহাপনা, আমি ৩ে। 
আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ছোকরা যাছুকর 
ছাড়। আর কিছু নয়।, 

সত্যি সত্যি সুলতান এবার তার কথায় বিশ্বাস 
ন! করে পারলেন না। একমাত্র কন্তাকে নিখোজ 
হতে দেখে রাগে ফুঁসে উঠলেন তিনি। হুকুম 
করলেন আলাদিনকে শিকার থেকে কোমরেগ দ়ি- 
বেঁধে ঘরে আনতে ৷ তারপর পেয়াদার৷ তাকে ধরে 
আনলে জহ্লাদকে হুকুম করলেন তাকে যোতল 
করার জন্যা। 

গ'দকে আলাদিনের কোতল করার আদেশের 
খবরটা ছড়িয়ে পড়ামাত্র ভার গরীব প্রজার! 
ছুটে এলো । আলাদিন তাদের পয়গম্বর । রুখে 
দাড়ালো তারা। সুলতানের অন্যায় বিচারে 
প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তারা । সুলতান 


বিপদ বুঝে তার মুক্তির আদেশ দিলেন, সেই সঙ্গে 
আলাদিনকে হুকুম করলেন তার বন্য! শাহজাদীকে 
খুজে বার করে দেওয়ার জন্য । সেই প্রথম 
শুনলেন আলাদিন তার বিধির উধাও হওয়ার 
খবর। তার সেই বিরাট প্রাসাদ সমেত শাহাজাদী 
বুদুরেব উধাও হওয়ার ঘটন! দেখে আলাদিন ধরে 
নেয় এ মেই শয়তান মূর যাছুকরের কাজ। সেই 
শয়তানটা তার চিরাগবাতিট৷ হস্তগত করে তার 
এমন সবনাশ করে থাকবে । 

সেই মুহুর্তে আলাদিন মরোকব উদ্দেশে যাত্র। 
কবলো, যে ভাবেই হোক বুছুরকে খর্জে বার 
করতেই হবে পথে এক ভ্রোতস্বিনী সমুগ্রের জল 
দেখে শিউরে ওঠে সে, হতাশ হয়ে জমিনের 
উপরে গডাগাড় দিতে গিয়ে তার হাতের আংটিতে 
ঘয। লাগতেহ সে» অন্তু কাণ্ডটা ঘটে গেলো! । 
বিপাটক।য় আফিদি দৈত্যট! এসে হাজির হলে! তর 
সামনে । আংটিএার কথ তার মনেই ছিলো! না। 

ওদিকে আংটির দৈত্যটা তখন তার সামনে 
কুনিশ করে বলে, 'ছুজুর আপনার এই বান্ন। হাজির। 
আমি এ আংটির গোলাম, যে কোন অসাধ্য কাজ 
করতে আমি সিদ্ধহস্ত। এ আংটিটার মালিক 
আপনি এখন; অতএখ আপনি আমার প্রভু । 
আপণাব বান্দা প্রস্তুত। খলুনকি করতে হবে 
মালিক ? 

“শে।নে। দৈত্য-প্রবর, আমি এখন সেই মরক্কোর 
বৃদ্ধ মূর যাদ্ছকরের শিকার হয়েছি । সেই শয়তানটা 
আমার আশ্চয চিরাগবা1তট! চালাবী করে হাতিয়ে 
নিয়েছে, এবং চিরাগ দৈত্োের সাহায্যে আমার বিরাট 
প্রাসাদ সমতে আমার বাবিকে নিয়ে ভেগেছে! 
এখন সেই প্রাদাদট! আমাকে তুমি ফিরিয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করে! 

“না মালিক, আপনার এ হুকুম আমি মানতে 
পারছি না। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন» 
আংটির দৈত্যটা বলে, “চিরাগের দৈত্য আমার 
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ওস্তাদ। ওর কাজের বিরুদ্ধাচরণ আমি করতে 
পারবো না। তার চেয়ে আমি বরং মরকোর জঙ্গলে 
আপনার সেই প্রাসাদে পৌছে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে 
হুজুর আপনি য! হুকুম করবেন আমি মানতে রাজী 
আছি। কিস্ত-_ 

“ঠিক আছে, আপাততঃ তাই, করো তুমি-_ 

পলক ফেলগতে মরকোর জঙ্গলে পৌছে যায় 
আলাদিন আংটির দৈতোর পিঠে চড়ে। সেই 
দৈত্যেরই সাহায্যে আলাদিনকে শাহজাদী দেখে 
ডুকরে কেঁদে উঠলো । “তুমি এসে গেছে৷ প্রিয়তম ? 
আমি জানতাম, তুমি ঠিক আসবে একদিন না 
একদ্িন। আল্লার কাছে দিনরাত মোনাজাত 
করেছি তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার 
জন্য । উনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কবেছেন। আর 
দেরী করে! ন! প্রিয়তম, আবেগ জড়ানে! গলায় 
বুহুর বলে, 'বৃদ্ধ মূর লোকটা এখন প্রাসাদে নেই, 
চলো এই বেলা এখান থেকে আমায় পালিয়ে যাই । 
সে এসে পড়লে তোমার আর বক্ষ! নেই ।, 

“কিন্ত বিবিজান, আমার যে চিরাগবাতিটা 
চাই। ওট1 আমার ভীষণ দরকার 1, 

“তা তো জানি, কিন্তু সেটা যে ধুর্ত মূর সব সময় 
তার নিজের কাছে রাখে। জীবিত অবস্থায় তার 
হেফাজত থেকে হাত সাফাই করলে রেহাই নেই -” 

“বেশ তো, 'আলাদিন বলে, আজ রাতেই এ 
বৃদ্ধ মৃব্রে সঙ্গে মহববতের আভনয় করে তুমি। 
চোখে স্ুরম! লাগিয়ে একটু ঢাল করবে । সোহাগ 
জানাতে গিয়ে ভার ঠোটে মারাত্মক জহর লাগিয়ে 
“বে । সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ৷ 

কিন্ত সে রকম জহব আমি কোথখ থেকে পাবো? 

তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার 
আমিই করছি। এই খলে আংটিঢা ঘষা! মাত্র 
দৈত্যটা এসে হাজির হয়, কুমিশ জানিয়ে বলে, 
“বান্দা আপনার সামনে হাজির, বলুন কি করতে 
হবে মালিক ? 
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এখুনি আমার মারাত্মক ধরণের জহর চাই | 
“জো! হুকুম 1 পলক ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জহর়ের 
পুরিয়৷ এনে আলাদিনের হাতে তুলে দেয়। 


রাত নামে। শাহজাদীর শয়নকক্ষের একটা 
আলমারির আড়ালে লুকিয়ে থাকে আঙ্াদিন। তার 
আগেই সেই জহরের পুরিয়াট। শাহজাদী বুদুর হাতে 
তুলে দিয়েছিল সে, উপযুক্ত সময়ে বৃদ্ধ মুরের খাবার 
কিংবা পানীয় কোন কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে 
সেই জহর। যথা সময়ে বৃদ্ধ মুর যখন শাহজাদীকে 
আদরে ব/তিব্স্ত করে তুলছিল, তার দৃষ্টি এড়িয়ে 
বুদুর তার সরাবের সঙ্গে জহর মিশিয়ে দেয়। 
একবার মাত্র চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ মূর 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো । আনন্দে আত্মহায়! 
হয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে আলাদিন। 
তারপর আর কাল বিলম্ব না করে মৃত মুরের ট্যাফ 
থেকে চিরাগবাতিট। হস্তগত করে আলাদিন তাতে 
আলতোভাবে ঘষা! মাত্র এবার চিরাগের আফিদি 
দৈত্যটা এসে হাজির হলো । 

আলাদিম তাকে হুকুম করলো, “আমার এই 
প্রাসাদটা আবার চীনদেশের সুলতানের প্রাসাদের 
দেশের মাঠটার উপরে রেখে এসো । 

এক সঙ্গে দামাদ এবং বন্তাকে ফিরে পেয়ে 
স্থলতান আবার খুশিতে মেতে উঠলেন ৷ আলাদিনকে 
ভূল বোঝার জন্য মাফ চাইলেন আলাদিনের কাছে। 
এরপর আব বুছুরের ইন্তেকাল পর্যন্ত কোন অঘটন 
ঘটেনি । সুলতানের মৃত্যুর পর তার দামাদ আলাদিন 
রাজ সিংহাসনে বসে এবং জীবনের শেষ দিন 
পধন্ত প্রজাদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বাস করে 
ষায়। 

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসছিল, চুপ করার 
আগে শাহরাজাদ জানিয়ে দেয় বাদশাহী শাহরিয়াকে 
আগামাকাল থেকে আগর থেকে আরো, আরো 
বেশা রোমাঞ্চকর কাহিনী সে শোন।বো। তাকে । 
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পরদিন রাত্রে কথং মতো চল্লিশ আলিবাবা ও 
চোরের কাহিনী বলতে শুর করলো শাহপ্রদা। ! 

জানেন জাহাপনা. মে আজ অনেক ঘুগ আগের 
কথা, পারস্তের কোন এক শহরে কাসিম এবং 
আলিবাবা নামে ছই ভাই বাস করতো । তাদের 
বাব! ছিলো খুব «“খীব। বাবাগ মুত্যুর পর তাদের 
আধিক অবস্থা « .কবারে ভেঙ্গে পড়লে! । 

যাইহোক ল্চ ভাই কামিম এক অবস্থাপন্ন 
বৃদ্ধের কন্যাকে শাদী করাতে তার অবস্থ। কিছু ফিরে 
যায়। শ্বশুরের মুর পর তার সব সম্পত্তির 
মালিক হয় সে এবং বাজারে তার শ্বশুরের একটা 
সওদাগরী দোকানেরও মালিক বনে যাওয়াতে তার 
আরিক অবস্ক। মোটামুটি স্বচ্ছল হলো । 

ওদিকে ছোটভাই আলিবাবা সাধাসিধে মানুষ, 
মনে কোন প্যাচ নেই। জঙ্গলের কাঠ কেটে 
বাজারে বিক্রী করে কোন রকমে পেট চালায়। 
নাফার টাকায় 'এক এক করে তিনটে গাধা কেনে 
বাজারে কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এই ভাবে 
একদিন সে এক গরীব কাঠুরের বন্যাকে শাদী করে 
নতুন কবে সংসার পাতে, নতুন উদ্যমে কঠ কাটতে 
যায় বনে-জঙ্গলে, সঙ্গী তার সেই তিনটি গাধা । 

একদিন হলো! কি কাঠের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে 
গভীর শরণ্যে টরকে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্ঠের মুখোমুখি 
হয়ে গেলো । দূর থেকে ঘোড়ার চ্ষুরের শব্দ শুনে 
সচফকিত হলো । এই গভীর গহনে ঘোড়ায় চড়ে 
কে বাকারা আসছে? অবস্থা দেখে তো মনে হয় 
কোন ডাকাতের দল, তাদের আস্তানা সাধারণতঃ 
এমনি গভীর অরণ্যে হয়ে থাকে । কথাটা মনে 
হতেই দারুণ ভয় পেলো আলিবাবা । প্রাণ ধাচাতে 
তাড়াতাড়ি একটা ঝাকড়। গাছের উপরে উঠে বসে 
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নিজেকে সেই গাছের ডাল-পাতার আড়ালে লুকিয়ে 
ফেললো । ডাকাত দল তাকে দেখতে না পেলেও 
সে কিন্তু গাছের উপর থেকে তাদের সব গতিবিধি 
স্পষ্ট লক্ষ্য করলে! । 

হ্যা, ডাকাতের দলই বটে ! আলিবাবা দেখলো, 
অদূরে এক এক করে চল্লিশট! ঘোড়ার পিঠ থেকে দ্রুত 
নেমে পঙলে! চল্লিশজন চোর বা ডাকাত। দৈত্যের 
মতো! চেঠারা সবার, মুখ ভঠি দাড়ি-গৌফ, জ্বলন্ত 
চোখ । ওদের মধ্যে সব থেকে কদাকার বীভৎস 
চেহাোরাব লোকট। বাকী উন্চল্লিশজন লোককে 
হ!তের ইশারায় হুকুম করে সামনে পাহাড়ের একটা 
উপত্যকায় যেতে বললে! । 

তারপর সেই চল্লিশজন চোর ষেযার ঘোড়ার 
পিঠ থেকে থলে ভতি লুঠের সামানপন্তরগুলো পিঠের 
উপরে তুলে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই পাহাড়ী 
উপত্যকায় । জায়গাট1 কাছেই, আলিবাবার দেখতে 
কোন অন্ুবিধে হলো না । সবার আগে চলছিল 
তাদের সর্দার । সেই জায়গাটায় গিয়ে থমকে দাড়িয়ে 
পড়ে ডাকাত সর্দার। তারপর পাহাড়ের দিকে মুখ 
করে এক বিচিত্র ধ্বনি দেয় ডাকাত সর্দার, “চিচিং 
ফাক-_- আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের তলদেশ থেকে 
থালার মতো পাথরট! দ্ু'ভাগ হয়ে সরে গেলে! 
খানিকটা, একট। বিরাট গহ্বর পাতালপুরীর প্রবেশ 
পথ স্যু হলে।। 

সর্দারের নির্দেশে তার চেলার৷ সামানপত্র নিয়ে 
সেই গহ্বরে নেমে গেলো । সবার শেষে নামলে! 
তাদের সর্দার। আলিখাবার কানে আবার একটা 
আওয়াজ ভেসে এলো “টিচিং বন্ধ ॥ 

একটু পরেই ডাকাতদল যে যার ঘোড়া ছুটিয়ে 
আলিবাবার গাছের তল! দিয়ে অদৃশ্য হখে গেলো । 
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এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলে। আলিবাব। উঃ তার 
অস্তিত্ব টের পেলে ওরা তাকে আর জ্যান্ত রেখে 
যেতো না নিশ্চয়ই । তাই এবার সে নির্ভয়ে গাছ 
থেকে নেমে এলো । এবং ভাবলো, সেই বিস্ময়কর 
কথাটা সে-ও একবার উচ্চারণ কবলে কেমন হর? 
সে দেখতে চায় তার নির্দেশে পাতালপুরীর দরজা 
খুলে যায় কিংবা বন্ধ হয় কিনা! তাই সে সেই 
জায়গাটাব সামনে গিয়ে হাক দিলো, *চিচিং 
ফাক !' 

আর সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর দবজা৷ ঘায খুলে। 
সত্যি কি অদ্ভুত যাদু আছে এই শদ ছুটির মধ্যে তা 
না হলে পাথরেব থালাট। ছৃ'্ফাক হযে যাষ! 
আলিবাবার ভয তখনো! কাটেনি, সেই সদ ছিধ।, 
সংকোচ এবং বাধা । সেই বাধাব প্রাচীর কাটিযে 
উঠে সি'ডি বেষে নিচে নেমে এলো সে আল্লাহর নাম 
স্মরণ করে। 

সাবি সারি পাথরেব ঘর, খর ভি দামী 
কাপড়েব গাটরি, হীরা জহবতেব থলে, সোনাব 
দিনার। ধন-দৌলসতে ঠাসা পাতালপুরী। এ সবই 
খুন"জখম-রাহাজাশী করে সংগ্রহ কব। কিন এতো 
ধনরত্ব একা নিযে সেকি করবে? তার চষে গুধু 
সোনার দিনার কিছু নিতে প।রলে তার দারিদ্র-দশ। 
ঘুচে যেতে পারে । এই সব কথা চিন্তা করে ভি 
কবে সোনার দিনার নিয়ে উপরে উঠে আসে 
সি'ড়ির প্রথম খাপে। 

পাতালপুপীব বাইরে আসার জন্য সে চিৎকাব 
করে ওঠে, “চিচি-ফাক ! সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে 
যায়। বাইরে বেবিযে এসে সে আবার হাক দেয়, 
“চিচিং বন্ধ 1, 

তারপর গাধার পিঠে সোনার দিনারের বন্ত। 
চাপিয়ে ছুলকি চ'লে চলতে শুক করলো আলিবাব৷ 
তার বাড়ির উদ্দেশে । 

সোনার দিনার ৬ঠি থলেটা দেখে আলিবাবার 
বিবি ভয়ে আতকে উঠলো, তাহলে তার গরীব স্বামী 
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কি শেষ পর্যন্ত ডাকাতির পথে নামলে! ভাগ্য 
ফেরানোর জন্ত । কিন্তু এ যে মহাপাপ! আল্লাহ 
তাকে মাফ করবেন না। লজ্ত্ৰায়, ঘণায ধিকার 
দিতে থাকে আলিবাবার বিবি তাকে। তুমি কি 
গো? তুমিও কি এ ডাকাতদের মতো! নিচে নেমে 
গেলে! লোভ সামলাতে পারলে না? 

“কি যাতা বকছে” আলিবাবা তাকে ধমক দিয়ে 
বলে, 'কোন কথা না বলে চুপটি করে এখন এই 
সোনার দিনারেব বস্তাট। ঘরে তোলার ব্যবস্থা করে । 
তারপর ধীরে-সুস্থে সব কথা তোমাকে বলবো । 

ঘরের মধ্যে সোনাব দিনারগুলো ছঙিয়ে আলি- 
বাবা তার পোমাঞ্চকগ কাহিনী সবিস্তারে খুলে 
বললে! । সব শোনাব পর আলিবাবার বিবির 
মনের আকাশ থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। 
খুশিতে ডগমগ হযে ওঠে সে। ওঃ এতে মোহর | 
আমাদের তিন পুকষেও এতে ধন-দৌলত ফুরিয়ে 
শেষ করতে পারবে না। 

ছেলে মানুষের মতে! আলিবাবার বিবি সেই 
সোনার মোহরগুলো! গুণতে বসলে আলিবাব। হেসে 
উঠলো, “ও ভাবে গুণলে সারাদিন, সারা 7াতেও 
গুণে শেষ করতে পাবে ন।।, 

কিন্ত আলিবাবার বিবি নাছোড়বান্দা, মেয়েদের 
মন, এতোগুলো মোহর বলে কথা, হিসেব ন| রেখে 
ছাডবে না সে। তাই সে বললো, থিণতে ন। পারি, 
ওজন কবে তো বাখতে দোষ কি? একটু থেমে 
সে তার স্বামীকে বলে, “তুমি বরং গর্ভট। খু'ডতে 
থাকো, আ ততক্ষণে পাশের বাড়ি থেকে দাড়ি 
পাল্প। নিয়ে আসি।' 

পাশেই আলিবাবার বড় ভাই কাসিমের বাড়ি। 
ছোট জা হঠাৎ দাড়িপাল্লা চাওযাতে অবাক হলে! 
কাসিমের বিবি। গরীব আলিবাবার বিবির দাড়ি- 
পাল্লার কি দরকার থাকতে পারে? 

এখুনি আসছি বলে বেশ খানিকট। সময়' পার 
করে কাসিমের বিবির দেখ পেলো আলিবাবার 
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বিবি । ইতিমধ্যে কাসিমের বিবি ফাড়িপাল্লায় 
আটার ঢেলা লাগিয়ে রেখেছিল, আর সেই জন্যই 
অতো দেরী। ভার সেই কৌশল আলিবাবার 
বিবিও একেবারেই টের পেলে না। 

দাড়িপাল্ল। ফিরিয়ে দিয়ে আলিবাবার বিবি চলে 
যাওয়ার পর কাসিমের বিবি তার ফাঁদ পাতার জালে 
কি পড়েছে দেখার জঙ্ত দাড়িপাল্লাটা পরীক্ষা করতে 
একটা র্ণমুধধ। দেখে তার চোখ ধাধিয়ে দিলে! । 
পরক্ষণেই তার দু'চোখে হিংসার আগুন জ্বলে উঠতে 
দেখা গেলো । 

“সোনার মোহর? সংখ্যায় এতো বেশী যে 
গুণে উঠতে পাদ্েনি বলে দাড়িপাল্লায় ওজন করে 
রাখতে হলে। আলিবাবার বিধিকে। ওনা, একি 
সর্বনাশ হলো 'মামাদের? আ!লবাধা এতে ধন- 
দৌলতের মালিক হলো! 

ওদিকে কাসিম দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে 
এসে অবাক হলে হাব বিবিকে মেজাজ নিয়ে বথা 
কথ। বলতে দেখে। 

আজ .ভামার কি হলো বিবিজান, এতো 
উত্তেজিত (কন? কাসিম তাকে সোহাগ জানিয়ে 
বলে, “দেখে, তোমাব জন্য কি উপহার এনেছি 1, 

রাখো অঙে সোহাগ কাজ নেই । অ'লল কাজ 
করার মুরোদ নেই, ঠুনকো! একটা জিনিষ উপহার 
দিয়ে সোহাগ জানাতে এসেছে আমার মরদ।” মুখ 
ঝাঁমট! দিয়ে উঠে কাসিনের বিবি তখন সেই ত্বর্ণ- 
মুদ্রাটা৷ কামিমের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে, 
পারবে, পারবে এ রকম থলে ভতি সোনার মোহর 
আমাকে উপহার দিতে? কামের বিবি তার 
স্বামীকে ধিকার দিতে [দতে আরো বলে, ভালো 
করে ওাকিয়ে দেখো, তে।মার গরীব ভাইটি তার 
বিবিকঝে এ রকম মোহর এতো বেশী উপহার দিয়েছে 
যে, গুণে শেষ করতে পারেনি, তাই আমার কাছ 
থেকে দাড়িপাল্ল! নিয়ে গিয়ে ওজন করে রেখেছে। 

রাগে, হিংসায় সারারাত চোখের পাতা ছুটো এক 
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করতে পারলো না কাসিম। ভোর হতে না হতেই 
সে ছুটলো তার ছোট ভাই আলিবাবায় কাছে। 
আলিবাবা! তখন সবে মাত্র গোসল সেরে এসে 
দাওয়ায় বসেছিল নাস্তা করার জন্য। 

“থুব তো বড়লোকী চাল দেখিয়ে নাস্তা করা 
হচ্ছে” কাসিম তার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র চিৎকার 
করে উঠলো, “তা বস্তা বোঝাই সোনার মোহরগুলো 
কোথথেকে আমদানি করলে শুনি? 

সোনার মোহর” আলিবাবার মনে শঙ্কা 
জাগে। খবরটা তার দাদ! জানলে! কি করে? 

হ্যাক! যেন কিছুই জানে না। কাসিম 
খি'চিয়ে ওঠে, “আমার বিবির কাছ থেকে তোমার 
বিবি দাড়িপাল্লা চেয়ে নিয়ে এসে এ রকম হাজার 
হাজাব মোহর ওজন করোনি ” বলে সে সেই সোনার 
মোহরট! মেলে ধরে আঙ্গিবাবার সামনে, এর পরেও 
কি তৃমি আমার কাছে ব্যাপারটা! গোপন করবে ? 

এতক্ষণে আলিবাবা! বুঝতে প।রে ব্বর্ণমুগ্তা প্রাপ্তির 
খবরট! তার কানে পৌছলে। কি করে। 

আলিবাবা বুঝলো, এরপর তার দাদার কাছে 
ব্যাপারটা গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 
তা করলে দাদ। নিশ্চয়ই কোতোয়াল সাহেবের কানে 
কথাটা তুলে দ্রিষে চুরির অপরাধ তাব গদান 
নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাই সে অতঃপর সেই 
ডাকা তদল, পাতালপুবীতে প্রবেশ পথ খোলার জন্য 
সেই যাছুময় শব ছুটির কথা সব খুলে বললে! । 

আলিবাবার নির্দেশ মতো৷ পবদিন সকালে দশটা 
খচ্চর সঙ্গে নিয়ে কাসিম বওনা হলো গভীর অরণ্যে । 
নিদিষ্ট জায়গায় এসে চাব্দিক একবার তাকিয়ে 
দেখে নিয়ে চিৎকার করে উঠলো, “চিচিং ফাক-_- 1 
সঙ্গে সঙ্গে পাতালপুরীর দরজ। খুলে যায়। 

ইয়ে আল্লাহ আলিবাবা তাহলে মিথ্যে বলেনি', 
নিজের মনে কথাটা বলে দ্রুত (সিড়ি বেয়ে নেমে 
গিয়ে দেখে পাথরের ঘরগুলোয় থরে থরে সাজানো 
রয়েছে হীর! জহরতের গহনা, ন্বরণমুদ্র এবং আরো! 
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অনেক ধনরত্বু। তাড়াতাড়ি সে তার দশট। খচ্চরের 
বহনোপযোগী দশট। বস্তায় সোনার মোহর ভরে 
ফের সিড়ি বেয়ে উপরে আসে, বাইরে বেরোবার 
দরজা খোলার জন্য সেই যাতুমস্ত্টা উচ্চারণ করে 
“চিচিং বালি 1, 

দরজা কিন্তু খোলে না। কি মআশ্চর্য। বিভ্তান্ত 
হয়ে সে তখন সব রকমেব শঙ্বেব নাম বাবহার করে 
হেঁকে উঠলো । কিন্তু কোন সনয়েই দরজা! আর 
খুললো না। এতক্ষণ দশটি থপদে ভি সোনার 
মোহর পেয়ে যতো খুশি হযেছিল তাব থেকেও বেশী 
চিন্তিত হয়ে পডলে। সে। 

ভোবের আলো ফুটে ওটার সঙ্গে সঙ্গে শাহরাজাদ 
চুপ করলো । 

পরদিন রাতে শাহবাজাদ হাব গল্পের জের ;টনে 
আবাব বলতে শুক কখলো? কাসিম তখন বেশ বুঝে 
গেছে, বাইবে বেরোবা৭ সেই গণ্ত শব্দটা তাৰ আর 
মনে নেই । তাগ মা-ণ, সেই অর্ধকাব গহ্বরে তাকে 
পচে পচে মবতে হবে। কামিমের অবস্থা ৬খন 
পাগলের মঙতে।। পাগলেব প্রলাপ বকে সে, 
আল্লাহব কসম, আমার সোনার মোহর চাই না, 
আমি শার কখখনে। লোভের পথে প1 বাড়াবে না, 
আমাকে মুক্তি দাও খোদ। । আমি-_, 

ই), তোকে একেবাবে মুক্তি দিচ্ছি, ওদিকে 
ডাকাতেব সর্দাব তার দলবল নিষে পাতালপুরীতে 
নেমে এসে কাসিমকে খে গর্জে ওঠে, এই ছশমনট। 
আমাদের আড্ডাখানার সঙ্ধানণ পেলো কি করে। 
ল্রোকট1 শিশ্চঘই এর আগে আমাদের অনুসরণ করে 
আমাদের গোপন মন্ত্র জেনে নিয়ে এখানে ঢুকে 
পড়েছে । দাও ওকে খঙম করে + সর্দারের নিদেশে 
কাসিনের দেহট। ছু'খণ্ডে ভাগ করে দেয় তাগ এক 
সাকরেদ তলোধারের আঘাতে । আত্নাদ করারও 
সুযোগ পেলো না লোভা কাসিম। 

ওদিকে রাত গভীর হয়ে যাওয়ার পরেও 
কাসিমকে ফিরতে ন দেখে উদ্বিগ্নে হয়ে ছুটে আসে 
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তারববিবি আলিবাবার কাছে, ভাইজান, কৈ তোমার 
দাদ। তো এখানো ফিরে এলো না ।ঃ 

ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আলিবাবা তাকে 
আশ্বাস দিয়ে বলে, রাত হুযে গেছে, অন্ধকারে 
জানোয়াপদের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারানোর থেকে 
জঙ্গলের কোন নিরাপদ স্থাবে আশ্রয় নিয়ে থাকবে। 
দেখবে কাল সকালেই ভাইজান ফিরে আসবে । তুমি 
এখন বাড়ি [ধরে যাও আবী ।॥ 

কিন্ত পগাদন সকালেও যখন ফিরে এলো না, 
তখশ আলিবাবা তাৰ ভাই-থর বিধির মতো খুব 
চিন্তাষ পঙলো। এবপপ আর চুপ কবে বসে থাক। 
যায় না। অতঃপর আলি ছুটলে। সেই গভীব 
অরণ্যে। সেই পাতালপুবীর প্রবেশ পথে আলিবাবা 
দেখলো কামিামর দশট। গাধার মুঞাদহ এদিক-ওদিক 
ছডিযে ছিটিষে পডে আছ সেই মর্মাস্তিক দৃশ্যটা 
দেখে তাব অনুনান করতে অসু।বধে হলো শা, তার 
বড়ভাই কাসিম আখ বেঁচ নেই। যাছুমন্ত্র পড়ে 
পাতালপুগতে প্রবেশ করা মাত্র সে দেখলো তার 
আশম্ক।ই সত্যি হালে। শেষ পঘন্ত। 

কাদিমের খণ্ডিত মুতদেহ আলবাব] তার গাধাখ 
পিঠে বহন কবে নিযে এলে তার বিবি ডুকরে কেঁদে 
উঠলো । 

কাসিমের খুন হওযার খবরটা প্রতিবেশীর! 
জানতে পাগলে সবনাশ । এই বিপদে তাকে পরামর্শ 
দেওযার মতো মানুষ বলতে একমাএ মঞ্জিনা, আলি- 
বাবার কেনা বাদী। বাদা হলেও অত্যন্ত চতুর! 
এবং সুন্দবী যুবতী । তার চোখের চাহনিতে যে 
কোন বুদ্ধিমান পুকষও বোক। বনে যেতে পারে। 
বাড়িতে ঢোকার আগে আলিবাবা তার নাম করে 
থাক দিষে এসেছিল । 

তা সেই মঞ্জিনাই ছুটে এসে কাসিমের বিবির 
মুখে হাত চাপা দিয়ে মৃদু ভতস'নার সুরে বলে ওঠে, 
“এ তুমি কি করছে। চাচী, পাড়া লোকের কাছে 
কি কৈফিয়ত দেবে শুনি? 
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“ঠিক বলেছিস মিনা”, আলিবাব! তাকে সমর্থন 
করে বলে, 'এধন ভাইজানের মৃতদেহ কবর দেওয়ার 
আগে তার খণ্ডিত দেহ কি করে জোড়া লাগানে। 
যায় বল তো? আমার মাথায় কিছুই আসছে না। 
যা হয় একট! কিছু ব্যবস্থা কর ম1।, 

“তার জন্য তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে ন৷ 
আব্বাজান, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি) এই 
বলে মঞ্জিনা প্রথমে হেকিমের কাছে গেলো, কাসিম 
চাঁচার মৃত্যু শয্যায় « যিত খবরট। দিয়ে প্রথম দিন 
দাওয়াই নিয়ে ত সে। পরদিন সেই হেকিমের 
কাছে গিয়ে বলে চাচার শেষ অবস্থা, এখন যায় 
তখন যায়। হেঁকিম দাহেব, একটু কড়া দাওয়াই 
দিন ।, 

“এই নে” দা ২য়াই-এর পুডিয়া হাতে দিয়ে হেকিম 
সাহেব তাকে বলে, এই দাওগ়াই-এ তোর চাচার 
বেমরি না সাপ্লে বুঝো নস আর কোন দাওয়াই-এ 
কাজ হবে না । তার কবরের ব্যবস্থা রাখিস তখন। 

পরাদনে” কাপসিমর বাড়িতে কান্মার রোল 
উঠলো।। হাই জানলে! কাসিম মারা গেছে। 
নিদিষ্ট দিনে কাঁসিমকে কবরহ্থ করার ব্যবস্থা করলে। 
আলিখাব! 

তবে হার আগে বুদ্ধিমতী নঞ্জিনা ছুটলো৷ দুরের 
এক বৃদ্ধ পর্জিপ কাছে। দর্গির নাম মুস্তাফা । তার 
হ'ত একড। বব্ণমুগ্র। গুজে দিয়ে খলে, তা মুস্তাফা, 
শুনেছি .তামার হাতের সেলাই-এর কাজ নিখুত । 
একটা কাঞ্জ করে দিতে পালে আমি তোমাকে 
আগো কয়েকটা! সোনার মোহর দেবো । কি রাজা 
আছো ০৩1% 

চেয়টার প্রস্তাব মন্দ নয় তো! সামান্ত একট! 
সেলাই এর কাজের লগত আগাম একটা সোনার 
মোহপ। কাজ ভালে। করতে পারলে আরে! মোহর । 
আশ্চধ ব্যাপার তো! । সঙ্গে সঙ্গে মজিনার গ্রস্তাবে 
রাজী হয়ে গেলো দজি মুস্তাফ! । 

অতঃপর মঞ্জিন৷ তার চোখে কালে। রুমাল বে'ধে 
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তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। আশ্চর্য কাসিমের 
খণ্ডিত দেহ নিপুণ হাতে সেলাই করে দিলে! সেই 
বৃদ্ধ মুস্তাক! দঞ্জি। যাইহোক নিধিস্তে নির্দিষ্ট দিনে 
কাসিমের মৃতদেহ কবর দেওয়। হয়। 

আর চল্লিশ দিন শোকদিবস পালন করার পর 
মুনলিম শাস্ত্র মতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কাসিমের 
বিধব। বিবিকে শাদী করলে। অলিখাবা। 

ওদিকে বেশ কিছুদিন পরে লুটের মাল নিয়ে 
ডাকাত সর্দাব তার দলবল সঙ্গে নিয়ে সেই অভিশপ্ত 
পাতালপুখাতে প্র.বশ করে দেখলো, বস্তাবন্দী 
কার্সিমের মুঙদেহট। সেখান থেকে উধাও । সঙ্গে 
সঙ্গে বাগে ফেটে পড়লো ডাকাত সর্দার, “দেখছি, 
আমাদের ছুশখননেরা এখনো! খতম হয়নি । এ লোভী 
কুলাট! ছ।ড়। তার পিছনে আরো অনেক কুত্তা 
আছে। তারের খতম করণে না পারলে আমাদের 
স্বস্ত নেই ।, 

স্দ।রের হুকুম পেয়ে একজন চোর দরবেশের 
ছদ্ভুবেশে অজলের পার্বতী গ্রামে গিয়ে তল্লাশ 
চালাতে গিয়ে এক সময় সেই মুস্ত।ফ! দ্র হাতের 
সু্স কাজ দেখে বশ্মিত হলো, “তা মুস্তাফা সাহেব 
দেখছি তোমার হাতের কাজ খুব ভালো ।, 

“ত। এ আর এমন [ক কঠিন কাজ বাছা” মুস্তাফা 
গর্ব করে বলে, “এর থেকেও এক কঠিন কাজ আমি 
কবোঁছ সোঁদন। মর। মানুষের দ্বিথপ্ডিত দেহ জোড়। 
লাগয়ে এসেছি সেদিন।, 

“তাই নাকি? দরবেশ বেশী সেই চোরটার 
চোখ ছুটো৷ চক্চক্‌ করে ওঠে । তাহলে এই (বোধহয় 
তাদের সেই ছুশমনের তলাশ পাওয়া গেলে । তাই 
সে তাড়াঙাড়ি ভাব আলখাল্লার জেব থেকে একটা 
সোনার মোহর তার হাতে গুঞ্জে দিয়ে বলে, “কোন্‌ 
বাড়ির কাট দেহ তুমি জোড়া লাগিয়ে এসেছো॥ 
সেটা দেখিয়ে দিলে তোমাকে আরম আরো 
অনেক সোনার মোহর দেবো । চলে আমার 
সাথে। 
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এ কথায় মুস্তাফা দর্জি দাকণ উৎসাহ পেলে । 
সঙ্গে .সঙ্গে সে রাজা হযে গেলো দরবেশ চোরের সঙ্গে 
আলিবাবার বাড়ি দেখিষে, দদওয়ার জন্য । দরবেশ 
চোর তার চোখে রুমাল বেধে দেয় রাস্তায় নেমে। 
অন্ধজনের মতো৷ পথ চিনে ঠিক সে আলিবাবার 
বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। দরবেশ চো বাড়িটা পরে 
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চেনবার জন্য আলিবাবার বাড়ির দেওয়ালে শাদা 
চক-খডি দিয়ে দাগ কেটে রেখে যায়। 
মজিন1 তখন বাজার করে ফিরে আসছিল। তার 


টি মনিবের বাড়ির দেওয়ালে শাদ| চক-খডির সাং- 


কেতিক চিহু দেখে বুঝে নেয়, নিশ্চযই এর পিছনে 
কারোর বদ মতলব আছে। তাই সে শয়তানকে 
বিভ্রান্ত করার জন্ গ্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে শাদা 
চক-খডির দাগ একে দেষ। 

গুপ্তচর দরবেশ চোরের খবর মতে। সর্দার তার 
দলে চরদের পাঠালে। আলিবার বাড়িটার সঠিক 
অবস্থান দেখে আসার জন্য । কিন্ত মজ্জিনার সেই 
কারসাজির দকণ আলিবাবার বাড়িটা ঠিক ঠাওর 
করতে পারলো না । ক্রোধে জ্বলে উঠলো ডাকাত 
দলের সর্দার সেই গগ্তচর দরবেশ চোরের উপরে। 
সর্দারের হুকুমে তার ধড় থেকে মুও্টা নামিয়ে দেওয়া 
হলে। তলোয়ারের এক কোপে। 

পরদিন আর এক গগ্তচরকে পাঠালে সর্দার সেই 
মুস্তাক! দর্জির কাছে। আগের দরবেশ চোরের 
মতো! সে এবার আঙ্গিবাবার বাড়ির দেওয়ালে লাল 
চক-খড়ির দাগ একে এলো । এদিকে মঞ্জিনা9 ৬ 
পেতে ছিলো । আগের বারের মতো! এবারেও সে 
তাদের মহল্লার প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে লাল ঢচক- 
খডির দাগ টেনে দেয়। সর্দারের লোক এসে 
এবারে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়। সর্দারের স্ুকুমে 
দিতীয় দরাবশ চোরের গর্দান নেওয়া হয় সেই 
মুতে । 

এবার ডাকাত সর্দার নিজে সেই মুস্তাফা! দ্জির 
সঙ্গে যোগাষোগ করে আলিবাবার বাঁড়িট। দেখে 
আসে এবং এবার সে তার বাড়ির দেওয়ালে সোনার 
মোহরের প্রতিবিম্ব একে এলো । ফিরে আসার 
সময় আলিবাবার বাড়ির চারপাশ ভালে! করে দেখে 
এলো যাতে পরে বিভ্রান্ত হতে না হয়। সেই সঙ্গে 
মুস্তাফ। দ্জিকে সোনার মোহর উপহার দিয়ে আসতে 
ভূললে। না। 
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সর্দার তার ডেরায় ফিরে এসে তার সাকরেদদের 
ছকুম করে আটব্রিশটা তেলের পি'পে জোগার করে 
আনো। সে তার মতলবের কথা তাদের খুলে 
বললে! সেই সঙ্গে। সর্দারের পরিঝ্লনা মতো! 
উনিশটা ঘোড়ার পিঠে ছুটি করে তেলের পি'পে 
ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। একটা পি'পে তেল ভর্তি 
থাকবে, বাকী সাইত্রিশাশ খালি পি'পেয় তার সাই- 
ত্রিশজন সাকরেদ গুটি সুটি মেরে বসে থাকবে । 
তারপর তাদের ঘোডার পিঠে ঝুলিয়ে ডাকাত সর্দার 
ঘাবে আলিবাবার বাড়িতে সন্ধ্যের সময় আশ্রয় 
নেওয়ার জন্য । তার পরিচয় হবে তেলের ব্যবসায়ী । 
তাতে আলিবাবার কোন সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। 
তারপর বাত গভীর হলে সর্দার এক একটা খালি 
পিপেয় টিল ছাড়ে ইঙ্গিত করবে বেরিয়ে আসার 
জন্য । এবং তখন তারা সম্মিলিত ভাবে আলি- 
বাবার বংশ ধ্বংস করে তাদের ছুশমনদের নিঃশেষ 
করে ছাড়বে । 

কিন্ত শুহতুর মঞ্জিনার কি রকম যেন সন্দেহ 
হয়। ডাকত সর্দারকে আলিবাবা খুব খাতির করে 
তার ডেরাঘ ঠাই দিলেন। মঞ্জিন! তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে 
থাকে আগন্তকের উপরে। সেই সময় চিরাগের 
তেল ফুরিয়ে সেতে আলিবাবার কাছে গিয়ে সে 
জানায়, “আববাজান, সন্ধ্যের সময় হঠাৎ আপনার 
অতিথি এসে গড়ায় তেল ফুরিয়ে যাওয়ার বা 
একেবারেই ভূলে গিয়েছিলাম । এখন কি করি 
বলুন তো? 

আগ্লবাব! মুহু হেসে বলে, 'অতোগুলো৷ তেলের 
পি'পে বাড়ির মধ্যে রাখা আছে, সেখানে তেলের 
অভাব কিসের মা, ফুরিয়ে গেলে যে কোন একট! 
তেলের পি'পে থেকে একটু তেল নিলে আমাদের 
মেহমান সওদাগর কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই । 

কথাটা মন্দ নয়। তেল ফুরিয়ে যেতেই মঞ্জিনা 
চুটলো। তেলের পিপের দিকে । তেলের পি'পে- 
গুলো রাখা হয়েছিল সর্দারের ঘরের ঠিক পাশে 
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ঘোড়ার আস্তাবলে। একটা পিপের মুখ খুলে তেল 
নিতে গিয়ে মঞ্জিন। চমকে ওঠে, একি ! তেলের বদলে 
পিপের মধ্যে একটা যণ্ডামার্কা লোক সেখানে 
গু'টিমু'টি মেরে বসে আছে। একটি পি'পে ছাড়া 
বাকী ত্রিশটা! পি'পে পরীক্ষা করতে গিয়ে একই 
জিনিষ প্রত্যক্ষ করে তাজ্জব বনে যায় মঞ্জিনা। তবে 
পরক্ষণেই এক পিপেয় তেল দেখে খুশিতে ডগমগ 
হয়ে ওঠে সে। সেই তেল ভণি পি'পেটা রসুই ঘরে 
নিয়ে গিয়ে তাড়াতাডি বড় একট। কড়াইয়ে ঢেলে 
আগুনে ফোটাবার ব্যবস্থা করে। তারপর সেই 
ফুটন্ত গরম তেলে বেগুনে জলে ওঠার মতে ভাজ। 
ভাজ হয়ে একবার মাত্র আতনাদ করে মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়লে! । ডাকাত সর্দার জানতেও পারলো! 
না, তার সাকরেদদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলে না, 
কারণ সে তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। 

ঘুম ভাঙ্গতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সর্দার । 
নিশুতি রাত তখন। এই স্বযোগ। সে তারঘর 
থেকে এক একট! পিপে লক্ষ্য করে টিল ছু'ড়তে 
থাকে। কিন্তু সাড়া না! পেয়ে মুখ খারাপ করলো! 
সে, ্লা। নাকে সরষের তেল লাগিয়ে ঘুমচ্ছে। চিড়া 
ম্জ। দেখাচ্ছি, এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই 
পিপেগুলোর মুখ খুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার 
নাকে পোড়া চামড়ার একট! বিশ্রী গন্ধ কানে ভেসে 
আসে। তখুনি সে বুঝে যায় তার সব ফন্দী- 
ফিকির আলিবাবার কাছে ফাস হয়ে গেছে। তারই 
আনা গরম তেলে তার সাকরেদদের নিধন ষজ্জে মেতে 
উঠেছে এরা । সে তখন বেশ ভালোই জেনে গেছে, 
এবার তার পালা, তাকেও রেহাই দেবে না তার! । 
সর্বনাশ! কথাট। মনে হতেই নিশুতি রাত্রে আলিবাবার 
বাড়ি ছেড়ে নিমেষে উধাও হয়ে যায় ডাকাত সর্দার । 

আলিবাবার বড় ছেলে কাসিম দোকান 
চালায়। একদিন আলিবাবাকে সে বলে, 
“আব্বাঙ্জান, বাজারের এক সওদাগর হুসেনসাহেব 
আমাদের বাড়িতে একদিন খানাপিন৷ করার জন্ব 
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প্রায়ই আবদার তাকে কি বলি 
বলতো ? 

আলিবাবা তখুনি রাজী হয়ে যায় হুসেন" 
সাহেবকে রাত্রে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ৷ 

সন্ধ্যার একটু আগে হুসেন সাহেব তাদের 
বাড়িতে এলে৷ আলিবাবার অতিথি হয়ে। নুপুরুষ 
চেহারা, মুখে চাপদাড়ি। তাকে দেখে মজিনার 
কেমন যেন সন্দেহ হলো, তবে সুখে কিছু বললো ন!। 

রাত্রে খানাপিনার পর মজিনাকে দেখা গেলে। 
নর্তকীর বেশে নাচের আসর জমাতে, তার নাচের 
সাথী হলে আবদাল্লা। আলিবাবা এবং তার ছেলে 
মজিনার এ বেশ, এ রূপ দেখে অবাক হয়। মিন 
এবং আবদাল্প! নাচের আসর বেশ জমিয়ে তোলে। 
মঞজজিনার হাত ধারালো ছুরি। 

ওদিকে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠে 


আলিবাবা ভাবে, মেয়েটা বোধহয় বকশিসের জন্ত 


করে। 


ও রকম অভিনয় করছে। তাই সে তাড়াতাড়ি 
কুর্তার জেব থেকে একটা সোনার মোহর তুলে দেয় 
মজিনার হাতে । তার দেখাদেখি কাসিমের ছেলেও 
একট সোনার মোহর তুলে দেয় মজিনার হাতে । 
সওদাগর খাজা হাসানও বা চুপচাপ বসে থাকবে? 
মঞ্জিনা তার সামনে গিয়ে দাড়ালে সেও তার কৃর্তার 
জেব' থেকে সেই সোনার মোহর বার করতে যাবে, 
মজিনা তৈরী হয়েই ছিলো, গসেনের একটু অন্ত- 
মনস্কত।র স্বযোগ নিয়ে অতফিতে তার বুকে ছুরিটা 
বসিয়ে দিলো । তার রক্তাজ্ নিশ্চল দেহট1 জমিনের 
উপরে লুটিয়ে পড়লো। 

সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আলিবাবা চিৎকার করে 
উঠলো, ছিঃ ছিঃ এতুই কি করলি মা? 

'আব্বাজান, শুনলে আপনি অবাক হবেন, আপনি 
যাকে সৎ অতিথি বলে ভাবছেন সে আপনার 
ছুশমন। ডাকাতদলের সর্দার ৷ 





উপসংহার 





বাদশ্যহ শাহরিয়ারের সঙ্গে শাদীর পর এই 
সময়ে শাহবাজাদ তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। 
শেষ কাহিনী বলার পর উঠে দীড়ায় মে। তারপর 
জমিনের উপর চুম্বন করে শাহরিয়ারের উদ্দেশে 
বললো, 'জাহাপনা, সহস্র এক রজনী অতিক্রম করার 
সময় আমি আপনাকে একটানা চমক লাগানে। 
কাহিনী বলে তৃপ্তি দিয়েছি, এ কথা আপনি আজ 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। তার বিনিময়ে আমি এখন 
আপনার কাছ থেকে কিছু ইনাম পেতে পারি না ? 

“বেশ তে। শাহরাজাদ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর । 
বলে! কি তোমার ইচ্ছ। ? * 

তখন শ'হরাজাদ বাদশাহ শাহরিয়ারের শয়ন- 
কক্ষের বাইরে অপেক্ষারত ধাত্রীদের উদ্দেশে 
(চিৎকার করে বললো) “আম!র পুত্রদের নিয়ে এসো! 1 


আরব্য রনী 


পরমূহুর্তেই তার! তিনটি ফুটফুটে ফুলের মতো 
সুন্দর শিশুপুত্রদের কোলে নিয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করলো । তাদের কোল থেকে শাহরাজাদ তার 
পুত্রদের নিয়ে বাদশাহ শাহরিয়ারের সামনে বসিয়ে 
আবার জমিনের উপরে চুমু খেয়ে বললো, 'জশাহাপনা, 
এরা আপনার সন্তান। সহম্র এক রজনী ধরে 
আপনাকে আমি একের পর এক চমকদার কাহিনীর 
মালা গেথে আপনার তৃপ্তি দিয়েছি। তার 
বিশিময়ে আমি এখন আপনার কাছ থেকে আমার 
প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, আমার প্রা দণ্ডের আদেশ 
দেবেন না, তাহলে ফুলের মতো এই তিন শিশু 
অনাথ হয়ে যাবে, ওর! মাতৃহার হয়ে যাবে তখন। 

শাহরাজাদার মুখ থেকে সব শুনে বাদশাহ 
শাহরিয়ার প্রেমপূর্ণ চোখে তাকালেন শাহরাজাদার 


৩২৫ 


দিকে, আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, শাহরা- 
জাদ, আমাফে তোমার এ তিনটি পুত্র সন্তান উপহার 
দেওয়ার অনেক আগেই তুমি আমার সারা মন জুড়ে 
বসে গেছে, আমার হৃদয়ে তোমার স্থান অনেকখানি! 
এই অবস্থায় ক্োমাকে হারিয়ে এক মুহূর্ত বেচে 
থাক! আমার কাছে মুতারই সামিল । তারপর তিনি 
তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেলেন। 

পরদিন রাত্রির অবস'ন হতে বাদশাহ শাহরিয়ার 
তার সিংহাসনে আরোহণ করে চারিদিকে তাকিয়ে 
কাকে যেন খু'জছিলে | আমির ওমরাহর1 সবাই 
মুখ চাওয়া-চায়ি বর উদ্বেগ এবং উৎকগায়। 
শাচেরাজাদার পিত। বাদশাহের প্রধান উজির তখন 
তার কন্তার ইন্তেকাদলর খনর শোনার অপেক্ষায় 
মুচুর্ত গুণতে থাকে । তার সব ভাবনার অবসান 
করে বাদশাহ শ'হরিয়ায় তাকে বিশেষ সম্মানে 
ভূষিত করলেন এবং যুল্যবাশ সামগ্রী উপহার দিয়ে 
বললেন, “আল্লাহর দোযায আপনার গুণবতী কন্যাকে 
আমি আমার সত্যিকারের বেগম হিসেবে পেয়ে 
আজ আমি ধন্ত ধম্ত আমার জীবন।, 

সেদিনের ব'্জ-কার্য সমাধা করার আগে বাদশাহ 


সানন্দে ঘোষপ! করলেন, শাহরাজাদকে তিনি যথা- 
যোগ্য মর্ধাদ1 সহ শাদী করে তার হারেমের প্রধান 
বেগম করে তার মনের মণিকোঠার স্থান দিতে চান । 

শুধু কিতাই? বাদশাহ শাহরিয়ার সমরখন্ন 
থেকে তার ছোট ভাই শাহ জামানকে ডেকে পাঠিয়ে 
ঠার সেই ইচ্ছার কথা জানালেন। শাহ জামান 
শাহারজাদ এব ছুনিয়াজাদেব কাহিনী শোনার পর 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধা তার মন ভরে উঠলো! । সে তখন 
তার বড ভাইজান বাদশাহ শাহরিয়ারের কাছে 
দুনিয়াজাদকে শাদী কবাব ইচ্ছা! প্রকাশ করতেই 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। 

তারপর একদিন বাদশাহী জাকজমকে ছুই ভাই 
উজির কন্তার্দের শাদী করে উজরের সব চিন্তা 
ভাবনার অবসান ঘটালেন তিনি তখন বেতনভোগী 
উজজিরই নন, সে তখন তার পরম আত্মীয় এবং 
সম্মনিত ব্যক্তি, শাহরিযার তার দামাদ। 

বাদশাহ শাহরিযার তাব খাস বেগম শাহরা- 
জাদের সেই সহস্র এক রজনীর কাহিনীগুলো স্বর্ণা- 
ক্ষরে লিখে রাখার জগ্ত অন্ুলেখকদের আদেশ 
দিলেন। 





